সংগীত মনীঘষ। 


স্বিভীস্ম খণ্ড 


স্লস্বভল হা স্ণস্ণ্্ 


০ টি জ্ালালুভী ওত ত্গাস্০্শান্নী 
তন্ন হব 5! 


এবখধম শ্রাকাশি ১৯৮৮১ 


এ্কাশক 5 কনক বাপ5স 
০কে পা বাগচন যাও ০ক7প1নী 
২৮৬ বি বি পাক্ষুলী হ্বীউ 
সকল কাভ1--০ ০৯১৭ 


আহক 5 এক্স ব্িল্টিং ওজ্াাকস্‌ 
৬৩০» আাজআা খান €লন্দ্‌ 
কল কাত৮-১০* *০স 


বার 'অক্লান্ত ও অকৃত্রিম দেবা ও আত্মত্যাগ সরব্দা 
আমার সামগ্রিক উন্নতি ও সার্থকতাঁখ জন্ত নিয়োজিত 


মেই 

শ্রমতা বেলা দেবীকে 
এই 

গ্রন্থ অর্পণ কর! হোল । 


নিবেদন 


বিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা অনুসারে ভেবেছিলাম সংগীত সম্বন্ধে, 
শুধুমাত্র একখানা এমন গ্রন্থ রচনা করবে৷ যে, শিক্ষার্থীকে আর কোথাও ছুটো- 
ছুটি করতে হবে না, তা নে যেকোন শ্রেণীরই হোক না কেন। যাবতীয় 
ওপপত্তিক বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা সমূহ সহযোগে এই গ্রন্থখানিকে তাই 
যথাসস্ভব প্রণালীবদ্ধ, প্রামান্ত অথচ সংঙ্ষিপ্ত করার আগ্রাণ চেষ্টা করেছি। 
কিন্ত গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত বিশাল হওয়ায় একখণ্ডে ছাপা সম্ভব হোল না। 
আজ তাই দ্বিতীয় খণ্ডের এই প্রস্তাবন]। 


একক প্রচেষ্টায় এই বিশাল বিষয় সমূহ সংকলনে কিছু এটি বিচ্যুতি ঘটা 
বিচিত্র নয়। সহৃদয় সুধীজনের কাছে তাই বিনীত নিবেদন এই যে, ভুল- 
ভ্রান্তি সংশোধন, সংযোজন, বর্জন গ্রস্ৃতি বিখয়ে পরামশ দিলে পরবতী সংস্করণে 
গ্রন্থথানিকে আরে গ্রহণ যোগ্য করার প্রয়াসী হবো। 


বর্তমানে সংগীত পাঠ্যতাঁলিকার অন্ত্ক্ত হওয়ায় সংগীতবিদূদের সামনে 
এখন কঠিন দায়িত্ব । এখন শিক্ষাদানের সেই পুরোনো! তথা সংকীর্ণ সীম! 
অতিক্রম করে প্রণালীবন্ধ তথ! প্রামান্টরূপে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ কবতে 
হবে। আর সংগীত শান্ত্রাদি হওয়] চাই যথাসম্ভব বিজ্ঞান ভিত্তিক, প্রণালা- 
বন্ধ তথা প্রামানিক। তবেই নবীন শিক্ষার্থীরা সহজে ভ্রাস্তিহীন শিক্ষা 
গ্রহণের সুযোগ পাবে। 


গ্রন্থখানি প্রকাশের বিস্তৃত পশ্চাতপটে যে কঠোর পরিশ্রম এবং আধিক, 
মাঁনধষিক, পারিবারিক ইত্যাদি বহুবিধ অবঙ্গয় ঘটেছে, সংগীতের শিক্ষার্থী, 
শিক্ষক তথ! রসিকজনের মনোরঞনে সক্ষম হলে তা সার্থক হবে। ইতি 


২৭শে জুন ১৯৭৯। অমল দাশশর্ম। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ষষ্ট পরিচ্ছেদ 

সপম পরিচ্ছেদ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 


নম পবিচ্ছেদ 


চে 


গুচীগন্র 


নিবেদন 

সংগীতশাস্ত্র 

রাগ সমূহের পরিচয় এবং ভুপনা মূলক আলোচনা 
স্বরশাস্ত 

তালশাস্ত 

গাতরীতি প্রস্ঙ্ 

বাণ্ঘন্ত্র প্রসঙ্গ 

কর্ণাটক সংগীতশান্ত 
পাশ্চাত্য সংগাতশাস্্ 
রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ 
শতিহাসিক নির্ঘণ্ট 
সংগীত বিষক়্ক গ্রন্থবুচী 
গ্রন্থপঞী 


শব্দস্চী 


১ 


৬১ 


১৭৮ 


১৯৫ 


২২২০ 


২০৯ 


৭৬ 


৩৬৪ 


৪২ 


৪২৪ 


৪২৭ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ৎগীভ্স্ণাজ্ঞ 


সংগীত  লংগীত বলতে সাধারণত ক£ ও যন্ত্র সংগীত বোঝায়। 
পণ্ডিত শাঙ্গদেব বলেছেন £ "গীতং বাং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্চতে” 
অর্থাৎ গীত, বাছ্ ও নৃত্য এই তিনটি স্বতন্ত্র কলার সমাবেশকে সংগীত বলে। 
প্রাচীনকালে এই তিনটি স্বতন্ত্র কল! অধিকাংশ ক্ষেত্রে একত্রেই অনুঠিত 
হোত, কারণ এরা একে অন্যেব পরিপূরক ছিল। আঁবাঁর স্বতন্ত্ররপেও 
অনুষ্ঠিত হোত। অর্থাৎ এই কলাবিষ্ভাগুলি প্রাচীনকাল থেকেই ষতন্ত্রূপে 
স্বীকৃত এবং প্রচলিত। তবে গীতের প্রাধান্য হেতুঃ সংগীত বলতে ঘে শুধু 
গীতও বোঝায়ঃ শাঙ্গদেব সে কথারও উল্লেখ করেছেন £ 
নৃত্যং বাগ্যান্ুগং প্রোক্তং বাছা গীতানুরতি চ। 
অতোগীত প্রধানত্বাদব্রাদাবভিধীয়তে ॥ 
অর্থাৎ বাগ্যেব অধীন নৃত্য এবং গীতের অধীন বাছা, সুতরাং এই 
কলাত্রয়ের মধ্যে গীতই প্রধান। 
গীত/গান £ গীত বা গানের পবিচয়ে শাঙ্গদেব বলেছেন £ 
রঞ্জকঃ স্বরসন্ধর্ভো গীতমিত্যাভিধীয়তে | 
গান্ধর্গানমিতাস্য ভেদদ্বয়মু্দীরিতাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ প্রাণীচিত্ত বিনোদনে সক্ষম এমন স্বর রচনাকে গীত বলে। গান্ধর্ব 
ও দেগী ভেদে গীত ছুই প্রকার। 
আসলে নানাবিধ গানের ব্যাপক নাম হোল গীত। কাবণ যাবতীয় 
সংগীতে বাবহৃত পদ্ধকেই গীত বা গান বলা হয়। 
বাস্ত ঃ কোন বাসষন্ত্রে সুর ও তাল সহযোগে মনের ভাব প্রকাশ 
তথা রস সৃষ্টি করাকে বাস্ধ বলে। তত, সুধির, আনদ্ধ ও ঘন ভেদে চার 


২ সংগীত মনীষা 


শ্রেণীর বাছ্চ আছে। “বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ পরিচ্ছেদে, প্রচলিত বহু বিচিত্র 
বাগ্ধযস্ত্রাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 

নৃত্য ঃ বিবিধ ছন্দে এবং সুললিত অঙ্গভঙ্গি সহযোগে মনের ভাব 
প্রকাশ তথা রস সৃষ্টি করাকে নৃত্য বলে। প্রাচীন ভারতে নৃত্যের ছুটি 
প্রধান ধার] প্রচলিত ছিল, যথ! তাগুব ও লাস্য নৃত্য। এছাড়াও নানাবিধ 
মিশ্রিত লোক-নৃত্য প্রচলিত ছিল। 

তাগুব ও লাম নৃত্য 8 মহাদেবের অনুচর তও্‌ কর্তৃক প্রচারিত 
উদ্ধত ও বীর রসোদ্দীপক নৃত্যকে তাণুব এবং বাণছ্ুহিতা কর্তৃক প্রচারিত 
সুকুমার ললিতভাবযুক্ত তথ! শুঙ্জার রসোদ্দীপক নৃতযকে লাহ্য বলে। 
কালক্রমে নৃত্যের বহু প্রকারভেদ প্রচলিত হয়েছে। 

আধুনিক ভারতে নৃতোর চারটি প্রধান ধারা প্রচলিত, যথা-_ 
(১) ভরতনাট্যম, (২) মণিপুরী, €৩) কথাকলি এবং ৫8) কথক। এই 
চারটি নৃত্যধার! উচ্চাঙ্গ (ক্লাসিকাল ) নৃত্যকলা হিসাবে স্বীকৃত। এছাড! 
বিভিন্ন আঞ্চলিক নৃত্যকে দেশী বা লোকনৃত্য বল] হয়। যেমন* গাজন, 
গরবা* দেবদাসীঃ নাগা, সাওতালী, ভাঙ্গরা প্রভৃতি । 

ভরতনাট্যম £ ভরতমুনি তণ্ডুর কাছে তাগুবনৃত্য শিক্ষা! করেছিলেন 
এইরূপ শাস্ত্রে কথিত আছে । এই ভরতনৃত্যের ক্রমবিব্তিত রূপকেই 
ভরতনাট্যম বলা হুয়। তাগুবের বলিষ্ঠ ভাবাপন্ন এই নৃতা মৃদঙ্গ ব1 মাদল 
সহযোগে এবং পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পরিবেশিত হয়ে থাকে। 
দক্ষিণ ভারতেই এর প্রচলন বেশী । তবে বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন" স্থানে 
এর অনুশীলন দেখ] যায়! 

মণিপুরী £ আসামের মণিপুর অঞ্চলে এর উৎপত্তি ও প্রচলন। ভক্ভি- 
রসাত্ক ও কৃষ্ণলীল! বিষয়ক এই নুত্যে লাস্যভাবই অধিক পরিস্ফুট। এতে 
মুদঙ্গ বা শ্রীখোল ও খগ্জনী বাবহৃত হয়| বর্তমানে ভারতের অন্যান্য স্থানেও 
এর অনুশীলন দেখ! যায়। 

কথাকলি £ দক্ষিণ ভারতের কেরল অঞ্চলে কথাকলি নৃত্যের উৎপত্তি 
ও প্রচলন । তবে বর্তমানে অন্যান্য স্থানেও এর প্রচলন দেখা যায়। ভরত 
মুনি বণিত নাট্যনৃত্যকেই সম্ভবতঃ বর্তমানে আঞ্চলিক লোকনৃত্যের পরিণতি 


সংগীতশান্ত্ ৩ 


ভ্ববপ কথাঁকলি নৃত্য বলা হয়। এই নৃত্যানুষ্ঠানে, পৌরাণিক দেব-দেবীর, 
চরিব্রগুলির বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ, নানাবিধ অঙ্গভর্গি ও ভাবাভিনয়ের 
সাহায্যে প্রদশিত হয়। এতে মৃদঙ্ন বা মাদল ব্যবহৃত হয় এবং সংগীতোপযোগী 
বোল প্রভৃতি অন্তরালবর্তা সহযোগী শিল্পীর! উচ্চারণ করে থাকে। 

কথক 2 মধ্যযুগে, উত্তর ভারতীয় কথক বংশীয় শিল্পীরা ভরতনাটাম, 
মণিপুরী এবং পারয্যের নৃত্যের সংমিশ্রণে এই নৃত্যধারার উদ্ভাবন এবং 
প্রচার করেন। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র প্রকাশই এই নৃত্যানুষ্ঠানের প্রধান 
বিষয়বস্ত। এতে পাখোয়াজ বা তবলার নানাবিধ বোলের ছন্দ অনুসারে 
নৃত্যের ছন্দ-সমন্বয় করা হয়। এছাড়া শিল্পী স্বয়ং বু বিচিত্র বোল উচ্চারণ 
করে, তাকে আবার পায়ের ছন্দে প্রকাশ করে থাকেন এবং সেই সঙ্গে 
নানাবিধ তেহাই প্রয়োগ এই নৃত্যের একটি মহত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । 

ভাঁও $ ভাও হোল ভাব শবের হিন্দী রূপ। অঙ্গ-প্রতালের সাহাযো 
বিবিধ ভাব প্রকাশকে বল! হয় “ভাও-বাৎলান।” | ঠুংরি গায়িকারা, নৃত্য- 
শিল্পীবা এবং নট-নটারা 'ভাও' প্রদর্শন কবে থাকেন। 

8 রস-আত্বাদনে চিত্তের যে ভাবান্তর হয় তাঁকে ভাব বলে। 
শাস্ত্রে ভাবের চারটি বৈচিত্র্যের উল্লেখ আছে। যথা--৫১) স্থায়ীভাব, 
(২) সঞ্চারী (সঞ্চরণশীল ) বা ব্যভিচারী ভাব, €৩) বিভাব এবং 
(৪) অনৃভাব । 

স্থাফ়ীভাব 8 রসের প্রধান ভাবকে স্থায়ীভাব বলে। কারণ একটি 
বিশেষ ভাব থেকে একটি বিশেষ রসের উৎপত্তি হয় এবং সেই ভাবের 
বিরতিতে সেই রদ লোপ পায়। তাই মুখ্য ভাবটিকে স্থায়ীভাব 
বলে। 

সঞ্চারী ভাব £ মুখা বা স্থায়ী ভাবের আনুষঙ্গিক যে সকল ভাব 
অপ্রধান হলেও তাকে পরিস্ফুট করে তাদের ওই মুখ্য ভাবের সধশারী বা 
ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। 

বিভ্ভাব £ ভাবের বিবিধ উপকরণকে বিভাব বলে। যেমন, পুষ্পোস্ভান, 
সংগীত, বসস্তধতু, যুদ্ধ, অগ্নি অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি । 

অনুভাব & ভাবকে ব্যক্ত করার ক্রিয়াকে অন্ুভাব বলে। যেমন, 
জদংকুচন, নানাবিধ কটাক্ষ, আস্ফালন? স্মিতহাস্য প্রভৃতি । 


৪ ংগীত মনীষা 
নাদঃ 
বিশ্বের সবকিছুর মুল কারণ হোল নাদ বা ধ্বনি, তাই শাস্ত্রে নাদকে 


ব্রন্মের সঙ্গে একীভূত করে 'নাদত্রক্গ* বলা হয়েছে। আমাদের দর্শন- 


শান্তে আছে £ 
ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরাঃ। 


ন নাদেন বিনা নৃত্যং তস্মানাদাত্বকং জগৎ। 
তন্মধ্যে সংস্থিত প্রাণঃ প্রাণাদবন্ি সমুত্তব | 
বহ্ছিমারত সংযোগান্নাদঃ সমুপজায়তে ॥ 
অর্থাৎ গীত, নৃত্য, স্বর প্রভৃতি কিছুই নাদ ছাড়া হয় না? কারণ 
নাদই জগতের আত্মা, প্রাণ থেকে বহ্নি এবং অগ্নি ও বায়ুর সংযোগে 
নাদের উৎপতি। 
মহর্ষি পাণিনি নাদের পরিচয়ে বলেছেন £ 
নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিছুঃ। 
জাতঃ প্রাণাগ্নি সংযোগাত্তেন নাদোভিধীয়তে ॥ 
অর্থাং_নকার অর্থে প্রাণ এবং দকার অর্থে অগ্নি এই ছুয়ের মিশ্রণে 
নাদের উৎপত্তি। পরবতী সকল শান্ত্রীরা নাদ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যাই স্বীকার 
করেছেন। 
নাদ? ধ্বনি, শ্রুতি, স্বর, শব্দ, আওয়াজ প্রভৃতি শব্খগুলি নানাস্থানে 
ব্যবহৃত হলেও এগুলির মুলগত অর্থ অভিন্ন। সংগীতের উপযোগী এবং 
তদ্ব্যাতিরিক ভেদে নাদ ছুই প্রকার। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করেছেন যে, 
একই প্রকার কম্পন-সংখ্যাযুক্ত ধ্বনিকে সংগীতোপযোগী (1009108 বা 
স্িগ্ধ ) ধ্বনিঃ এবং বহুপ্রকার কম্পন-সংখ্যাযুক্ত ধ্বনিকে সংগীতোনুপষোগী 
(2০:3-00891081 ) বা! কর্কশ বা কোলাহল বলে। সংগীতোপযোগী নাদই 
আমাদের আলোচ্য বিষয়। 
অনাহত নাদ ঃ আহত এবং অনাহত ভেদে নাদ দুই প্রকার। 
কোনরূপ ঘর্ষণ বা! স্পর্শ ছাড়াই যার উৎপত্তি, অর্থাৎ যে নাদ-সৃর্টির কারণ 
অজ্ঞাত্ত, যা উপলব্ধি কর] যায় কিন্ত শোনা যায় না। যেমন; তুই হাত 
দিয়ে কান চেপে ধরলে একটা অবিরাম সী-সা আওয়াজ উপলব্ধি করা 
যায়,"তাঁকে বলা হয় অনাহত নাদ; এই নাদ সংগীতে অনুপযোগী। 


সংগীতশাস্তর €& 


শোন! যায় প্রাচীন মুনি-খধষির। নাকি এই মুক্তিদায়ক নাদের উপাসন' 
করতেন। 

আহত নাদ £ যে নাদ ছুটি বন্তর ঘর্ধণে বা স্পর্শে সৃষ্ট এবং য1 
কানে শোনা যায় তাকে আহত নাদ বলে। মংগীতোপযোগী এই নাদই 
আমাদের আলোচ্য বিষযয়। আহত নাদ সম্পর্কে তিনটি বিষয় মহ্ত্বপূর্ণ। 
যেমনঃ নাদের জাতিভেদ, রূপভেদ এবং উচ্চ-নীচতা ভেদ । 

নাদের জাতিভেদ £ কোন ধ্বনি মনুষ্যক্ কিংবা কোনপ্রকার 
বাছযন্ত্র নিঃসৃত তা কানে শুনেই নির্ণয় করা সম্ভব। অর্থাৎ কোন জাতীয় 
নাদ তা নিন্ূপণ করাকে নাদের জাতিভেদ বলে। 

নাদের রূপভেদ £ কোন একটি স্বরকে আস্তে কিম্বা জোরে উচ্চারণ 
করে যে রূপান্তর ঘটানে। সম্ভব তাকে নাদের রূপভেদ বলা হয়। 

নাদের উচ্চ-নীচতা৷ ভেদ ঃ যড়জ্ থেকে খধভ উচু, আবার পঞ্চম 
থেকে মধ্যম নীচু, এই পার্থকা কানে শুনেই নির্ণয় করা সম্ভব__যাকে 
নাদের উচ্চ-নীচতা ভেদ বলে! শিক্ষার্থী নির্বাচনে নাদের এই ভেদগুলির 
পরীক্ষা তার সাংগীতিক প্রতিভার পরিচায়ক হিসাবে মহতৃপূর্ণ। 


মন্তব্য £ শিক্ষার্থী নির্বাচনে নাদ-ভেদগুলির পরীক্ষা তার সাংগীতিক প্রতিভার 
পরিচাযক হিসাবে মহত্বপুর্ণ। 


শ্রুতি ? 

সংগীতোপযোগী তথা শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্ম বরকে শ্রুতি বলে। শ্রুতি একটি 
বা অসংখ্য হতে পারে, তবে একটি সপ্তকে পরস্পর বিভেদযুক্ত ২২টি মাত্র 
ধ্বনিই নাকি কর্ণগোচর হয়, তাই শাস্ত্রে ২২টি শ্রুতি স্বীকৃত। অবশ্য এট! 
অনুমান মাত্র, শ্রবণশক্তি সকলের সমান নয়। একে একটি সংজ্ঞাবাচক 
সিদ্ধান্ত বল! যায় মাত্র। কারণ এক ফুটকে ১২ ইঞ্চিতে ভাগ করার যেমন 
কোন নির্দিষ্ট কারণ নেই, স্বরসপ্তককেও তেমনি ২২টি শ্রুতিতে ভাগ করার 
কোন অনিবার্ধ কারণ দেখ! যায় না। তবে প্রাচীন সংগীতাচার্ষেরা ২২টি 
শ্রুতিরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং তা আজও স্বীকৃত। এই সিদ্ধান্তকে তার! 
নানাভাবে প্রমাণ ও প্রতিঠিত করেছেন। যেষন, নাটাশাস্ত্রকার তার উদ্ভাবিত 
“পারণাচতুষ্টয়” প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি সপ্তকে মোট ২২টি শ্রুতি প্রমাণ 


৬ সংগীত যনীষ। 


করেছেন। পরবততাঁ কালে শাঙ্গদেবও উক্ত অভিমত স্বীকার করে, মানব 
দেহের সঙ্গেও এর যোগাযোগ স্থাপন করে বলেছেন যে, ইড়া ও পিঙ্গলা 
নাড়ীঘয় থেকে ২২টি সুষ্ নাড়ী ক্রমিক উচ্চতরবূপে মানব দেহে অবস্থিত, 
যার সাহায্যে এই ২২টি শ্রুতি উপলব্ধি কর] যায়। পরবর্তাঁ রামামাত্য, 
সোমনাথ প্রমুখ শান্ত্রীরাও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন । 
শ্রুতির ব্যাখ্যার অতি প্রাচীন সংগীতাচার্য বিশ্বাবসু বলেছেন : 
শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহাত্বাদ্‌ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ” অর্থাৎ কানের পর্দা যে ধ্বনি 
গ্রহণে সক্ষম তাই শ্রুতি। পরবতাঁ শাস্ত্রীরা এর আরো! সহজ ও সংক্ষিপ্ত 
ব্যাখ্যা করেছেন £ “শ্রুয়তে ইতি শ্রুতি”। তাই বলে কোলাহলকে শ্রুতি 
আখ্যা দেওয়া যায় না| সুতরাং শুধুমাত্র সংগীতোপযোগী ধ্বনিব ক্ষেত্রেই এই 
শব্দটি প্রযোজ্য । সেদিক থেকে ভাতখণ্ডেজীর বর্ণন] ভারি সুন্দর ও স্পষ্ট । 
যেমন নিত্যং গীতোপযোগীত্বমভিজ্ঞেয়ত্বমপ্যূত | 
লক্ষে প্রোজং সুপর্যাপ্তং সংগীতশ্রুতিলক্ষণম্। 
অর্থাৎ সংগীতোপযোগী যে ধ্বনি পরস্পর পার্থকাযুত্ তাকে শ্রুতি বলে। 
ধ্বনির এই ক্রমোচ্চতা শ্রবণেন্ত্িয় ছাঁডা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে 
অনুভূত হয় না। নামকরণের দিক থেকে তাই শ্রুতি শব্দটি সার্থকতম। 
শিক্ষাকার নারদ বিভিন্ন রসযুক্ত ৫টি মাত্র শ্রুতির নামোল্পেখ করেছেন । 
তার মতে সংগীতে রস-সৃষ্টির উৎস হোল শ্রুতি । এই অভিমতটি সর্বমান্য। 
উক্ত €টি শ্রুতি থেকে ভরত উদ্ভাবিত ২২টি শ্রুতি হোল এইব্বপ-_. 
দীপ্া-_তীব্রা, বৌন্রী, বজ্িকা ও উগ্রা। 
আয়তা-_কুমুদ্বতী, ক্রোধী+ প্রপারিণীঃ সন্দিপশী ও রোহিণী। 
করুণা-দয়াবতী; আলাপনী ও ম্দস্তী। 
মূ্-মন্দা, রতিকা; প্রীতি ও ক্ষিতি। 
মধ্যা__ছন্দোবতী, রঞ্জনী, মার্জনী, রক্তা, রমা! ও ক্ষোভিণী। 
নারদ উল্লিখিত উক্ত পাঁচটি শ্রুতিকে নাট্যশান্ত্রকারাদি পরবর্তী শাস্ত্রীরা 
শ্রুতির জাতি বলে উল্লেখ করেছেন । শাঙ্গদেবও অনুরূপ অভিমত স্বীকার 
করে স্বরপ্তকের শ্রুতিবিভাজন সম্পর্কে পূর্বাচার্ধদের মতো! বলেছেন : 
চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়জমধ্যম পঞ্চমাঃ | 
ঘে দ্বে নিষাদগান্ধারে। ব্রিন্্রী ধভ ধৈবতে| 


সংগীতশান্ত্র 


অর্থাৎ ষড়়জ; মধ্যম ও পঞ্চমের ৪টি করে, নিষাঁদ ও গান্ধার়ের হটি 
করে এবং খষভ্‌ ও ধৈবতের ৩টি করে শ্রুতি । 

এই শ্রুতিবিভাজন প্রাচীনকাল থেকে অপরিবর্তনীয়রূপেই প্রচলিত 
আছে, কিন্ত ঘর স্থাপনের ক্ষেত্রে আধুনিককালে কিছু পরিবর্তন হুয়েছে। 
শ্রুতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার 'ঘাগে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, 
আমাদের দেশে হাঁরমনিয়ম আমদানির পর থেকে শ্রুতির ঘ্বাভাবিক বিকাশ 
সম্বন্ধে অজ্ঞানতা৷ বাড়ছে । তাই সাধনাসিদ্ধ কণ্ঠে, সচেতনতার জন্য শ্রুতির 
বিকাশ অপেক্ষাকৃত কম; বরং সাধারণ অশিক্ষিত কঠের কীর্তন, ভাটিয়ালী 
প্রভৃতি 1০1 সংগীতে সেই তুলনায় সার্থক বিকাশ দেখা যায়। 

আলোচনার সুবিধা তথা! স্পর্টিকরণের জন্য শ্রুতিনাম, স্বর স্থাপন, 
কম্পনসংখ্যা প্রভৃতি সহযোগে একটি তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া 
ছোল। 


পরবর্তা তালিকাটি পর্যালোচনা করলে কতগুলি অসামঞ্জস্য লক্ষিত 
হয়! অতঃপর সেবিষয়ে আলোচনা করা যাক। 

প্রাচীন স্বর স্থাপন প্রণালী বর্জন করে' কে এবং কীজন্য এই পরিবর্তন 
করেছেন তার সঠিক তথ্য জানা যায় না। ভাতখণ্ডেজী তো এই 
পরিবর্তনকে নিয়মের আভিজাত্য দিয়ে বলেছেন £ “এতে শুদ্ধ সবরাঃ সপ্ত 
স্বপ্বাস্ভশ্রুতি সংস্থিত1”, অথচ প্রাচীন শান্ত্রে আছে “এতে শুদ্ধ স্বরাঃ অপ্ত 
স্ব্বান্তশ্রুতি সংস্থিতা” | প্রানে শাস্ত্রীরা বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, 
স্বরগুলি নিজ নিজ অন্ত্শ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ বিপরীত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের স্বপক্ষে পণ্ডিতক্গী কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কোননপ ব্যাখ্যাও করেন নি। 

প্রপঙ্গতঃ উল্লেখযোগা যে, সাধারণত পাশ্চাত্য মনীধিগণই অধিকাংশ 
প্রাচীন গ্রন্থাদির মর্মোদ্ধার করে নানাবিধ গ্রস্থাদ্দি রচনা! করেন। সংগীত 
গ্রন্থাদির ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম হয় নি। বস্তুতঃ সেই সকল গ্রস্থাদি 
থেকেই আমরা প্রাচীন ভারতীয় এতিহোর বিবরণ জানতে পারি । পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের] বৃহদস্তর আদি ব্যবধানগুলির সঠিক প্রয়োগ করতে পারেন নি। 
তারা ষড়, ও খষভের মধ্যে বৃহ্দস্তর ( ৪টি শ্রুতি ) স্থাপন করাতে সবগুলি 
শ্রত্যন্তরই স্থানভ্রষট হয়েছে। পাশ্চাত্য সংগীতের অপেক্ষাকৃত স্ুলত্বহেতু 
এই সুক্ষ প্রভেদকে তার! ভুল বলে বুঝতে পারেন নি। তাদের এই 


৮ সংগীত মনীষ। 
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১. (ক) ই ক্রিমেন্টস্‌ উল্লিখিত কম্পনসংখ]1 । (খ) ১ম শ্রুতিতে ২১৬ কম্পব্রসংখ্য! 
ধরলে খ্বন্যান্ত শ্রুতির কম্পনসংখ্যা যথাক্রমে এইরূপ হুবে। 
২ »প্ডিত ভাতখণ্ডে রচিত ক্রমিক পুশতক (৪র্থ খণ্ড) থেকে গৃহীত। 


সংগীতশান্ত, ৯ 


ভ্রাস্তিই সম্ভবত ভারতীয় সংগীতশান্ত্রীদের বিভ্রান্ত করেছে । যর্দিও বর্তমানে 
প্রাপ্ত বহু প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদি তখন পর্যস্ত অনাবিষ্কৃত ছিল; কিন্ত 
ভাতখণ্ডেজীর গ্রন্থাদিতে ভরত, শাঙ্গদেবঃ লোচন' শ্রীনিবাস প্রমুখ সংগীতা- 
চার্ধদের প্রমাণবাক্যের উল্লেখ থেকে, তিনি যে এই সকল গ্রশ্থ সম্পর্কে 
সঙ্ঞান ছিলেন সেকথা প্রমাণিত হয়। তবু কেন যে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত 
প্রচার করলেন তা বল] কঠিন। অথচ সমসাময়িক শাস্ত্রী ক্ষেত্রমোহন গোসামী 
মহাশয় যে এই ভ্রান্তি উপলব্ধি করেছিলেন সেকথা তার “সংগীতসার+ গ্রন্থ 
থেকে জান! যায়| তিনি বলেছেন £ “***কিস্তু শাস্ত্রের সহিত বর্তমান সময়ে 
প্রচলিত বীণাদ্দি যন্ত্রের পর্দা-বিন্যাসের এঁকা নাই। যে যে ম্বরের যে কয়টি 
করিয়] শ্রুতিসংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, সেই সেই ষর তাহার অস্ত্যশ্রতিতে 
সংস্থাপিত, ইহা শান্ত্রকারেরা কহিয় গিয়াছেন_-| কিন্তু বীণা্দি যঙ্ত্রের 
পর্দা দেখিলে তদ্বৈপরীত্যই প্রতীত হয়, অর্থাৎ নিষাঁদ ও ষভ্‌জের মধ্য যে 
পরিমাণ স্থান আছে, ষড্জ ও খষভের মধ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ স্থান 
আছে। ইহাতে বোপহ্য়, আধুনিক বীণকারের] অস্তাশ্রুতিতে দ্বর স্থাপন 
না করিয়া প্রথম শ্রুতিতেই স্বরকে স্থাপন করিয়া থাকিবেন। উইলার্ড 
প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণও এই মতটি অবলম্বন করিয়া হিন্দু-সংগীত বিষয়ক 
প্রস্তাব লিখিয় গিয়াছেন এবং ইংরাজী সংগীত-গ্রন্থকর্তাদিগের মত এই 
মতের অনুগত। বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রকর্তার চতুর্থ: সপ্তম ও নবম শ্রুতিতে 
ষডজাদি স্বরসমূহকে স্থাপন করিয়াও তৎপূর্ববর্তী শ্রুতি সকলের স্বর- 
কারণত্ব স্বীকার করিয়াছেন (1); বোধকরি সেই কারণেই বীণকারের! 
প্রথম, পঞ্চম ও অষ্টমাদি শ্রুতিতে ষড্‌জাদি রসমূহ স্থাপিত করাতে উক্ত 
বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকিবে । কিন্তু কি হেতুঃ কোন সময়ে, কোন 
বাক্তি কতৃক এরূপ বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কোন বিশেষ 
প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, আমর] বীণকারদিগের 
( বর্তমান ) মতের অনুবর্তা হুইয়াই শ্রুতি বিভাগ করিলাম. 1* 

প্রসঙ্গতঃ এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান 
ঘর স্থাপনানুসারে কোমল হ্বরগুলি পূর্ববর্তা ্বরসমূহের শ্রুতিতে প্রবেশ 
করছে, প্রাচীন প্রণালীতে কিন্ত তেমন হয় না। 

শাঙ্গ দেবের সময় থেকে প্রায় সকল শান্ত্রীরাই বিকৃত স্বরগুলিকে কোন 


১০ সংগীত মনীষা 


একটি নির্দিষ্ট শ্রুতিতে স্থাপন করেছেন--যাকে একটি পরস্পরবিষোধী 
ন্িদ্ধান্ত বলা যায়, কারণ শ্রুতি ও বরের রূপভেদ সম্পর্কে শান্ত্রকারেরা 
বলেছেন যে, প্রতিটি শ্রুতিই স্বরূপ ধারণে সক্ষম । এই অভিমত সর্বমান্য। 
-কারণ বিকৃত স্বরগুলিতে! বটেই, এমনকি শুদ্ধ স্বরগুলিও রাগবিশেষে রূপ 
(শ্রুতি) পরিবর্তন করে থাকে--যেকথা সকল সংগীতজ্ঞেরাই জানেন। 
সুতরাং অন্ততপক্ষে বিকৃত স্বরগুলিকে কোন নির্দিষ্ট শ্রুতিতে স্থাপন করা 
কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। 

নাট্যশান্ত্রকার কিন্তু ্রসমূহের জন্য শুদ্ধ বা বিকৃত কোন সংজ্ঞা প্রয়োগ 
করেন নি। হ্বরেও শুদ্ধ ও বিকৃত সংজ্ঞার প্রবর্তক হলেন শাঙ্গদেব, যা 
আজও প্রচলিত! নাট্যশান্ত্রকার ছুটি গ্রামের স্বপ্তবরের সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রামদ্ধয়ের অন্তর কাকলি হিসাবে 'সবরসাধারণ” বা স্বরবিশেষের উল্লেখ 
করেছেন। ম্বরসাধারণের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, স্বরসাধারণ দ্বেগ্রামিক 
হওয়ায় দুই প্রকার--ষডজগ্রামে ষড়জসাধারণ, মধ্যমগ্রামে মধামসাধারণ ; 
প্রয়োগের সৃক্ষ্মতার জন্য তিনি মধ্যমসাধারণকে কৈশিক ( কেশাগ্রবৎ-সৃক্স্) 
নামে অভিহিত করেছে। 

সংগীতশান্ত্রাদিতে শ্রুত্যন্তর সমান” এবং 'অসমান? এই ছুটি মত প্রচলিত 
আছে। উভয় মতই আত্মপক্ষ সমর্থনে নানা যুক্তির অবতারণা করে 
থাকেন। মনে হয় এই বিষয়ে গোড়াতেই গলদ হয়েছিল; সেই গলদ 
করেছিলেন শাঙ্গদেব, এবং প্রায় ছয়-শতাব্দী ধরে তা অনুসৃত হয়ে চলেছে। 
এই বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা নিয়েই অনেকে সংগীতগ্রন্থাদ্দি রচনা করেছেন। 
এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে ভাতখণ্ডেজীও বলেছেন যে ভরতঃ শাঙ্গ দেবাদি 
সমান শ্রুত্যন্তরের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শ্রুত্যন্তর সমান এমন কথা 
ভরত কোথাও বলেন নিঃ বলেছিলেন শাঙরদেব। 

ইতিহাসের ভিত্তিতে দেখা যায় যে; শাঙ্গদেব ভরতের অন্ুবতা 

শাস্ত্রী ছিলেন এবং পরবতাঁ রামামাত্য, পুগুরীক বিটঠল, সোমনাথ, 
বাংকটমুখী, অহোবলঃ লোচন, হৃদয়নারায়ণ দেব, শ্রীনিবাস, ভাবভট্ট, 
তুলজাজী, নরহরি চক্রবর্তী প্রমুখ শাস্ত্রীরা শাঙ্গদেব তথা ভরতের অনুগামী 
ছিলেন । অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হওয়ায় এ"র! সম্ভবতঃ, রত্বাকর গ্রস্থেরই 
অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন । কিন্তু শাজরদেব ভরত বণিত “সারণাচতুষয়: 


সংগীতশাস্ত্র ১১ 


প্রক্রিয়া তথা প্রমাণশ্রুতি বিষয়গুলির ভ্রান্তিমূলক ব্যাখ। করায় এই 
জটিলতার উত্তব হয়েছে। কারণ ভরত উক্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি 
সপ্তকে মোট ২২টি শ্রুতি নিরূপণ করেছেন মাত্র, সবগুলি শ্রুতি পরম্পর 
সমান এমন কথা বলেন নি (সারণাচতুষ্টয় এবং প্রমাণশ্রুতি দ্রষ্টব্য )। 
উক্ত প্রক্রিয়ায় ভরত যে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তা আজও বিশ্বকে 
বিস্মিত করে। 

কিন্তু মধ্যযুগের ভাবভট, শ্রীনিবাস প্রমুখ শাস্ত্রীরা বিষয়টির ক্রটি উপলব্ধি 
করেছিলেন এবং শাঙ্দেবের বর্ণনা যে ক্রটিপূর্ণ*” তার সমর্থনে তারা 
শ্রুত্যন্তর অসমান এইরূপ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন--যার চরম বূপায়ণ করেন 
পণ্ডিত ভাতখণ্ডে। কিন্তু আজও অনেকে এই বিষয়ে অভিন্ন মতাবলম্বী নন, 
তাই বিষয়টি প্রমাণ করা আবশ্টাক। 

মনে রাখতে হুবে যে» ভরত, শাঙ্গদেবাদি শাস্ত্রীরা শুধুমাত্র শ্রবণশক্তির 
উপরে নির্ভর করেই শ্রুতি বিভাজন করেছিলেন, কম্পনসংখা! পরিমাপ করে 
নয়। (বন্তৃতঃ এই বিষয়টি শ্রবণশক্তির বিশেষ জ্ঞানের উপরেই নির্ভরশীল )1 
সুতরাং,সেই বিভাজন আপাতঃদৃ্টিতে সমান মনে হলেও আদলে তা সমান 
ছিল না। সম্ভবতঃ সেই দিক দিয়ে চিন্তাও করা হয় নি। কারণ স্বরস্থাপন- 
প্রণালী সর্বত্রই সমান ; অর্থাৎ “যভ্‌জপঞ্চমভাব+ অথবা [109 1282090 
০£ 609 761 সেদিক দিয়ে বিচার করলে আন্দোলন সংখ্যাগুলি প্রায় 
নিভূরল এবং শ্রত্যন্তরগুলি অসমান। যেমন যড্জ থেকে পঞ্চমের এবং 
পঞ্চম থেকে তারষড়জের আন্দোলন সংখ্যা সমান? অর্থাৎ ১২০, কিন্ত 
এদের মধ্যে শ্রুতির ব্যবধান হোল যথাক্রমে ১৩টি ও ৯টি। শ্রুত্ান্তর যে 
কোন মতেই নিয়মাবদ্ধ কর] যায় ন1] সেকথ! পূর্বোক্ত তালিকার স্বর-শ্রুতি 
তথা কম্পন ব্যবধান প্রভৃতি পর্যালেচনা করলে আরো নানাভাবে 
প্রমাণিত করে। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে ২ শ্রুতি, ৩ শ্রুতি বা ৪ শ্রুতিযুক্ত 
স্বর রচনার অর্থকী 1? এবং কেনই বা তা আজও প্রচলিত। বিষয়টি 
গবেষণার দাবী রাখে £ সুযোগ সুবিধার অভাবে নির্দিউ সূত্রাদি সহযোগে 
বিষয়টি বাখা! করা গেল না। তবে মনে হয় প্রাচীন আচার্ধেরা সপ্তকের 
বিভিন্ন ্রগুলি যে, অসমান বাবধানে অবস্থিত সেই কথা প্রমাণ করার 


১২ সংগীত মনীষা 


জন্যই শ্রুতি বিভাজন এবং শ্রুতিগুলিকে একক (0036 ) হিসাবে প্রতিপন্ন 
কবে স্বরসমূছের বিভিন্ন সংখ্যক শ্রুতি নিরূপণ করেছিলেন ? ( ঘ্দিও বিজ্ঞান- 
ভিতিতে এখনও পর্যস্ত শ্রুতির কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত এককত্ব নির্ধারিত 
হয় নি)। কিত্তু ধ্বনি হিসাবে সেগুলি পরস্পর সমান ব্যবধানযুক্ত মনে 
হলেও বিজ্ঞানের ভিতিতে (পরিমাপ যন্ত্রের সাহাযো ) তা শুদ্ধ নয়। 

পরিশেষে, শ্রুতি প্রসঙ্গে কাল্পনিক হলেও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, 
ভারতীয় সংগীতে রস ও ভাবই প্রধান যার প্রকাশক হোল শ্রুতি; 
শ্রুতিগুলির নামকরণ তদন্বরূপেই কর] হয়েছে মনে করলে; সেই নাম- 
করণের আরে! একটি তত্বের অনুমান কর] যায়। কারণ অপ্তকের ২২টি 
শ্রুতি নির্ধারণই যদি শুধুমাত্র উদ্দেশ্য হোত তাহলে তো ১, ২, ৩ প্রভৃতি 
সংখ্যাই যথেষ্ট ছিল ; এমন সুন্দর তথা বিচিত্র নামকরণের সার্থকতা কী ? 
সুতরাং প্রাচীন আচার্ষেরা যে নামগুলির সাহায্যে শ্রুতিবিশেষের নিজব 
কোন বৈশিষ্ট (রপ ও রূপ) বোঝাতে চান নি সেকথা কে বলতে পারে ! 
এই বিষয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত, সম্ভবতঃ, সংগীতের নবীনতম কোন দিগ.- 
দর্শন করতে পারে। 

যোটকথা, শ্রুতি প্রসঙ্গে গবেষণার অবকাশ আছে, এই বিষয়ে শক্তিমান 
গুণীদের হস্তক্ষেপ কামনা করি । 


স্বর? 

সংগীতোপযোগী সুমধুর ধ্বনিকে স্বর বলে। প্রাচীন শান্ত্রাদিতে ঘরের 
পরিচয়ে জাতি, কুল, বর্ণ, দেবত! প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে। শাঙ্গদেব 
বলেছেন, শ্রুতিগুলির অনস্তর অনুরসনাত্বক শ্সি্ধ ধ্বনিকে স্বর বলে। 
গবেষকদের মতে একইপ্রকার কম্পনসংখ্যাযুক্ত ( ৬15:86100 ) ধ্বনিকে 
সংগীতোপযোগী € 98108] ) এবং নানাপ্রকার কম্পনসংখ্যাযুক্ত ধ্বনিকে 
সংগীত-অন্পযোগী ( ব০০-০9৪:০৪ ) ধ্বনি বলা হয়। ম্বরের ব্যাকরণগত 
ব্যাখ্যা হোল: “একটি ধ্বনি এবং তার দ্বিগুণ উচ্চ আর একটি ধ্বনির মধ্যবর্তাঁ 
বিশেষ নিয়মান্বযায়ী ক্রমোচ্চতর ব্যবধানে অবস্থিত ধ্বনিগলিকে স্বর বলে।, 

শ্রর্ড়ি ও স্বরের রাপভেদ $ পণ্তিত ভাতখণ্ডে শ্রুতি ও সবরের রূপভেদ 
প্রসর্জে অত্যত্ত দুল্দর ব্যাখ্যা করেছেন £ 
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সর্বোচ্চ শ্রুতয়স্ততদ্রাগেষু স্বরতাং গতাঃ | 
রাগহেতুত্বং এতাসাং শ্রুতি সংজ্ৈব তংযতা ॥ 

অর্থাৎ বিশিষ্ট রাগে ব্যবহৃত শ্রুতিগুলিই স্বর এবং অবশি্টগুলি শ্রুতি । 
কারণ ভিন্ন ভিন্ন রাগে ব্যবহাত স্বরগুলি তার নিশ্চিত শ্রুতিসংখ্য। থেকে, 
রাগরূপ অনুসারে, স্থান পরিবর্তন করে থাকে--যার ফলে তীব্র, তীব্রতর, 
কোমল, অতিকোমল প্রভৃতি স্বরের উৎপত্তি হয়। এই বিশেষ ্বরন্ধপগুলি 
রাগানুসারে, কঠেন্ত্রিয়ের সাহায্যে, সাধনালন্ধ উপায়ে আপনা থেকেই 
উৎপন্ন হয়। তাই তোডী ও মুলতা'নী রাগের কোমল গান্ধার ভিন্ন ভিন্ন 
রূপযুক্ত। অর্থাৎ রাগসংগীতে ব্যবহৃত ত্বরের রূপ সর্বদা শ্রুতিসংখ্যানুসারে 
প্রয়োগ করা হয় না। পক্ষান্তরে সবগুলি শ্রুতিই স্বররূপ ধারণে সক্ষম। 
কারণ সাপ ও তার কুগুলিতে যতটুকু প্রভেদঃ শ্রুতি ও স্বরের মধোও 
কেবলমাত্র ততটুকুই পার্থক্য । সুতরাং শ্রুতিবিভাঁজন ও স্বরস্থাপনের ষে 
বিভ্রান্তিকর আলোচন!] আগে করা হয়েছে তা একেবারে বর্জন করলেও 
রাগসংগীতের তেমন ক্ষতি নেই। এমনও অনুমান করা যায় যে; ভবিষ্যতে 
হয়তো কোন প্রতিভাবান সংগীতাচার্ধয এই থাট*রাগ-পন্ধতি বর্জন করে 
শ্রুতি-রাগ-পদ্ধতির প্রবর্তন করবেন--যার সাহায্যে রাগরূপের আনো! 
নির্ভুল পরিচয় দেওয়া সম্ভব হতে পারে। 

অচল ও সচল স্বর ঃ একটি সপ্তকে সাতটি স্তদ্ধ এবং পাঁচটি বিকৃত, 
মোট বারটি স্বর আছে। সাতটি স্বরের লৌকিক নাম যথাক্রমে ষড়জ, 
খষভ, গান্ধারঃ মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। অতি প্রাচীনকাল থেকেই 
এই স্বরনামগুলি প্রচলিত । এগুলির সংক্ষিপ্ত নাম হোল £ সাঃ রে, গ'ম, 
প; ধ এবং নি। অপ্তস্বরের মধ্যে সা এবং প স্বরঘয়ের অন্য কোন রূপ 
স্বীকৃত নয়, তাই এদিকে 'অচল স্বর বলে, (অবশ্য শাঙ্গদেব পঞ্চমের 
বিকৃতভাব স্বীকার করেছেন যা বর্তমানে প্রচলিত নয় )। অবশিষ্ট পাঁচটি 
স্বরের ছুটি করে রূপ আছে তাই এগুলিকে সচল স্বর বল! হয়। 

শুদ্ধ/তীত্র স্বর! কোমল/বিকৃত স্বর £ স্বর সপ্তকের শুদ্ধ 
রূপগুলিকে মধ্যম ছাড়! তীব্র স্বরও বলা হয়। সচল খরগুপলির দ্বিতীয় রূপকে 
কোমল বা বিকৃত স্বর বলে। 

' শুদ্ধ/কোমল ও তীব্র/কড়ি মধ্যম £ এখানে মনে রাখতে হবে 
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যে, রে, গ” ধ এবং নি স্বরগলির কোমল বা বিকৃত রূপার্ট কিঞ্চিত নীচে 
অবস্থিত, কিন্তু মধ্যমের বিকৃত রূপটি কিঞ্চিৎ উঁচুতে অবস্থিত। তাই 
মধ্যমের শ্রদ্ধ রূপটিকে কোমল এবং বিকৃত রূপটিকে তীব্র বা কডি মধ্যম 
বল হয়। 

বাদীম্বর (গ্রহ, অংশ বা জীবন্বর )% শাস্ত্রে বাঁদীঘরকেই গ্রহ, অংশ 
বা জীবস্বর বলা হয়েছে। মতঙ্গ এর পরিচয়ে বলেছেন £ “বদনাদৃবাদী 
স্বামীবং” ; শাঙ্গদেবও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন £ প্প্রয়োগে বছলঃ ভ্বরঃ বাদী 
রাজব্রগীয়তে”, অর্থাৎ রাগবগী রাজ্যে বাদীর রাজার সমান । রাগে ব্যবহৃত 
যাবতীয় স্বরের মধো এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় । যেমন রাগ আরম্ভ কর! 
রাগ সমাপ্ত করাঃ বিভিন্ন স্বরসহযোগে একে উচ্চারণ করা, বিবিধ স্বর- 
বিন্যাসের পরে এতে এসে বিশ্রাম (ন্যোস ) করা, ইত্যাদি নানাভাবে এর 
বহুত্ব প্রদশিত হয়। সাধারণতঃ গানের “সম”টিও বাদী কিংবা সংবার্দী 
সবরের উপরে হয়ে থাকে । 

সংবাদী/সমবাদী £ মতঙ্গ বলেছেন--বাদী-ামীবৎ (রাজা ), 
সংবাদী-অমাত্যবৎ (মন্ত্রী ), অন্ুবাদী-পরিজনবৎ (আত্মীয়স্বজন ) এবং বিবাদী- 
শক্রবৎ ( শক্রতুল্য )। সুতরাং বাদী রাগ-জগতের রাঁজা হলে সংবাদী 
হোল মন্ত্রী। কারণ, রাগে ব্যবহৃত যাবতীয় স্বরের মধ্যে এটি বাদীর চেয়ে 
কম কিন্তু অন্যান্য স্বরের চেয়ে বেশী বাবহৃত হয়। নামের সার্থকতণ হোল 
বাদীর সাহায্যে রাগরূপ বিকাশকালে তাকে পরিপুষ্ ও বাবহার উপযোগী 
করে তোলে যে স্বর তাই সংবাদী। 

অন্ুুবাদী £ বাদী ও সংবাদী ছাভা রাগে ব্যবহৃত অন্যান্য ঘরগুলিকে 
অন্নুবাদীত্বব বল! হুয। 

বিবাদী £ শাঙ্গদেব বলেছেন ; “বিবাদী তু সদ] ত্যাজাঃ ক্কচিত্তান- 
ক্রিয়াত্বকঃ*, অর্থাৎ বিবাদী স্বর সর্বদাই ত্যাজ্য কিন্তু তান প্রয়োগকালে 
চিৎ কখনে! সামান্যরপে প্রয়োগ করা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র 
বলেছেন £ 

সুপ্রমাণ যুতরাগে বিবাদী রক্রবর্ধকঃ। 
যথেষৎ কৃষ্ণবর্ণেন শুভ্রস্যাতিবিচিত্রত] | 
অর্থাৎ সাদার মধ্যে কালো! যেমন বৈচিত্রা সৃষ্টি করে তেমনি প্রমাণ 
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মতো! বিবাদী সবরের প্রয়োগ হলে তা রাগের রঞ্জকতা বৃদ্ধি করে। এই 
প্রসঙ্গে পার্্দেবও অনুরূপ অভিষত প্রকাশ করেছেন। 

প্রচ্ছাদনীয়/মনাকৃস্পর্শ £ পপ্রচ্ছাদনীয়ো লোপ্যা বা”, অর্থাৎ তার 
মতেও বিবাদী স্বরকে প্রচ্ছাদনীয় বা মনাকৃষ্পর্শরূপে (শীমিতভাবে ) প্রয়োগ 
করলে রাগের রঞ্জকতা বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রয়োগ খুব সহজ নয়। 
তাই শত্রতুল্য হিসাবে কেহ কেহ একে একেবারে বর্জন করেন। 

বাদী, সংবাদী প্রভৃতির শ্রত্যন্তর, স্বরাস্তর ও স্বররূপ £ 
শ্ুত্যন্তর অনুসারে বাদী, সংবাদী প্রভৃতির নির্ণয়প্রণালীর ব্যাখ্যা নাট্- 
শান্ত্রকার ভর্তই সর্বপ্রথম করেছেন । অবশ্য প্রাচীনকালের সংগীতে রাগ- 
বিশেষে ব্যবহৃত স্বরগুলির আরো সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। 
তবে বর্তমানে তা অনেক সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়ছে। 

সাধারণতঃ ষড়জ-পঞ্চমভাব অনুসারে বাদী-সংবাদী তথা ওডব জাতির 
বজিত স্বরদ্ধয় নিবপিত হয়ে থাকে । এই স্ববহ্থয়ের শ্রতাস্তর নয়টি বা 
তেরটি এবং স্বরাস্তর চারটি বা পাঁচটি । এই ছুটির বূপও সাধারণতঃ অভিন্ন 
হয়ে থাকে। কচিৎ ব্যতিক্রমও দেখা যায় । যেমন মারব! রাগের বাদী 
স্তদ্ধ ধৈবত এবং সংবাদী কোমল খষভ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যেঃ কডি- 
ধাম স্বরটি কোন রাগের বাদী বা সংবাদী হয় না। অনুবাদী বাদীষবরের 
সহায়ক বা পরিপূরক হয়। এই প্রসঙ্গে ভরত ষড্‌জগ্রামের অন্ববাদী সম্পর্কে 
বলেছেন যেঃ রে? গ? ধ ও নি ষডভজের, ম;, প ও নি খষভের, ম, প ও 
ধ গান্ধারের, প, ধ ও নি মধামেরঃ ধ ও নি পঞ্চমের এবং রে ম ও প 
ধৈবতের অন্ুবাদী হয়ে থাকে। 

বার্দী থেকে কুভিটি শ্রুতির বাবধানে যে স্বর তাই বিবা্দী। সেদিক 
থেকে খষভ-গান্ধারঃ ধৈবত-নিষাদ ইতাদি স্বরগুলি পরস্পর পরস্পরের 
বিবাদী স্বর । 

স্পর্শ, ভূষিকা বা! কণস্বর (98০৪ ০৮9 )£ কোন স্বরোচ্চারণ- 
কালে পার্বতী কোন স্বরকে সামান্য প্রয়োগ করা হলে, সেই হল্লোচ্চারিত 
বরকে স্পর্শ, ভূষিক] বা কণম্বর বল! হুয়। 

বন্ত্রষ্ঘর $ আরোহণ বা অবরোহণকালে যে.খর, সরলভাবে বাবহাত 
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হয় না তাকে বক্রত্বর বলে। যেমন; “পধনিধশসা? এবং 'মগরেগসা' 
এখানে আরোছে নি এবং অবরোহে রে বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 
শুভ জ্বর সংবাদ, বড়জ পঞ্চম ভাব, ষড়জ মধ্যম ভাব, ষড়জ 
গান্ধার ভাব & সুর-সংবাদ বিষয়টি অতি প্রাচীন। সা-প; সা-ম, সা-গ 
প্রভৃতি ভ্বরসংগতিকে ম্বরসংবাদ বলে। এগুলির মধ্যে সা-প স্বরসংগতি 
সর্বাধিক মাধুর্ষপূর্ণ হওয়ায় একে শুভ স্বরসংবাদ বলা হয়। পণ্ডিত অহোবল 
এর পরিচয়ে বলেছেন £ 
ষড়জ পঞ্চম ভাবেন ষড়জে জেেয়াঃ স্বরা বৃধৈঃ। 
গস! ভাবেন গন্ধারে মসা ভাবেন মধ্যমে ॥ 
অর্থাৎ সা-প স্বরসংগতিকে যেমন ষড়জপঞ্চম ভাব বলা হয়, তেমনি 
গ-সা”কে ষড়জ গান্ধার এবং ম-সাঃকে ষড়জ মধ্যম ভাব বলা হয়। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে গ-সা সংবাদটিকে বর্তমানে কেহ কেহ অস্বীকার করেন। 
তবে তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। 
অধবদর্শক স্বর ? অধ্বদর্শক অর্থ পথপ্রদর্শক | অধ্বদর্শক স্বর বলতে 
পথপ্রদর্শক স্বর বোঝায়। ভারতীয় রাগ সংগীতে মধ্যম স্বরটি অতান্ত 
মহত্বপূর্ণ। কারণ? এই স্বরটি যাবতীয় রাগের গায়ন সময় নির্দেশ বা নিরূপণে 
সহায়তা করে। মধ্যম স্বরটিকে তাই অধ্বদর্শক স্বর বলা হয়) শুধুমাত্র 
মধ্যমের রূপ পরিবর্তন করলেই সকালের রাগ সন্ধ্যায় অথবা দিনের রাগ 
রাত্রে গেয়রূপে পরিবতিত হয়ে যায়। যেমন বিলাবলের মধ্যম তীব্র 
করলে 'ইমন অথবা! পৃরবীর মধাম কোমল করলে ভৈরব প্রভৃতি রাগোৎপন্ন 
হয়ে থাকে। অন্য কোন স্বরের এইরূপ বৈশিষ্টা নেই। 
সাধারণতঃ রাত্রি বারোটা থেকে দিবা বারোটা পর্যস্ত কোমল মধ্যম 
এবং তার বিপরীত সময়ে তীব্র মধামের প্রাধান্য থাকে । (রাগচক্র দ্রষ্টব্য ) 
স্বর-সংগতি £$ রাগ সংগীতের প্রায় সকল রাগেরই বূপ-বৈশিষ্ট্য এবং 
সৌন্দর্য কয়েকটি বিশেষ বরের উপরে নির্ভরশীল । সেই বিশেষ রগুলির 
যুক্ত উচ্চারণকে ভ্বর-সংগতি বলে। সাধারণতঃ বাদী-সমবাদী স্বরদ্য় স্বর- 
সংগতিতে বিদ্কমান থাকে। অন্যান্য স্বর প্রয়োগকাঁলেও সেই বিশেষ খর 
কয়টি প্রযুক্ত না হলে রাগ রূপ-বৈশিষ্টায পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ 
'-ঝাগ-সংগীতে “র-সংগতি”্র বিশেষ মহত্বপুর্ণ স্থান আছে। উদাহরণ রূপ 
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কেদারের সাম" কায়োদের রে-প, নট রাগের প-রে, শ্রীরাগের রে-প, 
মারবার রে-ধ প্রভৃতি ঘ্বর-সংগতি উল্লেখযোগ্য । 

স্থাল/সগুক ্বরাষ্ট্রক (00745 ) ভ্রিসগুক, মক্জ্র/উদারা, 
অধ্য/মুদারা, তার/তারা £$ স্বর থেকে সপ্তকের বিকাশ। ষড়্‌জ 
থেকে নিষাদ পর্ধস্ত নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে সাতটি স্বরকে একটি স্থান বা 
সপ্তক বলে। সা থেকে পরবর্তী সা পর্যস্ত আটটি স্বরকে স্বরাষটক (0০659 ) 
বলে। (উপরে বা নীচের অধম স্বরকেও 0০8955 বলা হয় )। উচ্চ- 
নীচতা ভেদে সপ্তক তিনটি । অবশ্থ তিনটির বেশীও সপ্তক হতে পারে। 
তবে ভারতীয় সংগীতে ব্রিসগুকই ম্বীকত, এবং এই তিনটি সপ্তকের 
স্বরোচ্চারণ যাদের কে হয়, তার! উতম শ্রেণীর শিল্পী। মন্ত্র, মধ্য ও তার 
এই তিনটি স্থান বা সপ্তক। চলতি কথায় এদের যথাক্রমে উদ্ারা, মুদারা 
ও তার] বলা হয়। হৃদয় (17:50), ক (0:08 ) ও মস্তিষ্ক 
(768 ) শরীরের এই তিনটি স্থান থেকে ত্রিসপ্তকের স্বরোৎপন্ন হয়। 
মন্ত্র থেকে মধা এবং মধা থেকে তার সপ্তকের স্বরগুলি যথাক্রমে দ্বিগুণ 
উচ্চতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে । পাশ্চাতা সংগীতে এদের ০:99 789815691 
বল হয়। ভারতীয় সংগীতে শ্রুতি ধারার সাহাযো স্বর পরিমিত হয় এবং 
শিল্পীর বাবহাত সপ্তককেই মধ্য সপ্তক বলা হয়। তার বাঁদিকের নীচু বা 
খাদের সপ্তককে এমন্দ্র' এবং ডানদিকের উচু বা চল়্ার সপ্তককে তার সপ্তক 
বল৷ হয়। পাশ্চাত্য সংগীতে কম্পনসংখ্যার সাহায্যে সুর পরিমিত হয়; 
ফলে কোন স্বর বা স্বানকে নির্দিউরূপে নির্দেশ করা যায়। 

থাট/ঠাট/মেল 8 থাট বা ঠাটকে সংস্কৃত ভাষায় যেল বা মেলকর্তা 
বলে। সপ্তক থেকে থাটের বিকাশ।১ পণ্ডিত ভাতখণ্ডে থাটের পরিচয়ে 
বলেছেন £ “মেলঃ স্বরসমূহঃ স্যাপ্রাগব্যঞ্জন শক্তিমান,” অর্্াৎ যে স্বর রচন] 
রাগ উৎপাদনে সক্ষম তাকে থাট বলে। পক্ষান্তরে যে স্বর সমষ্টির সাহায্যে 
একাধিক রাগকে কোন একটি শ্রেণীভুক্ত করা যায় সেই প্রক্রিয়াকে থাট 
বলে। বর্তমান সংগীত পদ্ধতিতে মোট দশটি থাট স্বীকত। অবশ্য থাট 


১ সংগীতে জর্বপ্রথম থাটের প্রচলন করেন মাধব বিদ্যারণ্য ( ১৪শ শতার্ী )। তিনি 
সর্বপ্রথম ১৫টি থাট স্বীকার করে তাদের অন্তর্গত নানাবিধ কাগের পরিচয় দেন। 


১৮ সংগীত মনীষ। 


সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ আছে, তবে সে বিষয়ে আপাততঃ কোন গুরুত্ব ন! 
দিলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। 

থাট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ থাট সর্বদা ক্রমানুসারে সাতটি ঘর- 
যোগে রচিত হয়। কোন বরের ছুটি রূপ কোন থাটে ব্যবহৃত হয় না। 
থাটে শুধুমাত্র আরোহুণ থাকে । অবরোহণ, বাদী-সমবাদী, রঞ্জকতা বা 
কোনপ্রকার গতিপূর্ণ অভিব্যকির প্রয়োজন নেই। কারণ, থাট রাগ 
উৎপাদনের কাঠাঁমে! মাত্র | থাট রচনায় ব্যবহৃত স্বরক্রম সেই থাটোৎপন্ন 
আশ্রয় রাগে' নাও থাকতে পারে । থাটগুলি চেন! এবং তাদের ঘরবূপ 
প্রভৃতি মনে রাখার জন্য সেই থাট থেকে উৎপন্ন একটি প্রসিদ্ধ রাগের 
নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে । থাট নামধারী রাগগুলিকে শুদ্ধরাগ, 
আশ্রয়রাগ, জনকরাগ প্রভৃূতিও বলা হয়। 

দশ থাট £ হিন্দস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে স্বীকৃত দশটি থাটের নাম 
ও তাদের ম্বররূপ হোল এইরূপ *-_ 











স্বররূপ 
স|রেগমপধনিসা 
সারেগমপধনিস! 


সে ্প্পীপস শসর 








বিলাবল 














ইমন/কল্যাশ 
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৩ খমাজ সারেগমপধনিপা নি 

৪ সারেগমপধনিসা রে ধ 

৫ পূরবী সারেগমপধুনিসা সা) ব্রেমধ 
যা সার্রেগমপধনিসা রেম 

৭ | কাফী, সারেগমপধনিসা গনি 
৮ _. আশাবরী সারেগমপধনিস। গধনি 
৯. ভৈরবী সাবেগমপধনিসা রেগধুনি 
১০ 1 তোভী রেগঞ়পধনিসা |রেগমধ 


৩২ থাটঃ কর্ণাটক জজ প্রচলিত ৭২ থাট রচনার প্রণালীতে এবং 
হিনবস্থানী সংগীতের থাট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাহ্সারে থাট রচনা কর! হলে 


সংগীতশান্ত্র ১১ 


সর্বাধিক ৩২টি থাট উৎপন্ন হতে পারে। যেষনঃ সপ্তকের শুদ্ধ ও বিকৃত 
মোট ১২টি স্বর থেকে কডি মধ্যমকে বাদ দিয়ে এবং তার ষড়জকে নিয়ে 
স্বরসংখ্যা পূর্ণ করে; তাকে পূর্ব ও উত্বর এই ছুটি অঙ্গে ভাগ করলে 
এইরূপ হবে 
১। পূর্বাঙ্গ ২। উত্বরাঙ্গ 
পারেরেগুগম পধধনিনিস৷ 

এখন এই ছুটি অঙ্গ থেকে থাট রচনার নিয়মানুসারে চারটি করে স্বর 

নিয়ে সর্বাধিক চারটি করে অর্ধমেল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, যেমন-_ 


পূর্বাজ্ উত্তরাঙ্গ 
১। সাবেগুষ ১। পধূনি সা 
২। সারেেগম ২। পধনিসা 
৩। সারেগম ৩। পধনিসা 
৪। সারেগম ৪। পধনিস৷ 


এখন এই অর্ধমেলগুলিকে ১1১ ১+২৯ ১+৩ প্রভৃতি বিভিন্নভাবে 
যোগ করে সর্বাধিক ৪ ১8_5১৬টি থাট উৎপন্ন হতে পারে। এ পর্ধস্ত কডি 
মধ্যম স্ববটি ব্যবহার কবা হয়নি, অতএব এখন শুদ্ধমধ্যম-স্থানে কডিমধ্যম 
প্রয়োগ করে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় আরো! ১৬টি থাট উৎপন্ন হতে পারে। 
এইরূপে ১৬+১৬-০৩২টি থাট উৎপন্ন হয়। 

হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে ৩২টি থাট গ্রহণ করার কোন] বাধা নেই, 
ববং তা রাগ বগাঁকরশণে আরে! সহায়ক হতে পারে। কিন্তু পণ্ডিত 
ভাতখণ্ডের মতে অল্লসংখ্যক মেল বা থাট দিয়ে জন্যরাগগুলির রূপ নির্ধারণ 
করাই সুসংগত | এ বিষয়ে পুনবিবেচনার অবকাশ আছে বলেই আমাদের 
ধারণা । 

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে ৭২টি থাট শ্রষ্টা পণ্ডিত ব্যংকটমুখীও 
রাগ বর্গীকরণে মাত্র ১৯টি থাট ব্যবহার করেছেন। তবে মাত্র দশটি থাট 
সহযোগে হিন্দুস্থানী রাগসমূহের বরগাীকরণে অনেক ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা 
যায়-ঘে কারণে ভাতখগ্ডেকীকে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম প্রয়োগ করতে 
হয়েছে । সেই সকল ক্ষেত্রে থাটদংখ্য| বৃদ্ধি, উপপত্তিক দৃর্টিকোণ থেকে 
সুবিধাজনক ও সংগত | 


২০ সংগীত মনীষা 


,থাট বর্গীকরণ ই রসমূহের রূপবৈশিষ্টযানুসারে থাটগুলিকে তিন 
শ্রেণীতে ভাগ কর] যায়, যেমন; 

১ম বর্গের থাট £ প্রথম বর্গের থাট হোল বিলাবলঃ কল্যাণ ও 

খমাজ। এগুলি শুদ্ধ রে” গ, ধ-যুক্ত রাগসমুহের জন্য। 

২ম বর্গের থাট $ দ্বিতীয় বর্গের থাট হোল ভৈরব, পূরবী ও মারবা। 

এগুলি কোমল রে এবং শুদ্ধ গ নি-যুক্ত রাগসমূহের জন্য । 

৩য় বর্গের থাট £ তৃতীয় বর্গের থাট হোল কাফী, ভৈরবী, 

আশাবরী ও তোডী। এগুলি কোমল গ, নি-যুক্ত রাগসমূহের জন্য। 


রাগ £ 

রাগ সংগীত ভারতের নিজস্ব জিনিষ । পৃথিবীর আর কোথাও এর 
প্রচলন নেই। পরাগ” শব্দের প্রয়োগ সর্বপ্রথম করেছেন নাট্যশান্ত্রকার | 
পূর্ববর্তী শিক্ষাকার নারদ “রক্তং শব্দটি রাগের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন। 
নারদ থেকে মতঙ্গ পর্যন্ত সকল শাস্ত্রীরাই রাগের জন্য পূর্ণ, প্রসন্নাদি দশটি 
গুণের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন । এছাডা রাগ-বিকাশের জন্য লাবণ্য- 
গুণ অবশ্যই থাকা চাই। সেকথাও সকলে উল্লেখ করেছেন। রাগের 
পরিচয়ে টীকাকার ভট্ট শোভাকর বলেছেন ; প্রঞ্য়তি শ্রোতৃচিত্তং ইতি 
রাগঃ।” রামায়ণকার বালীকি বৈদিক ও লৌকিক উভয় সংগীতে ই কৃতবিদ্ধ 
ছিলেন। তিনি জাতি ও জাতিরাগগুলির পরিচয় প্রসঙ্গে রাগের ব্যাখ্যা 
করে বলেছেন যে, রাগ যাবতীয় গণযুক্ত না হলে পরিপূর্ণ আবেগের সৃষ্টি 
করতে পারে না। রাগকে লীলায়িত করার উপাদাঁনাদির পরিচয় তিনি 
কুশী-লবের মাধ্যমে দিয়েছেন। রাগের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পরিচয়ে 
বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ বলেছেন £ 

যোহসৌ ধ্বনি বিশেষন্ত স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ। 
রঞ্জকে। জনচিভানাং স চ রাগ উদাহতঃ॥ 

অর্থাৎ স্বর-্বর্ণাদির যে বিশেষ ধ্বনিতরঙ্গ মানবচিত্ব বিনোদনে সক্ষম 
তাকে রাগ বলে। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সংগীতশান্ত্রীরা এইরূপে 
রাগের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্ত তবু অধিকাংশ গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ, শ্রোতা 
ব1 সংগীঘ্তসাহিত্য পাঠকের এবিষয়ে কোন সঠিক গধ্ারণা আছে কি না, 


ংগীতশাস্ত্ ২১, 


সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সাধনালব দক্ষতায় খারা সংগীত 
পরিবেশণ করেন তার! ক্রিয়াসিদ্ধ অংশের মতো শান্ত্রগত বিষয়ে কুশল না 
হলেও, এটি যে উপলদ্ধির জিনিষ তা বোঝেন। কিন্তু মুস্কিল হোল, 
সংগীতসাহ্ত্যি পাঠকেরা সব কিছুরই আক্ষরিক ব্যাখ্যা চান। একথা 
অনম্বীকার্ধ যে, রাগের সঠিক সংজ্ঞা (709816702) নিরূপণ করা কঠিন? 
কারণ এর ব্যাপ্তি এতদূর বিস্তৃত ও অস্তঃযুঁখী যে ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না; 
তাই মনে রাখতে হবে যে, গান শুনে চট, করে রাগনাম বলতে পারার 
চেয়ে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়ার দ্বাম বেশী। এই প্রসঙ্গে কবিগুরুর 
উপলব্ধি ও প্রকাশভর্গি অপূর্ব, অভিনব এবং প্রণিধানযোগ্য। “সংগীত ও 
ভাব? নিবন্ধে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন £ 

“**'এই মনে করুন পূরবীতেই বা কেন সন্ধাকাল মনে আসে আর 
তৈরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের 
বাছলা, আর তৈরোতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন 
ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহ! কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? 
তাহা নহে। তাহার গু কারণ বিছ্ভমান আছে। প্রথমতঃ প্রভাতের 
রাগিণী ও সন্ধ্যার রাগিণী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত 
যেমন অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশঃ: নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি 
অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশঃ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল 
সুরগুলির, অর্থাৎ ষে সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি অতি 
ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিতভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়! যায়, 
সন্ধা! ও প্রভাতের রাগিণীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক | তবে প্রভাতে 
ও সন্ধ্যায় কী বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত 1? না; একটাতে সুরের ক্রমশঃ 
উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়! আবশ্যক; আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের 
ক্রমশঃ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈেরোতে ও পূরবীতে সেই 
বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্য প্রভাত ও জন্ধা] উক্ত দুই রাগিণীতে 
মুতিমান |” 

এই নিবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন--“****"উপসংহারে সংগীত- 
বেতাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস 
করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে; আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, 


২২ সংগীত মনীষা! 


তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মুলতান ইমন-কল্যাণ কেদার। প্রভৃতিতে 
কী কী সুর বাদী আর কী কীমুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ ন! 
করিয়া, হুঃখ, সুখ+ রোষ বা! বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী 
কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্ররত্ত হউন। মুলতান কেদারা 
প্রভৃতি তো৷ মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগ-রাগিণী; কিস্তু আমাদের সুখ-ছুঃখের 
রাগ-রাগিণী কৃত্রিম নহে! আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই সকল 
রাগ-রাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে । কতগুলো অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন 
ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক । 
আমাদের সংগীতবিগ্যালয়ে সুর-অভ্যাস রাগ-রাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে, 
সেখানে রাগ-রাগিণীর ভাব-শিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক। এখন যেমন 
সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন “বাঃ, ইহার সুর কী মধুর!” এমন দিন কি 
আমিবে না যেদিন সকলে বলিবেন “বাঃ, কি সুন্দর ভাব !+ 

আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল তখন ভাবের প্রতি যেকপ মনোযোগ 
দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোন দেশের পংগীতে দেওয়া হয় 
কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন খতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের 
সহিত যিলাইয়া বিভিন্ন রাগ-রাগিণী রচন! করা হুইত, যখন আমাদের 
রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন 'ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যস্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
যে, আমাদের দেশে রাগ-রাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সে দিন 
গিয়াছে । কিন্তু আবার কি আসিবে না! 

সুতরাং শুধু স্বর সমাবেশই রাগ নয়, তার মধো ভাব থাকা চাই। 
সেই ভাব প্রকাশ পায় স্বরসমূহের বৈশিষ্টাপূর্ণ প্রয়োগ কৌশলে। রাগের 
ভিত্তি সুরের কাঠামো হলেও স্বরসমূহের প্রয়োগ কৌশল তাই অত্যন্ত 
মহত্বপূর্ণী। এইজন্য একই স্বর বিভিন্ন রাগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ তথা ভাব 
প্রকাশ করে। স্বরগমুহের এই বৈশিষ্ট পারিপান্থিক স্বরের স্পর্শে সাধনালব 
কৌশলে প্রদগিত হয়ে থাকে । অবশ্য এই বৈশিষ্টা না থাকলে মাত্র সাতটি 
হরের সাহায্যে এত রাগ-সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। এদিক থেকে বিচার করলে 
রাগের সংজ্ঞা এইরূপ হওয়া উচিত---“বিশেষ নিয়মাবদ্ধ পারম্পর্ধপ্রধান যে 
স্বরবিন্যাসি মানবচিন্ত অনুরক্ত তথ! ভাবময় করতে সক্ষম তাকে রাগ 
বলে।” 


ংগীতশান্ত্র ২৩ 


ঘরসমূহের এই প্রয়োগ কৌশলকে ওত্তাদ মহলে “রের ওজন: বলা 
হয়। বিষয়টিকে রং-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। কারণ “লাল” শব্দটি 
বাদ দ্রিয়ে যেমন লাল রংটিকে বোঝান কঠিন, তেমনি রবিশেষের প্রয়োগ 
কৌশলও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটি কানে শুনে উপলব্ধি ও 
আয়ত্ত করতে হয়-_যার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন! এবং সদ্‌গুরুর তত্বাবধান 
আবশ্যক । শাস্ত্রে তাই সংগীতকে “গুরুমুখী বিষ্ভাঃ বলা হয়েছে। 

ভারতীয় সংগীতের প্রাণ হোল রাগ। সেই রাগের রূপ ও তাল ঠিক 
রেখে অনেকেই সংগীত পরিবেশন করতে পারেন, কিন্ত সকল আর্টেরই 
আসল কথ! হোল রস সৃষ্টি, যা সত্যিকার শিল্পী ছাড়া কেউ পারে না। 
কঃসংগীতে সেই রস সৃজনে সবচেয়ে সাহায্যকারী হোল কঠমাধূর্য। ক 
সুমধুর হওয়া বা না হওয়াতে গায়কের কোন হাত নেই, কোন তরুণীর 
সৌন্দর্ষে যেমন নেই তার নিজের কৃতিত্ব । সারাজীবন সাধনা করেও 
গায়ক মধুকষ্টী হতে পারে না। কণ্মাধূর্য ্ভাবজাত বা ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা। 
সাধনার সাহাযো তা মাজিত হতে পারে মাত্র । 

প্রাচীনকাল থেকে রাগ বিকাশের “জাতি বা জাতিরাগ পদ্ধতি” 
গ্রামরাগ পদ্ধতি” “অভিজাত দেশীরাগ পদ্ধতি; প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর দেখা 
যায়। শেষোক্ত স্তর থেকেই বর্তমান থাট রাগ পদ্ধতির বিকাশ হয়েছে । 

রাগ জন্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় $ রাগ সর্বদা কোন একটি থাটের 
অন্তর্গত হয়। রাগে আরোহাবরোহছণ, বাদী, সমবাদী, স্বর। বর্ণ, অলংকারাদি 
এবং রঞ্জকত1 গুণ থাক] চাই। রাগে সর্বাধিক সাতটি এবং কমপক্ষে পাঁচটি 
বর থাকে । অবশ্য অনেকে চারটি স্বরযুক্ত “মালগ্রী' রাগ হ্বীকার করে 
নিয়মের একটি বিশেষ বাতিক্রম বলে থাকেন। সাধারণতঃ কোন বরের 
পাশাপাশি ছুটি বূপ, কোন রাগে ব্যবহৃত হয় না। তবে এই নিয়মেরও 
কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, কেদার, ললিত, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি 
রাগ। কোন বাগে পাশাপাশি ছুটি স্বর এবং ষড়জ স্বরটি কখনও বর্জিত 
হয় না। 

রাগের জাতিভেদ £ যথারীতি রাগ রচনায়, পাচ, ছয় ও সাতটি 
রঘু রাগকে ষথাক্রমে গড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলা হয়। 


২৪ . সংগীত মনীষা 


প্রধানতঃ তিন প্রকার জাতি হলেও আরোহাবরোহণ ভেদে রাগলমূছের 
জাতি (০১ ৩-*৯) মোট নয় প্রকার, যথা 
১। আরোছে ৭টি এবং অবরোছে ৭টি স্বরযুক্ত রাগকে সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলে। 


২। % ৭টি ১৯. ৬টি ট পঁ-যাড়ব রর 
| ৪9 ৭টি ৫৪ ৫টি ৪? ৪৯ ু. 
৪ | 9, ৬টি ৮ পটি ,॥ যাড়ব-সম্পূর্ণ 9 
৫ | $? ৬টি ? ৬টি নব ষযাড়ব-ষাড়ব ১9 
৬ | 9) ৬টি গঃ ৫টি 99 ষাড়ব-ওঁড়ব $ 
৭ 2) ৫টি 9) ৭টি ৪ গুড়ব-সম্পূর্ণ 9 
ডা । ঃ ৫টি গ9 ৬্টি 9৪ ওঁড়ব-ষাঁড়ব ১5 
৯। ৪ €টি ৫টি ৪৮ গুঁড়ব-ওড়ব রি 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই জাতিভেদগুলির মধো সম্পূর্ণ-সন্পূর্ণ, : 
ষাড়ব-ষাড়ব এবং ওড়ব-ওড়ব জাতির রাগগুলিকে যথাক্রমে সম্পূর্ণ, যাড়ব 
এবং ওঁড়ব বলেও সংক্ষিপ্তবূপে উল্লেখ কর! হয়। 

রাগের শ্রেণীভেদ ? উপরোক্ত জাতিভেদ ছাড়াও প্রাচীন শান্ত্রাদিতে 
রাগসমুহকে শুদ্ধ ছায়ালগ এবং সংকীর্ণ এই তিন প্রন্ার বগাঁকরণ করা 
হয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রতিটি বর্গের বৈশিষ্টা কী ও কেন ইত্যাদি 
বিষয়ের ব্যাখা! করা হয়নি । বর্তমান সংগীতে এর পরিচয় নিয়ব্বপ-_ 

আশ্রক্স রাগ ব! শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ £ যে সকল রাগে অন্য কোন 
রাগের ছায়া! দেখা যায় না এবং শুদ্ধ ও স্বতন্ত্র নিয়মানুপারে গাওয়া হয়, 
অর্থাৎ হিন্ৃস্থানী সংগীত পদ্ধতির দশটি থাটবাচক রাগকে শুদ্ধ শ্রেণীর বা 
আশ্রয় রাগ ধলে। 

ছাস্বালগ বা! সালংক শ্রেণীর রাগ $ দশটি থাটবাচক রাগের ছয় 
অবলম্বনে রচিত রাগসমূহকে ছায়ালগ বা সালংক শ্রেণীর রাগ বলে। এই 
রাগগুলি সর্বদ| ছুটিমাত্র রাগের মিশ্রণে রচিত হয় । কেহ কেহ বলেন যে, 
এই রাগগুলিতে ছুটি রাগের আরোহাবরোহী থাকে এবং যে রাগের 
আরোহী থাকে তার প্রাধান্যই বেশী হয়। এই নিয়ম (সুত্র) অবশ্য 
অভ্রাস্ত নয়, কারণ প্রতিটি ছায়ালগ রাগই নিজ্ব বৈশিষ্ট্যান্সারে সতন্ত্র। 

মিশ্র বা সংকীর্ণ শ্রেণীর রাগ £ যে সকল রাগ শুদ্ধ ও ছায়ালগ 
শ্রেণীর ।/ষিশ্রণে রচিত তাদের মিশ্র বা সংকীর্ণ শ্রেণীর রাগ বলে। অর্থাৎ 
এই শ্রেধীতে হুইটিরও অধিক রাগের খ্রিশ্রণ থাকে । 


সংগীতশাস্ত্ ২৫ 


জন্য ও জনক রাগী ঃ যেমন আমরা জানি ইমন রাগের সব বর 
তত্র এবং এর আরোহাবরোহী তথ প্রকৃতি সরল ও সহজ; অতএব একে 
যেমন ধুশি গাওয়! হোক সর্বদাই ইমন থাকবে । কিন্তু এর থেকে উৎপন্ন 
অন্যান্য “জন্য রাগগুলির জন্য বিশিষ্ট নিয়মবিধি রক্ষার প্রয়োজন আছে 
কেনন! সেই বিশেষ নিয়মবিধির অমান্য করলেই তা ইমনের মতো! মনে হুবে। 
তাই ইমন থাটের নিয়মভষ্ট রাগগুলির আশ্রয় বা জনক রাগ হোল ইমন। 

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তার 'লক্ষ্যসংগীতঃ গ্রন্থে দশটি জনকরাগকে রাগনগরের 
রাজপথ এবং তার থেকে উৎপন্ন জন্যরাগগুলিকে ছোট ছোট পথ তথা অত্যন্ত 
সংকীর্ণ বা মিশ্র রাগগুলিকে ছোট ছোট গলিপথ বলে উল্লেখ করেছেন। 

পরমেল প্রবেশক রাগ £ পরমেল প্রবেশক শব্দের অর্থই এর সংজ্ঞা 
সূচিত করছে। অর্থাৎ থাটাত্তরের রাগ গাইবার আগে যে সকল রাগ 
গাওয়া হয় তাদের পরমেল প্রবেশক রাগ বলে। এই রাগের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হোল» এতে সর্বদ! পূর্ববর্তী এবং পরবর্তাঁ রাগের স্বরবিন্যাসের 
কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকে । যেমন মারব! থাটের মারব! রাগে পরবর্তা ইমন 
থাটের ইমন রাগের স্বরবিন্যাসের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মাবব! একটি 
পরমেল প্রবেশক রাগ । আবার শুদ্ধ রে, ধ-যুক্ত রাগের সময় উত্তীর্ণ হলে 
কোমল গণ নিযুক্ত রাগ গাওয়ার সময় আসে । তখন জয়জয়ন্তী রাগটি পরমেল 
প্রবেশক রাগ রূপে গাওয়া হয়। কারণ এতে শুদ্ধ রে, ধ তথা ছুই গ ও 
দুই নি ব্যবহৃত হয়। এটি খমাজ থেকে কাফী থাটে প্রবেশের সুচনা করে। 

পরমেল প্রবেশক রাগের প্রধান উদ্দেশ্য হোল ছুটি থাটের মধ্যে 
সংযোগ স্থাপন করা। অর্থাৎ ছুটি থাটের স্বরবিন্যাসে সাদৃশ্যযুক্ত এমন 
একটি রাগ গাইতে হবে যে, রাগ পরিবত্তিত হলেও যাতে রসিক শ্রোতাদের 
তেমন শ্রুতি-পীড়ার কারণ ন! ঘটে। 

হিন্দুস্থানী সংগীতে তিনটি মাত্র পরমেল প্রবেশক রাগ দেখা যায়। 
যেষন; প্রথম শ্রেণীতে মারবা', দ্বিতীয় শ্রেণীতে জয়জয়স্তী এবং তৃতীয় শ্রেণীতে 
মূলতানী। 

তিন শ্রেণীর রাগ £ আধুনিককালে রাগ সংগীতকে* এমনভাবে 
শ্রেণীভাগ করা হয়েছে যে, দিবা-রাত্রির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টার বাবধানে 
একই থাটের পুনরাগমন ঘটে। অর্থাৎ সকাল বা সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহর বা 


২৬ সংগীত মনীষা 


সাহা বদ 
অধরাত্রে একই স্বররূপযুক্ত রাগ গাওয়া] হয়। এর প্রধান কাবণ বিশ্ব- 
প্রকৃতির সঙ্গে সংগীতের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। 
১ম শ্রেণীর রাগ £ প্রথম শ্রেণীব রাগে অন্যান্য স্বররূপ যেমনই হোক 
না|! কেন, বে, ধু ম্ববদ্ধয় সর্বদ1] কোমল হুবে। 
২স্স শ্রেণীর রাগ £ ্বিভীয় শ্রেণীর রাগে অন্যান্য স্বরূপ যেমনই 
হোক না কেন? রে, ধ স্বরদ্ধয় সর্বদা] শুদ্ধ হবে। 
৩য় শণীর রাগ & তৃতীয় শ্রেণীর রাগে অন্যান্য স্বরূপ যেমনই 
হোক না কেন; গ, নি স্বরদ্ধয় সর্বদা কোমল হবে । 
দিব। ও রাত্রির, ১২ ঘন্টা করে সময়কে, তিন ভাগ করে, তিন শ্রেণীর 
খাট এবং রাগের জন্য নিশ্চিত কবা হয়েছে | সময়কালের দৃ্টিতে কতগুলি 
রাগ ও থার্টগুলি নিয়ে রচিত উপরের রাগ চক্রটি আলোচনা করলেই বিষয়টি 
পরিষ্কার হবে। এই নিষমের ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়ঃ তবে তা 
কদাচিৎ । কারণ, এইটিই বিজ্ঞানসম্মত রীতি। 
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সন্ধি প্রকাশ রাগ $ সূর্যোদয় এবং সূর্ধাস্ত এই ছুটি সঙ্ধিক্ষণে যে 
সকল রাগ গাওয়া হয় তাদের সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলে। প্রাতঃকালীন ও 
সায়ংকালীন ভেদে দুই প্রকার সন্ধিপ্রকাশ রাগ আছে। সন্ধিপ্রকাশ রাগ 
সর্ঘদ1] কোমল র্রে এবং শুদ্ধ গ+ নি যুক্ত হয়। ভৈরব, ললিত+ মারবা, 
পূরবী, শ্রী প্রভৃতি সন্ধিপ্রকাশ রাগ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। 

মধ্যমকে অধ্বদর্শক স্বর হিসাবে যে মহত্বপূর্ণ বল! হয়েছে তা এই রাগে 
সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়। কারণ যেকোন প্রাতঃকালীন দন্ধিপ্রকাশ রাগের 
মধ্যম স্বররূপটি পরিবর্তন করলে তা সায়ংকালীন সঙ্ষিপ্রকাশ রাগরূপে 
পরিবন্তিত হয়৷ 

পুর্ব, পুর্বাঙ্গ ব! পুর্বাজবাদী রাগ ; উত্তর, উত্তরা বা উত্তরাজ- 
বাদী রাগ £ সপ্তকের দুটি অঙ্গ। সা থেকে প পর্যন্ত পূর্ব এবং ম থেকে তার 
স] পর্ধস্ত উত্তরাঙ্গ | দিবা ১২টা থেকে রাত্রি ১২টার মধ্যে যেসকল রাগ 
গাওয়া হয় তাদের পূর্ব, পূর্বাঙ্গ বা! পূর্বাঙ্গবাদী রাগ বলে। সাধারণতঃ 
এগুলির বাদীস্বরটি পূর্বাঙ্গে থাকে। প্রকৃতি গম্ভীর হয় এবং স্বরবিস্তার 
মন্্র ও মধ্য সপ্তকে অধিক হয়ে থাকে । রাত্রি ১২টা থেকে দিবা ১২টার 
মধ্যে যে সকল রাগ গাওয়া হয় তাদের উত্তরঃ উত্তরাঙ্গ ব1 উত্তরাঙ্গবাদী 
রাগ বলে। 

উভয়াজের স্বর £ এগুলির নিয়ম সাধারণতঃ পূর্বাঙ্গরাগের বিপরীত 
হয়ে থাকে । তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও কদাচিৎ দেখা ষায়। কারণ 
মধাম, পঞ্চম ও ফষড়.জ স্বরত্রয় উভয় অঙ্েই বিদ্ভামান, সুতরাং এর কোনোটি 
যদি বাদীষর হয়, তখন সেই রাগের প্রকৃতি যেকোন অঙ্গেরই হতে পারে। 
তেমন ক্ষেত্রে, সেই রাগের গায়ন সময়, অঙ্গ-প্রাধান্য প্রভৃতি তার নিজ্ব্ব 
প্রকৃতি অন্নযায়ী নিশ্চিত হয়ে থাকে। 

দ্বিমধ্যম রাগী ঃ যে সকল রাগে ছুটি মধ্যমই ব্যবহৃত হয় তাদের 
ছ্বিমধ্যম রাগ বলে। এগুলির বৈশিষ্ট্য হোল এই যে এদের গ' নি রছয় 
সর্বদ! শুদ্ধ হয়ে থাকে । যেমন, ললিত; কেদার, কাযোদ, ছায়ানট, হমীর 
প্রভৃতি দ্বিমধাম রাগ হিসাবে উল্লেখযোগ্য । 

অমপ্রকৃতিক রাগ £ সাধারণতঃ একই থাট থেকে উৎপন্ন অনেক 
রাগের স্বরূপ, বাদী, সংবাদী, গায়ন সময়, ম্বরবিন্যাস প্রভৃতির মধ্যে কিছু 
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কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এগুলি একে অন্যের সঙ্গে সাদৃশ্থাযুক্ত বলে এদের 
সমপ্রকৃতিক রাগ বলে। যেষন, কেদার? হমীর, ছায়ানট, কামোদ প্রভৃতি 
কিহ্ব৷ পুরিয়া, মারবা+ সোহনী, ললিত প্রভৃতি। 

বক্ররাগ £ যে সকল রাগের আরোহণ বা অবরোহণে কিম্বা উভয়েরই 
চলন স্বাভাবিক ক্রমানুসারে হয় না, অর্থাৎ বক্ররূপে হয়ঃ সেগুলিকে 
বক্ররাগ বলে। যেমন, গৌড়সারং, গৌড়মল্লার প্রভৃতি। 

অন্ততর্ার্গ ঃ অন্তর্জার্গ বলতে মধ্যবভাঁ পথ বোঝায় । “বাদী ভেদে রাগ 
ভেদ” কথাটি রাগপংগীতে বহুল প্রচলিত; সেই ভেদ প্রকাশ পদ্ধতি হোল 
অন্তর্মার্গ। কারণ রাগ-বিশেষের স্বতশ্র চলন-বৈশিষ্টাকেই অন্তর্মার্গ বলে। 
প্রাচীনকালে ন্যাস অপন্যাস প্রভৃতি নিয়ে সংগীত ছিল কঠোর সাংস্কৃতিক 
নিয়মাবদ্ধ ; তবে বর্তমান সংগীতে তা কিছুট!1 শিথিল হয়েছে। 

বাদীষরটি হোল সকল রাগের মুখ্য স্বর। যভাবতঃই, রাগের চলন- 
বৈশিষ্ট্য তার উপরে নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে অন্তর্জার্গও সেই অনুযায়ী 
নির্ভরশীল । রাগ-সংগীতে অন্তর্মার্গ তাই একটি মহত্বপূর্ণ বিষয়। 

তুক/ধাতু ঃ গানের অবয়বকে তৃক বা ধাতু বলে। প্রকৃতপক্ষে বর্ণ, 
তৃক বা ধাতুতে কোন পার্থক্য নেই। প্রাচীন সংগীতে আলাপঃ বিস্তার 
প্রভৃতির জন্য বর্ণ” এবং গানের জন্য ধাতু শব্দের বাবহার করা হোত; তবে 
বর্তমানে এইরূপ ভেদ স্বীকৃত নয়। এখন যাবতীয় সংগীতের জন্য ধাতু ব 
তৃক শব্দের ব্যবহার কর] হয়। রী 

স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ বা ভনিত৷ ভেদে তুক বা ধাতু 
চার প্রকার । 

স্থাক্সী (মুখ/মুখড়া )£ এই অংশের স্থায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। সেদিক 
থেকে একে সার্থক নামকরণ বল] যায়। সাধারণতঃ মন্দ্রসপ্তকের কয়েকটি 
স্বর এবং মধ্যসপ্তকের পূর্ব অঙ্গের মধ্যবতা স্বরগুলি নিয়ে স্থায়ী রচিত হয়। 
চলতি ভাষায় অনেকে এই অংশকে “মুখ বা মুখড়।: বলে থাকেন। 

অন্তরা £ স্থায়ী থেকে দূরে (অন্তরে) বলেট এর নাম অন্তরা । 
সাধারণতঃ মধ্যসপ্তকের ম কিশ্বা প থেকে তার সগ্তকের গ, ম,প পর্যন্ত 
সর-মহযোগে অন্তরা রচিত হয়। 

স্ব্চারী 8 সঞ্চরণ থেকে সঞ্চারী শব্দের উৎপতি। স্থায়ী ও অন্তরার 
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সংমিশ্রণে পঞ্চারী রচিত হয়। অর্থাৎ ত্রিসপ্বকের স্বরই এই অংশে ব্যবহৃত 
হতে পারে । তবে সাধারণতঃ মন্দ্র ও মধাসপ্তকেই সঞ্চারী সীমিত থাকে । 
আভোগ/ভনিতা 8 সাধারণতঃ আভোগ বা ভনিতার অংশ অস্তরার 
মতোই রচিত হয়। তবে এই অংশের বৈশিষ্ট হোল, এতে শিল্পী আপন 
ক্ষমতানুসারে তার সপ্তকের উচ্চতম ঘর পর্যস্ত ব্যবহার করেন এবং এই 
ংশে রচয়িতা তার নাম বা পরিচয়ও প্রকাশ করে থাকেন। 
আলাপগান £ আলাপগানকে সংগীতের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ভুক্ত বলা যায়। 
প্রাচীন শাস্ত্রে একে আলপ্তি বা অনিবদ্ধ গান বলা হয়েছে । রাগ বিশেষের 
রূপ ম্বরবিষ্তারের সাহায্যে পরিষ্ফুট করাই এর প্রধান উদ্দেস্ট। এর 
অন্তনিহিত ভাবটি হোল, যেমন, পৃজার আগে আরাধ্য দেবতার মৃত 
কল্পনা বা নিষ্াণ করে নেওয়া হয়ঃ তেমনি রাগবিশেষের রূপকে আলাপরূপ 
আরাধনার সাহাযো মুর্ত করে নেওয়া হয়। আলাপগানের মাধামেই রাগের 
বাদী সমবাদী চলনবৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রদিত হয়ে থাকে । তালবদ্ধ না 
হলেও এতে ছন্দ আছে এবং বিলম্বিত মধ্য ও দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। 
প্রুপদ গানের মতো এতে স্থায়ী অন্তর! সধরী ও আভোগ এই চারটি 
ংশ বা তৃক থাকে । সাধারণতঃ হুই প্রকারে আলাপগান গাওয়া হয়। 
নোমতোম রিরেনা অথবা আকারের সাহাযো। নোমতোম সহযোগে 
আলাপ গ্যওয়াই শ্রেয় কারণ এতে বিভিন্ন স্থানে ছন্দ প্রদর্শনের সুবিধা 
থাকে। তাছাড়া ভ্রুত আলাপকালে আকার অপেক্ষা ইহা বৈচিত্র্দায়ক 
হয়ে থাকে । ঞপদ গায়কেরাই উত্তম আলাপগান করেন, ধাদের ষর ও 
রাগজ্ঞান অতি উচ্ন্তরের হয়ে থাকে। তবে আধুনিককালে খেয়াল 
গারকেরাও সুন্দর আলাপগান করে থাকেন । 
স্বর বিস্তার সাধারণত বাদী বা সমবাদী স্বর থেকে আরম্ভ করা কর্তব্য। 
পূর্বাঙ্গ রাগে ধাদীষ্বর থেকে আলাপ আরম্ভ করাই শ্রেয়, কিন্তু বাদী ্বরটি 
যদ্দি ষড়'জ থেকে দূরে অবস্থিত হয় তাহলে সমবাদী স্বরটিকে প্রাথমিক 
বর হিপাবে প্রযুক্ত করা উচিত। প্রারভ্তে ছোট ছোট স্বরবিন্তাস সহযোগে 
ষড্জে এসে ন্যাস কবা এবং প্রথম অংশে বাদীষরের উপরে না যাওয়া 
কর্তবা। প্রতিটি রাগে বাদী-্সমবাদ্দী ছাড়া কয়েকটি বিশ্রাস্তি স্বর থাকে, 
যেগুলির উপযুক্ত প্রয়োগ রাগ বিস্তারে অতিশয় সহায়ক হয়ে থাকে। 
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এইরূপে ক্রমে মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের স্বরবিন্যাস-ক্ষেত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি 
পায় এবং আলাপগান বৈচিত্র্য ও মাধুর্ষপূর্ণ হয়ে থাকে । এই প্রক্রিয়াতে 
রাগের শুদ্ধতা এবং প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যথোচিত সচেতন থাক অবশ্য 
কর্তবা। 

ক$সংগীতে নিরর্থক শব্দ অথবা আকার সহযোগে আলাপ গাওয়] হয়। 
পূর্বে সম্ভবতঃ সংস্কৃত শ্লোকের সাহায্যে আলাপ গাওয়া হোত। খেয়াল 
গীতরীতি প্রচলনের সূচনার আলাপগান ছিল সংক্ষিপ্ত ) মাত্র দুই প্রকার-__ 
প্রকত ও রূপক আলাপ একটি প্রকৃতি হিসাবে এবং অপরটি বিস্তৃতি 
হিসাবে । তবে বর্তমানে আলাপের দ্বাদশ অঙ্গ স্বীকৃত। যথা-_বিলম্বিত, 
মধা, দ্রুত, ঝালা, ঠোক, লি, লড়গুথাও, লড়লপেট, পরণ, সাথ, ধুয়া ও 
মাঠা। এই অঙ্গগুলির সাহাযো আলাপ বৈচিত্র্য ও মাধূরষপূর্ণ করা হয়। 

সাধারণতঃ আলাপের স্থায়ী অন্তর] সঞ্চারী ও আভোগ যথাক্রমে বিলম্বিত, 
মধা; দ্রুত ও দ্রুততর প্রভৃতি লয় সহযোগে গীত বা বাদিত হয়। 'ঝালাঃ 
অঙ্গ থেকে আলাপের ছন্দময় রূপটি পরিস্ফুট হতে থাকে । এই অঙ্গে 
স্বরগুলি বিলম্বিত লয়ে উচ্চারিত হলেও তানানান1 বাণী অথবা চিকারি 
সহযোগে ঝাল! প্রদশিত হুয়। “ঠোক” অঙ্গে আলাপের অংশগুলি 
অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হয় এবং তখন যুক্তবাণী প্রযুক্ত হতে থাকে । যেমন, 
দ্রেতুম তানানান। আর যন্ত্রে ড্রেদার ডার ডা ডারা ইত্যাদি । “লড়ি' অঙ্গ 
সাধারণতঃ যন্ত্রেই প্রদণিত হয়ঃ ক£সংগীতে হয় না। লড়ি অর্থ মালা। 
এই অঙ্গে অযুক্ত বোলের কোন অংশ নিয়ে নানাভাবে বিস্তার (মালা গাঁথা) 
করা হুয়। 'লড়গুথাও' অঙ্গে সরল স্থানে যুক্তবোল প্রযুক্ত হয়ে থাকে । 
যেমন? ক্রেধান, ক্রেধেতেটে ইত্যাদি | লড়ি ও লড়গুথাও অঙ্গের সঙ্গে যি 
সৃু'ত, আশ বা ছুট/মীড় প্রযুক্ত হয় তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে 'লড়লপেট' 
বলা হয়। “পরণ” অঙ্গে যন্ত্রী চিকারিতে একটি ছন্দ আরম্ভ করেন এবং 
ষুখা তারে পাখোয়াজের বোল বাজিয়ে সমে এসে আবার চিকারিতে ছন্দ 
প্রদর্শন করেন। সংগতকারী তখন অনুরূপ বোল সহযোগে জবাব সঙ্গত 
করেন। এই প্রক্রিয়াকে “তারপরণ'ও বলা হয় । “সাথ অঙ্গ প্রায় পরণেরই 
মতো; তবে এতে যন্ত্রী ও সংগতকারী একই সঙ্গে পরণ বাজিয়ে সম প্রদর্শন 
করেন” প্রধান তারে সাষাম্য ঘরবিন্যাস সহযোগে চিকারির তারে লড়ি 
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বাজালে “ধূয়া” অঙ্গ সম্পন্ন হয়। আর প্রধান তারে এবং চিকারির তারে 
পর্যায়ক্রমে লি ও লড়গুথাও বাজানোর প্রক্রিয়াকে “মাঠ, বলে। 

আলাপগানের চারটি বিভাগ আছে। যথাঃ €১) আওচার আলাপ, 
(২) বন্ধন আলাপ, (৩) কয়েদ আলাপ এবং (৪) বিস্তার আলাপ। 

(১) যে আলাপগানে রাগের পরিচয় মাত্র প্রদণিত হয় তাকে 'আওচার 
আলাপ? বলে। এতে আলাপের বিশালত্ব বা কোন নিয়মের কঠোরতা নেই। 
গানের প্রধান পদগুলির সাহায্যে রাগরূপ প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য । 
গ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গানের গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে ইহা প্রযুক্ত হয়। 

(২) বন্দেজীতান সহযোগে এই আলাপ আরম্ভ করার জন্যই এর 
নাম বন্ধন আলাপ'। কারণ বিভিন্ন ঘরাণার বৈশিষ্টান্সারে কয়েকটি 
বন্দেজীতান আলাপের প্রথম অংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এতে প্রথষে 
ছোট ছোট এবং ক্রমে বড তান প্রযুক্ত হয়। 

(৩) “কয়েদ আলাপ? স্বরবিশেষকে কেন্দ্র (কয়েদ) করে করা হ্য়। 
প্রথমে ছোট এবং ক্রমে বডে৷ বডে! তানের সাহায্যে উক্ত স্বরটিকে অলংকৃত 
করা হয়। সাধারণতঃ বাদী স্বরকে কেন্দ্র করেই আলাপ গাওয়ার প্রথা, 
তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যড়জকে কেন্দ্র করেও আলাপ গাওয়! হয়। 

(৪) “বিস্তার আলাপ? রাগপ্রকাশক স্বর সহযোগে আরম্ভ করা হয়। 
এর প্রক্কৃতি অনেকটা! আওচার আলাপের মতো বটে কিন্তু ইহা! তার থেকে 
অনেক গভীর ও ব্যাপক হয়ে থাকে । 

স্থায়ীর আলাপ £ স্থায়ীর আলাপে শিল্পী প্রারভে মন্্র সপ্তকের স্বর- 
বিন্যাস সহযোগে ষড্জ ও বাদীষবর সংস্থাপন তথা বাদীষরের বৈশিষ্ট 
প্রদর্শন করে থাকেন। বাদী ষরটি যদি পূর্বাঙ্গে অর্থাৎ যড্‌জের অদূরবর্তা 
ন] হয় তাহলে সমবাদী স্বর থেকে রাগ আরম্ভ করা কর্তব্য । প্রথমে ছোট 
ছোট তান সহযোগে বাদী, সমবাদী অথবা ষডজে ন্যাপ করণ উচিত। 
ক্রমে বিবিধ স্বরবিন্যাস সহযোগে একটি-ছুটি করে স্বর-সংযোগে মধ্য সপ্তকের 
পঞ্চম, ধৈবত বা! নিষাদ, এমনকি তার ষড়জ পর্যস্ত স্পর্শ করে মধা ষড়জে 
ফিরে এসে স্থায়ীর আলাপ সমাপ্ত করা হয়। 

অন্তরার আলাপ £$ এই অংশের আলাপ সাধারণতঃ মধ্য সপ্তকের 
গান্ধার, মধাম বা পঞ্চম থেকে আরম্ভ করা হয় এবং নানাবিধ হ্বরবিন্যাস 
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সহযোগে তার ষড্জ অথব1 আরে! কিছু উ চুতে গিয়ে মধ্য বড়জে ফিরে 
এসে অন্তরার আলাপ শেষ করা হয়। 

সঞ্চারীর আলাপ £ স্থায়ী ও অন্তরার সংমিশ্রণে সঞ্চারীর আলাপ 
অন্দর ও মধ্য সপ্তকের মধ্যেই সাধারণতঃ সীমিত থাকে। 

আভোগের আলাপ £$ এই অংশের আলাপ অন্তরার মতোই হয়ে 
থাকে । তবে এর বৈশিষ্ট) হোল এই যে, এতে ব্রিসগ্তকের স্বরবিদ্টাঁস সহ- 
যোগে শিল্পী আপন সাধনা ও ক্ষমতান্সারে তার সপ্তকের উচ্চতম 
স্বরোচ্চারণ করে থাকেন। পূর্বেই বল হয়েছে যে, এই অংশগুলিতে 
লয়ের কিঞ্ৎ পরিবর্তন কর! হয়। 

আলাপের লয় £ আলাপগানের বিভিন্ন অংশে যথাক্রমে বিলম্বিত, 
মধ্য, দ্রুত, ত্রততর প্রভৃতি লয় প্রযুক্ত হয়ে থাকে। দ্রতলয়ে আলাপ 
গাওয়ার সময়ে আকারের থেকে নোমতোম প্রভৃতি বাণী প্রযুক্ত হলেই 
আলাপগান অধিক মাধুর্ষপূর্ণ হয়ে থাকে। 

বিস্তার £ প্রকৃতপক্ষে বিস্তার ও তান অভিন্ন অর্থবোধক । আবার 
আলাপ বলতেও বিস্তার বোঝায় । বাস্ধ প্রপঙ্তে ব্যবহৃত প্রস্তার অর্থেও 
বিস্তার বোঝায়। তবে সংগীতের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ 
পার্থক্য আছে। যেমন” স্বরপমূহের অনিবদ্ধ বিস্তারকে আলাপ বলে, কিন্ত 
নিবদ্ধ বিস্তারকে তান বল! হয়। আর প্রস্তার শব্দটি বাছ্যন্ত্রাদির 
বোল-বিস্তার প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয়। 

বড়ত-ফিরত ওস্তাদ মহলে এক-একটি স্বরসংযোগে আলাপ-বিস্তার 
প্রভৃতিকে বড়ত-ফিরত বলা হয়। 

আবির্ভাব তিরোভাব 2 রাগ-গায়নকালে সমপ্রকৃতিক অন্য কোন 
রাগের স্বরবিন্যাস প্রয়োগ করে অল্প সময়ের জন্য মুখ্য রাগটির তিরোভাব 
ঘটানো হয়। পরে আবার উক্ত রাগের মুখ্য স্বরবিন্যাস প্রয়োগে মূল 
রাগের আবির্ভাব ঘটে। এইরূপে কুশল সংগীতজ্ঞেরা আবির্ভাব এবং 
'ভিরোভাব প্রদর্শন করে থাকেন। 

ঘরাঁপ1 £ সংগীত জগতে ঘরাণা বলতে রীতি, পদ্ধতি বা ফাইল 
বোবায় । এখানে ঘর অর্থ বংশ এবং ঘরাণা। অর্থে বংশ তথা শিশ্ত- 
পর্নম্পরাবৈশিষ্ট্য বলাই যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন ঘরাণার সংগীতশিল্পীদের সংগীতে 
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কিছু কিছু বৈশিষ্টা লক্ষিত হয়| যে বৈশিষ্টাগুলি উক্ত ঘরাপার কোন 
প্রতিভাবান শিল্পীর সৃজনীশক্তির প্রভাবে সৃষ্ট । লেই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই উক্ত 
যরাপার রস আত্াদন-প্রতীকরূপে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ যখন কোন 
প্রতিভাবান শিল্পী তার সৃজনীশক্তির প্রভাবে কোন নতুন প্রয়োগকৌশল 
অথবা অলংকার ধার] প্রবর্তন করেন এবং সেই পদ্ধতি বা অলংকারধার! 
তার বংশ তথা শিষ্তপরম্পরায় অনুসৃত এবং প্রবাহিত হতে থাকে তখন 
তাকে একটি নবীন ঘরাপা বলে উল্লেখ করা হয়। 

বর্তমানে ভারতবর্ষে অসংখা ঘরাণার প্রচলন হয়েছে । যার মধ্যে 
গোয়ালিয়র, কিরাণ!, আগ্রা, দিল্লী, উদয়পুর, অত্রোলিঃ বেনারস, জয়পুর, 
বিষুরপুর; লক্ষ, পাঞ্জাব প্রভৃতি ঘরাণা উল্লেখঘোগ্য*। 

ঘরাণার মাধ্যমেই সংগীতজগতে বনু বিচিত্র উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং 
সংগীতের ব্যাপকত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে । একই রাগের প্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি 
বিভিন্ন ঘরাণার গুণীদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। 
বর্তমানে সেনী ধরাণ।, অর্থাৎ তানসেনের বংশ তথা শিষ্ত পরম্পরাই অধিকাংশ 
সংগীতগুণীদের মতে শ্রেষ্ঠ ঘবাণা। তবে এবিষয়ে মতভেদ আছে, কারণ 
কেহই আপন ঘবাণার থেকে অন্যের ঘরাণাকে শ্রেষ্ঠ বলে মানতে রাজি নন। 

একথা অনস্বীকার্য ষেঃ আধুনিককালের বাবহারিক সংগীতধারার ইতিহাস 
মধ্যযুগের ধারাতেই প্রবহমান । যেখানে তানসেনই সংগীতাকাশের 
উজ্ৰবলতম জ্যোতিষ্ক। মুসলমান বাদশাহদের সংগীতগ্রীতি এবং পৃষ্ঠ- 
পোষকতায়, সেই দিনে অজ সংগীতগুণীরা রাঁজাশ্রয়লাভ করেছেন | 
ধাদের মধ্যে তানসেন-বংশ তথা শিষ্তপরম্পরাই ছিল প্রধান । বাদশাহী 
আমল যখন শেষ হতে আরম্ভ হয় তখন ও সকল সংগীতগুণীরা ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পডেন এবং সেই সকল স্থানের অধিবাসী বলে পরিচিত 
₹তে থাকেন। সেই সকল গুণীদের প্রভাবে তাদের বংশ ও শি্তপরম্পরায় 
যে সংগীত-বৈশিষ্টা প্রকাশিত হয়, পরবর্তীকালে উক্ত স্থানের গায়ন বৈশিষ্টা 
হিসাবে তা! উল্লিখিত হতে থাকে । এইরূপে বিভিন্ন ঘরাণার উদ্ভব হয় । 


* বিভিন্ন ঘরাণ'র সংগীত বৈশিষ্টাগুলি “সংগীত বাণ] (বংশ ও শিষ্যপবম্পয়। 
পরিচ্ছেদ দেওয়া হয়েছে! 
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আমত $ ওভ্তাদ-মহলে এমন অনেক শব শোন] যায়ং যার অর্থ 
বোধগম্য হয় নাঃ অথচ সব সময়ে জেনে নেওয়াও সম্ভবপর হয় না, তেমনি 
কয়েকটি শব্ধের পরিচয় এখানে দেওয়া হোল। 

আদত একটি উর্দু শব্দ। এর অর্থ স্বভাব বা অভ্যাস। ওত্তাদেরা 
শিল্পীর গণ অথবা দোষ প্রকাশে এই শব্দটি বাবহার করে থাকেন। যেমন, 
শিল্পীর সাধনার নিয়মানুবত্তিত] অনুসারে অলংকারাদি প্রয়োগের বিচক্ষণত। 
সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ নিয়মিত রেওয়াজের (সাধনা) সাহায্যে 
অর্জিত ক্ষমতায় যে শিল্পী নানাবিধ তান-অলংকারাদি প্রয়োগ করে 
সংগীত পরিবেশনে সক্ষম তার সম্পর্কে ওস্তাদেরা “ভাল আদত' বলে 
থাকেন। 

আতাই £ অশিক্ষিত-পট্ত্ব-সম্পন্ন সংগীতজ্ঞ সম্বন্ধে 'আতা'ই শব্দটি 
প্রয়োগ কর! হয়। অর্থাৎ গুরু পরম্পর1 ঘরাণার আভিজাত্য সম্পন্ন শিক্ষা 
যে পায়নি তেমন শিল্পীকে ওস্তাদেরা আতাই গায়ক বা আতাই বাদক 
বলে থাকেন। 

জিগর £ জিগর একটি উদ শব্ব। এর অর্থ হৃদয়। শিল্পীব সাংগীতিক 
মেজাজ (1485108] 69207)918206726 ) সম্পর্কে এই শব্দটি ব্যবহ্যত হয়। 
অর্থাৎ সংগীত পরিবেশনকালে শিল্লোচিত রুচি ও জ্ঞান অনুযায়ী বিবিধ 
তান অলংকারাদি যথোচিত প্রয়োগ করে সংগীতের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করার 
ক্ষমতাকে “জিগর' বল! হয়। 

হিসাব £ হিসাব শব্দটি উর্্দ হলেও বাংল! ভাষাতেও অভিন্ন অর্থ- 
বাচক। সংগীতে তাল রক্ষা করার জ্ঞান ও ক্ষমতা সম্পর্কে শবটি বাবহৃত 
হুয়। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে, সংগীতের লয় রক্ষা করার ক্ষমত] বাঁ 
অক্ষমতা সম্পর্কে এই শবটি প্রয়োগ করা হয়। 

জমজমাঃ জমজম একটি উপ শব্দ, এর অর্থ ঝলমলে | এর 

ংগীতিক অর্থ হোল স্বরসংযোজন1। সাধারণতঃ যন্ত্রসংগীতে ব্যবহৃত এক 

ধিশেষ প্রকার তানকে জমজম! বলে। যেমন, সারেসয়ে গমগম পধপধ 
ইতযাদি। অর্থাৎ পর পর ছুটি স্ব পর্যায়ক্রমে একাধিকবার ভ্রুতলয়ে 
ধাজানোকে জমজমা বল! হয়। 


ংগীত শান্তর ৩৪৫ 


পকড় £ পকড় একটি উদ শব্দ, এর অর্থ ধর1। এর সাংগীতিক 
সংজ্ঞা হোল £ যে নুযুশতম স্বর রচনার সাহায্যে কোন রাগরূপ প্রকাশ করা 
যায়' সেই ম্বরবিন্যাসটিকে রাগ বিশেষের পকড বলা হয়। 

পুকার £ পুকার একটি উদ শব এর অর্থ ডাকা । ছুটি বা তিনটি 
সপ্তকের এক বা একাধিক স্বর একসঙ্গে উচ্চারণ করাকে পুকার বলে। 
যেমনঃ সরেসা-সরেসা গমরেসা-গমরেপা, সরেসা-সরেসাণসরেসা ইত্যাদি । 

জোড় ঃ জোড একটি উদর শব, এর অর্থ যোগ কবা। বীণা, সেতার 
প্রভৃতি ততঘপগ্রে আলাপার্দির সময়ে একটি ছুটি হর যোগ করে যে রাগরূপ 
প্রকাশ কর হয়, সেই স্বর-যোগ প্রক্রিয়াকে জোড বলে। 

মুখচালন £ সংগীত পরিবেশনকালে রাগোচিত নানাবিধ তান- 
অলংকারাদি প্রয়োগ করাকে মুখচাঁলন বলে। 

লাগ্রডাট £ সংগীত পরিবেশনকালে শিল্পীর আত্মবিশ্বাস সহ নানাবিধ 
তান অলংকারাদি সহযোগে রাগরূপ প্রকাশ করা এবং শ্রোতৃমগ্ডলীর চিত্ত 
অবিচ্ছেক্ভাবে নিবিষ্ট রাখার ক্ষমতাকে লাগডশাট বলা হয়। অর্থাৎ 
সংগীতক্রিয়ার যাবতীয় কায়দ] (416), যার সাহায্য শ্রোতাদের হৃদয়ে 
প্রভাব বিস্তার কর] হয়, তাই হোল লাগডাাট। এর অভাব হলে আমরা! 
“জমল না' বলে থাকি। জম! শব্দটির সঙ্গে লাগ শব্দটির অর্থগত সাদৃশ্য 
আছে। পূর্ববত শান্ত্রকারগণ একে 'লগ্রদস্ত' বলে উল্লেখ করেছেন । 

অলংকার £ অলংকার অর্থ গহন! বা আভ্ষণ। সংগীতে সৌনর্যরদ্ধির 
জন্য যে সকল তান অলংকারাদি প্রয়োগ করা হয় তাঁদের অলংকার 
বলে। তান, গমক, আস, মীড়ঃ মুছুন] প্রভৃতি অলংকার শ্রেণীভুক্ত । 
শাঙ্গদেব এর পরিচয়ে বলেছেন £ “বিশিষ্ট বর্ণসন্দর্ভমলংকারং প্রচক্ষতে” 
অর্থাৎ নিয়মিত কয়েকটি রের বিশেষ রচনাকে অলংকার বলে। সংগীতে 
অলংকারের উপযোগিত! প্রসঙ্গে নাট্যশান্ত্রকার বলেছেন £ 

শশিন] রহিতেব নিশ1 বিজলেব নদী লতা! বিপুষ্পেব । 
অবিভূষিতে কাস্তা গীতিরলংকারহীনা স্যাৎ॥ 

অর্থাৎ চন্দ্রবিন] রজনী, জলহীন] নদী। ফুলহীনা লতা এবং ভূষণহীন! 

রমণীর মতে। অলংকারহীন সংগীত অশোভনীয় | প্রাচীন শাস্ত্রে বছ বিচিত্র 


৩ 


সংগীত মনীষা 


অলংকারের উল্লেখ আছে। যার মধ্যে ৬৩ প্রকার অলংকার প্রসিদ্ধ 
অবশ্টা অলংকার অনস্ত হতে পারে । এখানে শাস্ত্রোক্ত অলংকারগুলির 
কিছু পরিচয় দেওয়া হোল। | 


১। 
২ | 
৩। 
৪ | 
৫ | 
ঙ৬। 


৭ 


৮। 
৯ | 


১০ | 
১১| 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১ 
১৬ 
১৭ | 
১৮ । 
১১৯ 


স্থায্ী বর্ণগত অলংকার । 


প্রপন্নাদি__সসস! 

প্রসন্নান্ত-_সসসা 

প্রসন্নাছাত্ত---সসস! 

প্রস্নমধ্য--সপস! 

ক্রমরেচিত--দরেপা, সাগমপা” সাপধনস! 
প্রস্তার- সরেসা, সাগমস। সাপধনসা 
প্রসাদ _সরেসা' সাগমসা, সাপধনস। 


আরোহী বর্ণগত অলংকার । 


বিস্তীর্ণ সারেগমপধনি 

নিষ্র্_সসা রেরে গগ মম পপ ধধ নিনিঃ বা সসসা রেরেরে বা 
সসসম!+ রেরেরেরে ইতাদি 

বিন্দ--সসসা! রে গগগ ম পপপ ধ নিনিনি 
অভুচয়--স!গপনি 

হাসিত-_স1! রেরে গগগ মমমম পপপপপ ধধধধধধ নিনিনিনিনিনিনি 
প্রেঙ্খিত-_সরে রগ গম মপ পধ ধনি 

আক্ষিপ্ত--সাগ গপ পনি 

সন্ধিপ্রচ্ছাদন-_-সরেগ গমপ পধনি 

উদৃগীত-_-সসস! রেগ মমম পধ 


উদ্বাহিত-_-সা রেরেরে গ ষ পপপ ধ 
ব্রিবর্ণ-সরে গগগ মপ ধধধ 


বেণী--সসসা রেরেরে গগগ মমম পপপ ধধধ 


- ২৮ 'ধেকে ৩১ পর্যন্ত অবরোহী বর্ণগত অলংকার । এগুলি আরোহী বর্ধের বিপরীত 


সন, 


৩ই | 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫ | 
৩৬| 
৩৭ | 
৩৮ । 
৩১ | 
৪০ | 
৪১। 
৪২ । 
৪৩। 


2 


৪৫ 1 
৪৬ | 
৪৭। 
৪৮। 


৪৯। 
৫০ । 
€১ | 
€২ | 
&৩। 


8৪ । 


৫ | 
€৬ | 


সংগীত শাস্ত্র ৩৭ 
সঞ্চারী বর্ণগত অলংকার 
মন্ত্রাদি--সাগরে রেমগ গপম মধপ পনিধ 
মন্দ্রমধা-গসরে ষরেগ পগম ধযপ নিপধ 
মন্দ্রান্ত- রেগষ! গমরে মপগ পধম ধনিপ 
প্রস্তার-_ সাঁগ রেম গপ মধ পনি 
প্রসাদ--সরেসা রেগরে গমগ মপম পধপ ধনিধ 
বারৃত- -সাগরেমপা রেমগপরে গপমধগ মধপনিম 
হ্বালিত-_-মধপনি নিপধম 
পরিবর্ত-_সাগম রেমপ গপধ মধনি 
আক্ষেপ-সরেগ রেগম ণমপ মপধ পধনি 
বিন্দু-_সসসরেসা রেরেরেগরে গগগমগ মমমপম পপপধপ ধধধনিধ 
উদ্বাহিত-_সরেগরে রেগমগ গমপম মপধপ পধনিধ 
উদ্মি--পামমমসম রেপপপরেপ গধধধগধ 


সম- সরেগম মগরেমা রেগমপ পমগরে গমপধ ধপমগ মপধনি 
নিধপম 


প্রেংখ--সরেরেদা রেগগরে গমমগ মপপম পধধপ ধনিনিধ 

নিষকুজিত--সরেসাগসা রেগরেমরে গমগপগ মপমধম পধপনিপ 

শ্যেন--সাপ রেধ গনি মসা 

ক্রেম-সরে সরেগ সরেগম, রেগ রেগম রেগষপঃ গম গমপ গমপধ। 

মপ মপধ মপধনি 

উদ্‌ঘাটিত-__-সরেপমগরে রেগধপমগ গমনিধপম 

রঞ্জিত-_সাগরেসাগরেপা রেমগরেমগরে মধপমধপম পনিধপনিধপ 

সমিরতপ্রবৃত্তব_সাপমগরে রেধপমগ গনিধপম 

বেণু--সপরেমগ, রেরেগপম, গগমধপ* মমপনিধ 

ললিত স্বর-_সরেমরেস1, রেগপগরে' গমধষগ, মপনিপম 

হুংকার-_-সবেসা সরেগরেসা সরেগমগরেসা সরেগমপমগরেস। 
সরেগমপধপমগরেসা, সরেগমপধনিধপমগরেসা 

হলাদমান-_সাগরেসা রেষগরে গপমগ যধপম পনিধপ 

অবলোকিত-_সাগময়রেসা রেমপপগরে গপধধমগ মধনিনিপম 


৩৮ গংগীত মনীষা 
অতিরিক্ত সগ্ডালংকার 


€৭ | তাবমন্্র প্রসয়--সারেগমপধনিসাসা 
৫৮! অন্দ্রতার প্রস্ম- সামানধপমগরেসা 
৫৯। আবর্তক--সস1! রেবে সস! রেসা' রেবে গগ রেবে গরে, গগ মম 
্ গগ মগ, মম পপ মম পম, পপ ধধ পপ ধপ, ধধ নিনি 
ধধ নিধ 
৬০ | সদান--সসা বেরে সস, রেবে গগ রেরে, গগ মম গগঃ+ মম পপ 
মম” পপ ধধ পপ, ধধ নিনি ধধ 
৬১। বিধৃত--সাগসাগ বেমবেম গপগপ মধমধ পনিপনি 
৬২। উপলোল--সবেসরেগবেগরে, রেগবেগযগমগ+ গষগমপমপম, 
মপমপধপধপ, পধপধনিধনিধ 
৬৩। উল্লাসিত--সঙাগসাগ, বেবেমরেম* গগপগপঃ মমধমধ+ পপনিপনি | 
এছাডাঁও সংগীতে ব্যাপকভাবে অলংকার শব্দটি প্রযোজা। মীড, 
থাস, খটকা গমক প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত অলংকারের পর্য্যায়ভুক্ত। 
মীড় ঃ কঃসংগীতে কোন স্বব থেকে অন্য কোন স্বরে গডিষে যাওষাকে 


মীড বলে। যেমন, সা ম. প বে ইত্াদি। 
জরি রর 


গমক £ নানাবিধ তান বা অলংকারই গমক পর্ধ্যায়ভুক্ত । মধ্যযুগীষ 
শাস্ত্রে বু বিচিত্র গমকেব উল্লেখ আছে । যেমন; সংগীত পারিজাত গ্রন্থে 
২০ প্রকাব, সংগীত রত্বাকর গ্রন্থে ১৫ প্রকার, সেনী ঘরাণাষ প্রচলিত ২২ 
প্রকার ইত্যাদি । প্রথমাণা গ্রন্থ হিসাবে শাঙ্গদেব বপিত ১৫ প্রকাব গমকের 
পরিচয় এখানে দেওয়া হোল-_ 

১। তিরিপ- ছোট ডমরুর মতো সুন্দর স্বরকম্পন ঘা দ্রতমাত্রার এক 
চতুর্থাংশ বেগে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, সসমসা, 
বেবেরেরে» গগগগ ইত্যাদি । 

২। স্ফুরিত-দ্রুতমাত্রার এক তৃতীয়াংশ বেগে প্রয়োগ কর] হয়। 
যেমন, সসস।, রেরেরে, গগগ ইত্যাদি । 

৩। কম্পিত-_দ্রুতমাত্রার অর্ধাংশ বেগে প্রয়োগ কর! হয়। যেমন, 
সস, রেবরে, গগ ইত্যাদি | 


সংগীত শান্ত ৩৯ 


৪ | লীন-- ক্রতমাত্রার সমান বেগে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, 
সা, রে? গ ইত্যাদি। 

€ | আন্দোলিত- লতুমাত্রার বেগে কম্পিত হ্য়। যেমন, সা-, রে-; 
ইত্যাদি । 

৬। বলি-- বক্রেরূপে এবং বেগে প্রয়োগ কর! হুয়। যেমন, সসসা, 
গগগ+ পপ রেরে গগগ রেস! ইত্যাদি । 

৭। ব্রিভিন্ন-যে কম্পন ভ্ত্রিসপ্তকেই অবিশ্রান্ত গতিসম্পন্ন। যেমন, 
পপপ, সসসা, নিনিনি ধধধ গগগ রেরেরে ধ্ধ্ধ নিনি 
সসা ইত্যাদি । 

৮। কুরুল-__ এটি বলির মতো বক্র কি শ্রস্থিযুক্ত। যেমন, সসস! 
গগগ রেগরেগরে গগগ মমম ধপধপম গগগ রেগরেগরেস। 
ইত্যা্দি। 

৯। আহত-_অগ্রগামী স্বরের ভিত্তিতে যে কম্পন প্রয়োগ কবা হয়। 
যেমন, গবে মগ পম ধপ ইত্যার্দি। 

১০। উল্লাসিত--যে কম্পন ক্রমানুসারে প্রয়োগ করা হ্য়। যেমন, 


সাঁরে গ মম প ধ নি ইত্যাদি। 
সর অর আর আর পি ১ বর 


১১। প্লীবিত-_গ্,তমাত্রার কম্পন । যেমন, সা--, রে- - গ-- ইত্যাদি। 
১২। গুন্ফিত--যে কম্পন ছুংকারযুক্ত ও গম্ভীব। যেমন, গসা পমগ | 
রর 


গথেকে প পর্যস্ত দীর্ধ ও গম্ভীর মীভযুক্ত হয়। 
১৩। মুদ্রিত--মুখ বন্ধ করে যে কম্পন প্রয়োগ কর] হয়। অর্থাৎ 
গুন্গুন্‌ শবে নিষম্পন্ন হয়। 
১৪। নামিত--অবরোহক্রেমে যে কম্পন উচ্চারিত হয়। যেমন সনি 
পিধ ধপ পম ইত্যাদি। 
১৪ । মিশ্রিত--কয়েক প্রকার গমকের মিশ্রণে রচিত হয়। যেমন, 


সসসা গগগ রেরে মমপপ রেরে নি ধপ মগগরেরে সসা ইত্যাদি। 
২ ০ 


প্রকৃতপক্ষে ্বরসমূগ গন্ভীর কম্পন সহযোগে উচ্চারণ করাকেই গমক 
বলে। 


৪০ সংগীত মনীষা 


কৃম্তন কানা £ সেতারাদি ততঘন্ত্রে আঙ্লের কৌশলে ছুই বা 
ততোধিক পরস্পর ভিন্নতাযুক্ত বরোৎপাদনের প্রক্রিয়াকে কত্তন বা কাটনা 
বল] হয়। তর্জনী ও মধ্যমা, তারের ছুটি স্বরস্থানে (সারিকা ) রেখে 
মিজরাবের আঘাতে যে শ্বরোৎপাদন হয়, তার রেশ থাকাকালীন মধ্যমার 
সাহাযো তারটিকে বাইরের দিকে টেনে চট, করে ছেডে দিলে উক্ত 
দুই বা ততোধিক স্বরোৎপন্ন হয়। 

আস/সৃত £ ততযস্ত্রে একটি স্বর বাজিয়ে তার রেশ থাকাকালীন 
তারের উপরে আঙ্ল ঘসে অন্য স্বর বাজানোকে আস বা সুত বল! হয়। 
কঠসংগীতের মীডকেই যন্ত্র সংগীতে আস বলে এবং পর্দাযুক্ত যন্ত্রে যাকে 
আস বলে পর্দাহীন যন্ত্রে তাকেই সৃত বলে। আশ শব্দের নামান্তর হোল. 
“্ঘষিট”। 

ঝালা£ চিকারী ও বোলতাব একসঙ্গে 'ডা রা রা রা? এইরূপ দ্রুত 
অবিশ্রান্তশাবে বাজানোকে ঝালা বলা হয়। ঝাল বাজানোর সময়ে রাগ 
বিশেষের মুখ্য কয়েকটি ঘর-যুক্ত বিস্তার পশ্চাতপটের মতো! বিরাজিত থাকে। 
যাবতীয় মন্ত্রসংগীতে ঝালা একটি মহত্বপূর্ণ অঙ্গ । গতের শেষভাগে ঝাল 
বাজানে৷ হয়। এই অংশে শিল্পী ভ্রততম গতিতে বাজিয়ে তার সাধনা- 
লব্ধ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকেন। যন্ত্রের মতো কসংগীতেও “তা না না না, 
প্রভৃতি বাণীর সাহায্যে ঝাল] গাওয়ার প্রচলন আছে। 

ছুট.ঃ$ কোন বর থেকে কয়েকটি ভ্বর লংঘন কবে কোন স্বরোচ্চার 
করাকে ছুট বলে। যেমন সা-গ? সা-প, সা-সা ইত্যাদি । 

শিটকারী ৫ গিটকারী একপ্রকার অলংকার । সহজ ও সগমক এই 
ছুই প্রকার গিটকারা প্রচলিত আছে। কয়েকটি স্বর একসঙ্গে দ্রুত উচ্চারণ 
করাকে গিটকাবী বলে। 

পাপ্ট।$ কঠ£সাধনার জন্য যে সকল স্বরবিন্যাম রচিত; তাদের পান্টা 
বলে। 

মান্ঝা।ঃ তত যন্ত্রাদিতে যে গৎ বাজানো হয় তার প্রথম আবর্তনকে 
স্থায়ী ধাতু এবং ম্বিতীয় আবর্তনকে মান্ঝা বলে। এরপরে অন্তরা 
বাজানো হয়। স্থায়ী ও অন্তরার মধ্যবর্তী বলেই সম্ভবত এই নামকরণ 
হয়েছে। 


সংগীত শান্তর ৪৯ 
তান ৫ 


“তন” থেকে তান শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ প্রস্তার বা বিস্তার । 
রাগবাচক নিবদ্ধ স্বরসমূহ্র দ্রুত বা টান উচ্চারণকে তান বলে। 

শুদ্ধ ও কুটতাঁন £ তান মূলত ছুই প্রকার :--শদ্ধতাঁন এবং কুটতান। 
ক্রমানুসারে রসমূহের উচ্চারণকে “শুদ্ব' এবং ক্রম-লংঘন করে উচ্চারণকে 
কুটতান বলে। 

বোল ও স্বরতান ঠ আধুনিক রাগদংগীতে এগুলিকে আবার দুই- 
ভাবে প্রয়োগ করা হয়ঃ যেমন বোলতান ও স্বরতান। 

যন্ত্রের তান ঃ গীতের বাণীর আশ্রয়ে উচ্চারিত তানকে “বোলতান; 
এবং স্বর বা আকারাদি বর্ণের সাহায্যে উচ্চারিত তানকে স্বরতান বলে। 
যন্ত্র সংগীতে সমস্ত তানই বোল বা বাণীর সাহায্যে উচ্চারিত বা প্রকাশিত 
হয়, যাঁকে স্বরতান বলে, কিন্তু যে সকল তানে বাণী বা কোলের বৈশিষ্ট্য 
প্রাধান্যলাভ করে তাকে বোলতান বল হয়। 

প্রাচীন তান ঃ শাস্ত্রে একটি থেকে সাতটি স্বরযুক্ত তানের উল্লেখ 
আছে। এগুলিকে যথাক্রমে আচিক, গাথিক, সামিকঃ স্বরাস্তর, ওঁডব, 
ষডব ও সম্পূর্ণ তান বলা হোত। 

খগ্ডমেরু মীড়খণ্ড ঃ খেগুমেরু' নামে তান প্রস্তারের একটি বিশেষ 
নিয়মের উল্লেখ শাস্ত্রে কর] হয়েছে, ওস্তাদ মহলে মনেকে ভ্রমবশত একে 
“মীরখণ্ড' বলে থাকেন | এই প্রক্রিয়ায় বর সপ্তকের প্রস্তার করলে ৫০৪০ 
প্রকার প্রস্তার পাওয়া যায়। এইরূপে ষাডব ক্রেমকে প্রস্তার করলে ৭২, 
ওঁভব ক্রেমে ১২০, স্বরাস্তর ক্রমে ২৪, সামিক ক্রমে ৬, গাথিক ক্রমে ২ 
এবং আচিক ক্রমে ১টি প্রস্তার পাওয়া যায়। শাস্ত্রে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর 
সপ্তকের মূছনাগুলি নিয়ে শুদ্ধ ও কূটতানের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে । 
শুদ্ধ তানের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু শাস্ত্রে প্রস্তার সংখ্যা নিরপণকা'লে শুদ্ধ 
ও কুটতানের সংখ্যা একই সঙ্গে নিশ্চিত কর] হয়েছে। যেমন ষডজ ও 
মধ্যম গ্রামের যাড়ব ও ওঁডব শুদ্ধতান সংখ্যা মাত্র ৮৪টি এবং সম্পুর্ণতান 
হই গ্রামে ছুটি করে মোট ৮৮টি কিন্তু এই ছুটি গ্রামের কূটতানের সংধ্য। 
(৩, ১৭) ৯২৭ )তিন লক্ষাধিক | ঘদিও প্রাচীন ব্যবস্থাগুলি সবই বর্তমানে 


৪২ সংগীত মনীষ! 


উপযোগী নয়, কিন্তু 'খগ্মের' পদ্ধতিটি সর্বকালের জন্যুই মহত্বপূর্ণ। তাই এই 
পদ্ধতিটি বোঝানোর জন্য “সা রে গ ম” এই ্বরাস্তর ক্রমটির প্রস্তার ব্যাখ্যা 
করা হোল : 
প্রস্তার পদ্ধতি £ 

১।| সারেগম, ৭|সারেমগ ।১৩।সাগমরে ১৯ রেগমসা 
২।রেসাগম! ৮|রেসামগ |।১৪।গসামরে 1 ২০।গরেমসা 
৩|সাগরেম। ৯।সামরেগ |১৫।সামগরে ২১।রেমগসা 
৪|গসারেম। ১*।মসারেগ । ১৬।| ম সাগরে ।২২।মরেগসা 
€|রেগসাম। ১১।রেষযসাগ রে! 





১৭।|গমসারে ।২৩।গমরেস! 
৬।গরেসাম। ১২।মরেসাগ ১৮।মগসারে  ২৪।মগরেসা 
শুদ্ধ ররূপ সহযোগে বরাস্তর ক্রেমে এই ২৪টি ছাঁডা আর কোন প্রস্তার 
হতে পারে না। তবে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বররূপ সহযোগে তান প্রস্তার 
অনস্ত হতে পারে। 
তান পরিচস্ব £ অত:পর বর্তমান রাগ সংগীতে প্রচলিত কয়েক 
প্রকার তানের পরিচয় দেওয়া হোল । 
১। অচরক--সসা রেরে গগ মম পপ ধধ নিনি। 
২। উতরতি--সনিস। ধপধ গরেগ সা। 
৩। উলটি_গম রেগ সরে নিসা ধুনি পৃধূ মধু পৃ । 
৪| কদম! (ফুলঝুরি )--সারেসনি ধনিসরেসনি ধনিসরে গরেঁসনি 
ধনিধনি গরেসনি। 
€| কম্পিত-__-গগগগ রেরেরেরে সসসস! নিনিনিনি ( গমকসহ উচ্চারিত 
হয় )। 
৬। কোয়েল--সাগ গপ পনি নিস । 
৭। খটক--সরেগগরেসা মমরেগরেসা পধপমরেগরেসা | 
৮1 খটকা--সরে রেগ গম পধ ধনি নিসা সনি নিধ ধপ পম মগ 
গরে রেসা। 
৯। গমকী--গগরে নিনিধ মমগরেসা | 
১*।  গিটকারি-_সাঁরে সারে রেগ রেগ গম গম মপ মপ। 
. ৯১। চন্ধর-সাগরেসা রেষগরে গপমগ মধপম। 





১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫ । 
১৬। 
১৭। 
১৮। 
১৪৯ | 


২১ । 
২২ । 
২৩ । 
২৪ । 
২&। 
২৬| 
২৭। 
২৮ | 


২৯ | 


৩০ | 
৩১ | 
৩২। 
৩৩ | 
৩৪ । 


ংগীত শান্ত ৪৩ 


চড়তি--সারেসা গরেগ পধপ সা 

জবড়ে--জোয়াল ও জিহ্বার সাহায্যে উচ্চারিত হয়। 

জোড়--সসারেরে সসগগ রেরেগগ রেরেসসা। 

ঝটকাস্গগগ গগগ গগরেসা নিসা । 

ঝপক--সারেগম ধপমগরেস। ( দ্বিতীয়ার্ধ দ্রুততর হুবে )। 

ডোলন৷--লস। ধধ নিনি পপ ধধ মম পপ গগ মগরেসা। 

পালটি--সরেগম যগরেসা গমপধ ধপমগ। 

ফন্দা-_নিনিধপমগরেসা সপ! নিনিধপমগরেসা গগরেসা নিধপম- 
গরেসা। 

ফিকরাবন্দী--পমগপমগ রেগ রেম রেগমপ পমপ মপমগ 

( অপ্রত্যাশিতভাবে বিস্তার কর! হয় )। 

ফিরকৎ_-সরেগমগরে গমপমগরে গমপধনিধপমগরে | 

বকরা--চাপ! গলায়, পাঁঠার ভাকের মত উচ্চারিত হুয়। 

বলসপাট--ধনিসারেগরে ধগরেসনিধপমগরেসা | 

বিডার--সারেগ ধনিসা পমগ রেঁসনি গরেস। পৃধুনিস। | 

মীড়খণ্ডী--ধনিসারে ধরেনিসা নিধ সরে ধনিরেসা ধরেসনি রেসনিধ। 

মুড়কী-_সনিরেসনিস। পমধপমপ গরেমগরেগ সনিরেসনিসা । 

লপক--সাগ রেম গপ মধ পনি ধসা। 

লপেট--সরেগমগরে গমপধপম ধনিসরেসনি ধনিধপ মপমগ 
রেগরেসা । 

লড়স্ত--সমান লয়ে আরম্ভ করে ক্রমে থাড়ি কুয়াড়ী প্রভৃতি 

লয়ে প্রয়োগ করা হুয়। 

লড়ি-_গরেগমপমগরে গমপগমগপমগরে গমগরে পমগরেসা | 

লড়ি ফিরত--গমগরে মগরে মগরে গমগরে ধপমগরেস! | 

লড়ি সপাট-_-সরেগনরেগ সরেগমপমগরেসনিধ পমগরেসা । 

সরোক--সারেগষ রেগমপ গমপধ মপধনি | 

হুলক- জিহ্বা ও কঠের সাহায্যে উচ্চারিত হয় । 

হাল্‌্ক1--নিধপমগরেসা ধপমগরেসা পমগরেসা ষগরেসা গরেসা 
রেসা। 


-৪৪ সংগীত মনীষা 


এগুলি ছাড়াও নানাপ্রকার তানের প্রচলন আছে। তাছাড়1, বিভিন্ন 
ঘরাণার তানের নাম অথব! স্বর রচনায় ষে পার্থক্য থাকতে পারে, সেকথা 
বল্লাই বাহুল্য । 

দশ থাট থেকে উৎপন্ন রাগসমুহ £ 

বিলাবলঃ অলৈহাবিলাবল। আশা । ইমনীবিলাবল। কমলরঞ্জনী। 
ককুভ। গুণকলি। চন্দ্রিকা। চক্রপর। জয়রাজ। জলধর কেদার। 
দীপক। হতুর্গী। দেবগিরিবিলাবল। দেশকার। নট। নট বিলাবল। 
নট বিহ্বাগ । পটবিহাগ। পহাডি। পটমঞ্জরী। বিলাবল। বিহাগ। 
বেহাগডা । ভবানী । ভিন্নষভ্‌জ। মলুহাকেদার। মাওড। রসরঞ্জনী। 
রসচন্দ্র । লচ্ছাসাখ। লাজবস্তী | শুরুবিলাবল। শংকরা। সরপর্দী। 
বিলাবল। হেমকল্যাণ | হংসধবনি। 

ইমন $ ইমন/কল্যাণ। ইমনকল্যাণ। কামোদ | কেদার। চন্দ্রকাস্ত। 
ছায়ানট । জৈতকল্যাণ। নন্দ । ভূপালী। মারুবেহাগ। মালশ্রী। 
মালারাণী। রাজকল্যাণ। লক্ষ্পীকল্যাণ। বৈজয়ন্তী | শ্যটামকল্যাণ। শুদ্ধ- 
কল্যাণ। শ্তরুকলাণ। শ্রীকল্যাণ। সাবনীকল্যাণ। সীঝ কা হিন্দোল। 
হমীর। হিন্দোল। 

কাফী£ আভোগী। আভোগীকানাডা। কাফী। গোড়মল্লার | 
গৌড়সারং। চন্দ্রকোস। দেশাখ। ধনাশ্রী। ধানি। নটমল্লার। নায়কী 
কানাডা | নীলাম্বরী। পটমঞ্জরী। পটদীপ। পিলু। প্রর্দীপকী। বহার। 
বরবা। বডহংসসারং | বাগেশ্রী। বন্দাবনীসারং। ভীমপলশভ্রী। মধ্য- 
মাদসারং | মল্লার। মালগগ্রী। মিয়াাকি সারং। মিয়াাকি মল্লার। 
মীরামল্লার | মেঘমল্লার | রাগেশ্বরী | রামদাসী মল্লার। রেবতীকানাড়া। 
রেবা। শাহানা। শাহানা কানাডা৯। শিবরঞ্জনী। শুদ্ধসারংৎ | শ্রীরঞ্জনী। 
সামভ্তসারং | সুরমল্লার। সুহামল্লার | সুকাকানাড়া । সিদ্ধুড়া। হুসেনী- 
কানাডা । হংসকংকনী। হুংসমঞ্জরী | সুঘরাইকানাড়1। 

মারবা 8 জৈত। পুরিয়া। পূর্বা। পূর্বাকল্যাপ। পঞ্চম। ভটিহার। 


+.% রগমঞ্জরী। 
২ লংকাধহন সারং। 
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ংখার। মারবা। মালিন। মালিগৌরী। ললিত। বরাটি। বিভাস। 
সাজগিরী। সোহনী। 

খমাজ ? কলাবতী। খমাজ। খম্বাবতী। খোকর। গারা। গোরখ- 
কল্যাণ । চম্পক। চম্পাকলি। 'জয়জয়স্তী | বিাঁঝিটি। তিলককামোদ। 
তিলং। দুর্গা । দেশ। নাগত্বরাঁবলী। নাটকুরঞ্জিকা। নারায়ণী। রাগেস্রী। 
্যামকেদার | সরস্বতী । সাজন। সোরট। হংসশ্রী। 

পুরবী £$ গৌরী চক্দ্রকল্যাণ। জৈতগ্রী। টংকী। ত্রিবেণী। দীগক। 
পরজ। পূরবী । পুরিয়াধনাশ্রী। বসম্ত। মনোহর। মালবী। ললিতা- 
গৌরী । রেবা। শ্রী। শ্রীটংকী। 

ভৈরব £ অরজ। অহীর ভৈরব । আনন্দ ভৈরব । কালংড়া। কৌসী- 
ভৈরব । গুণকেলী। গৌরী। জোগিয়া। ঝিলক। দেবরঞ্জনী। প্রভাত। 
বঙ্গালভৈরব। বিভাস। ভৈরব । মেঘরঞ্রনী। রামকেলী। ললিতপঞ্চম। 
শিবমতভৈরব | সাবেরী। সৌরাই্টংক। হিজাজ। 

আশাবরী £ আড়াশা। আভেরী। আশাবরী। আনন্দভৈরবী। 
কোমলদেশী। কৌসীকানাড়া। খট। গান্ধারী। গোপীবসস্ত। জৌনপুরী। 
জংলা। ঝিলক। দরবারী কানাডা । দেবগান্ধার। দেশী। সিস্ধুভৈরবী। 

ভৈরবী £ উত্তরীগুণকেলী। বসন্ত মুখারী। বিলাসখানীতোঁভী | 
ভূপালতোড়ী। ভৈরবী । মালকোস। মোটকী। 

তোড়ী$ অঞ্জনী তোডী। আশাতোড়ী। আশাবরী তোড়ী। গুর্জবী- 
তোড়ী। গৌরী তোড়ী। ছায়া তোভী। তোড়ী। বাহাছুরী তোড়ী। 
মুলতানী | লাচারী তোড়ী। লক্ষ্মীতোড়ী। 


হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির মৃখ্য নিস্মমাবলী £ 
(১) রাগসংগীতে কমপক্ষে পাঁচটি এবং সর্বাধিক সাতটি স্বর ব্যবহৃত 
হয়। এর বাতিক্রেম কচিৎ দেখ! যায়, যেমন চারটি স্বরযুক্ত “মালশ্রী?। 
(২) পাঁচ, ছয় ও সাতটি যর অনুসারে রাগের তিন প্রকার জাতি 
আছে, এগুলির আরোহণ অবরোহশ ও অদল-বদল করে (৩৮৩০১) 
সর্বাধিক নয় প্রকার জাতি হিন্দুস্থানী সংগীতে প্রচলিত । 
(৩) বাবতীয় রাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । ১ম শ্রেণীর রাগে সর্বদ] 
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রে ও ধ কোমল হয়। এগুলি সাধারণতঃ সন্গিপ্রকাশ রাগ হয়ে থাকে । 
কারণ এগুলি প্রায়ই সূর্যোদয় ও সূর্ান্তের সময়ে গাওয়া হয়। ২য় শ্রেণীর 
রাগে সর্বদা রে ও ধ শুদ্ধ হয় এবং ৩য় শ্রেণীররাগেগ ও নি সর্যদা কোমল 
ইয়। 

(৪) সাধারণতঃ কোন স্বরের ছুটি রূপ কোন একটি রাগে ব্যবহৃত হয় 
না। এই নিয়মের কচিৎ ব্যতিক্রম দেখা! যায়| যেমন, ছুটি মধ্যমযুক্ত 
কেদার, ললিত প্রভৃতি । 

(৫) প্রতিটি রাগে বাদী, সমবাদী প্রভৃতি এবং রঞ্জকতা অপরিহার্য । 
রাগরূপী রাজ্যে বাদীম্বরকে রাজ! এবং সমবাদী স্বরকে মন্ত্রীর আসন দেওয়া 
হয়েছে তাই অনুদ্ধপ প্রাধান্য দেওয়া হয়। - 

(৬) রাগ-রঞ্জকত] বৃদ্ধির জন্য বিবাদী স্বরের কিঞ্চিৎ প্রয়োগ শাস্ত্রে 
অনুমোদিত, কিন্তু তার জন্য রাগজ্ঞান, স্বরজ্ঞান, আত্মসংযম ও কুশলতার 
প্রয়োজন। অর্ধান্তর ম্বরগুলিই সর্বদা! বিবাদী হয়ে থাকে। 

(৭) কডিমধ্যম ভ্বরটি কখনও বাদীষর হয় না। তাছাডা কডিমধ্যমের 
সঙ্গে কোমল নিষারদ কোন রাগে ব্যবহৃত হয় না। 

(৮) রাগসংগীতে মধাম স্বরটি অতান্ত মহত্বপূর্ণ। তাই একে “অদ্ধদর্শক 
ঘর” বলা হয়। অদ্ধদর্শক অর্থ পথপ্রদর্শক । কেবলমাত্র মধ্যমের রূপ 
পরিবর্তন করলেই প্রাতঃকালীন রাগ সায়ংকালীন এবং সায়ংকালীন রাগ 
প্রাতঃকালীন রাগে পরিবতিত হয়। 

১। সা, ম এবং প স্বরত্রয় উভয় অঙ্গেই বিদ্যমান, সুতরাং এদের 
কোনটি বাদীষ্বর হলে সেই রাগের গায়ন সময় তথ! অঙ্গপ্রাধান্য রাগ প্রকৃতি 
অনুযায়ী হয়ে থাকে। 

১০। কোন রাগে “সা” বঙ্জিত হয় না। তাছাড়া কোন রাগে “ম? ও 
“প" রর ছুটি একসঙ্গে বঞ্জিত হয় না। কারণ প্রথমতঃ কোন ছটি পাশাপাশি 
স্বর বঞ্জিত হবার রীতি নেই, দ্বিতীয়ত: বাদী-সমবাদীর মতোই ওঁড়বজাতির 
বঙ্জিত স্বরত্বয় নিশ্চিত হয়ে থাকে । তাছাডা ম ও প ত্বরহ্বয় সপ্তকের ছুটি 
অঙ্গের সেতুবিশেষ। সেদিক থেকেও এছুটি একসঙ্গে বজিত হলে অঙ্গহানির 

সম্ভাবনা আছে। 

১১1 মময়ের পরিবর্তন অনুযায়ী রাগ বদলের আবশ্বক হয়। তখন 
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এক থাটের রাগ শেষ করে অন্য থাটের রাগ গাওয়া হয়। সেই সন্ধিক্ষণে 
যে সকল এক্যপূর্ণ স্বরবিন্যাপযুক্ত রাগ গাওয়া হয় তাদের পরমেলপ্রবেশক 
রাগ বলে। 

১২1 রাগ সংগীতে কণষরকে অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ মানা হয়ঃ কারণ কণ- 
সবরের সাহায্যেই সমপ্রকৃতিক রাগগুলির ম্বতন্ত্রত1! ও বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়। 

১৩। বাগ বিস্তার কালে আবির্ভাব-তিরোভাব প্রদর্শনের জন্য বাদীম্বর ৮ 
ছাড1 অন্যান্য ্বরকেও কিছুক্ষণের জন্য প্রাধান্য দেওয়া] হয়। 

১৪। “সা” থেকে “প' পূর্বাঙ্গ এবং “ম” থেকে তারস! উত্তরাঙ্গ; সপ্তকের 
এই ছুটি অন্তর স্বীকৃত। বাদীঘ্বরের অবস্থিতি অনুসারে রাগকে পূর্ব বা উত্তর 
অঙ্গের বলা! হয়। এই অঙ্গ অনুসারে গায়ন সময় নিশ্চিত হয়। পূর্বাঙ্গ 
রাগগুলি আরোহণে এবং উত্তরাঙ্গ রাগগুলি অবরোহণে নিজ নিজ বৈশিষ্ট 
প্রকাশ করে। এই ছুটি অঙ্গের রাগগুলি পরস্পরের “জবাব' বলে কথিত । 
অবশ্ট এইসকল ব্যাপার মনস্তত্বগত ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়েছে । 

১৫। সাধারণতঃ শুদ্ধ রে, ধ যুক্ত রাগগুলি ১ম শ্রেণীর রাগের পরে গীত 
হয় এবং কোমল গ' নি: যুক্ত রাগগুলি দিবা ও রাত্রি দ্বিপ্রহরে গীত হয়। 

১৬। সাধারণতঃ দিবা এবং রাত্রি ১২টার পরে গেয় রাগগুলির সা ম 
ও প ্বরত্রয় প্রবল হয়। 

১৭। সাধারণতঃ প্রাতঃকালীন রাগের কোমল বে ধ এবং সায়ংকালীন 
রাগের শুদ্ধ গ নি স্বরগুলি প্রবল হয়ে থাকে। 

১৮। ছুই মধ্যমযুক্ত রাগের আরোহে নি এবং অবরোহে গ বক্র হয়ে 
থাকে এবং অন্তরাতেও একা থাকে । 

১১। উত্তর ভারতীয় সংগীতে মিশ্রণ প্রচলিত কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় 
সংগীতে মিশ্রণ অপ্রচলিত । 

২০। উত্তর ভারতীয় সংগীত মীড প্রধান হয়, তাছাড়া তাল অপেক্ষা 
রাগকে প্রাধান্য দেওয়৷ হয় কিন্তু কর্ণাটক সংগীতে রাগ অপেক্ষা তালকে 
বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। 

মসীদ খানি বাজ ১ কধিত আছে, সেতারাদি যন্ত্রে যে সকল গৎ- 
তোড়া প্রভৃতি বাজানে! হয় তার অষ্টী হোল তানসেনের পুত্র বংশীয় 
মসীদ খ]। তাই এর নাষ মসীদখানি বাজ। একে পশ্চিমী বা পছাও-কা- 


৪৮ সংগীত মনীষা 


বাজও বলা হোত । আমীর খসরু সৃষ্ট বলে কথিত বাদন পদ্ধতির সংস্কার 
সাধন করে তিনি এই বাদন ধারার প্রবর্তন করেন এবং পুন্র বাহাতুর খাকে 
(সেন?) শিক্ষা দেন। এর থেকেই পরবর্তাঁকালে জয়পুর ঘরাণার সুষ্টি 
হয়েছে এইরূপ শোনা যায়। 

এই বাদন পদ্ধতি বিলম্বিত খেয়ালের আদর্শে রচিত এবং সহজ ও সরল 
, জোড়; তোড়া, তান, বিস্তার প্রভৃতি নিয়ে খেয়ালের রীতিতেই অনুষ্ঠিত 
হোত। এর সঙ্গে তবলার সঙ্গত ছিল বাহুলা বজিত। ইতিপূর্বের আমীর 
খসরু প্রবর্তিত বাদন পদ্ধতি ছিল আরো সহজ-সরল তথা একটি মাত্র 
তৃকযুক্ত। 

মসীদ খাই সম্ভবত সেতারে আরে! তিনটি তার যুক্ত -করেন। তবে 
তখন পর্ধস্ত চিকারী বা তরফের তারটি সংযুক্ত হয় নি। ওটি আরো 
পরবতাঁকালে, “সুরবাহার”১ যন্ত্রটি সৃষ্টি হওয়ার পরে সংযুক্ত হয়েছিল। 

রেজাখানি বাজ $ অনেকে মনে করেন যে মসীদ খা'র শিষ্ত গোলাম 
রেজ1 এই বাজের প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদও আছে, 
কারণ কারো মতে মসীদ খা স্বয়ং তার প্রিয় শিষ্তের জন্য এই বাদন ধারার 
প্রবর্তন করেছিলেন । 

রেজাখানি বাজ তরাণার অন্নুকণে সৃষ্ট | বিবিধ যুক্ত বোলের প্রাধান্যুই 
এতে বেণী । মসীদ খানির মতো সহজ সরল নয়, তবে এই ছুটি বাদন- 
ধারাকে এক অন্যের পরিপূরক বলা যায়। কারণ বিলম্বিতের পরে দ্রুত 
খেয়ালের মতো! মসীদখানির পরে রেজাখানি গৎ বাজানোর রীতি ছিল। 
যা এখনও প্রচলিত আছে। গোলাম রেজার বংশধর ও শিল্তগণ পরে দিল্লী 
থেকে পূর্বাঞ্চলে এসে বসবাস সুরু করেছিলেন বলে একে পৃাঁবাঁজও বল! 
হয়। 

ইমদাদখানি বাজ £ সুপ্রসিদ্ধ ইমদাদ খা খেয়াল ও প্রপদের অথবা 
মসীদখানি ও রেজাখানির মিশ্রণে তথা বারোটি অঙ্গ সংযুক্ত করে পূর্ববর্তী 
বাজের, আমূল সংস্কীর সাধন করে ইমদাদখানি বাদন ধারার প্রবর্তন করেন। 
অর্থাৎ যন্ত্র সংগীতে ইনি এক নবযুগের শ্রষ্টা। ঝালার প্রাধান্য এ'রই 


১ খাঁপুশীয্র পরিচ্ছেদ সুরবাহার ও সেতার দ্রউব্য। 


সংগীতশান্তর ৪৯ 


অনবস্ত অবদান । এই সকল নবীনতা ইনি সুর্‌ বাহারেও প্রবর্তন করেছিলেন। 
বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে ইমদাদখানি বাজ প্রচলিত, য। বিগত অর্ধ শতাবীরও 
আধিক সময়কাল থেকে প্রবাহিত আছে। 
গীত ও রস £ মানব-হৃদয়ের বনু বিচিত্র চিন্তাধারার পরমোৎকর্ষ- 
সাধনেই রসের উৎপত্তি। কোন বিষয়কে সীমান্ত পরিবত্িতরূপে কল্পনা! করলে 
যেমন ভাবাস্তর বা হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় তেমনি বিচিত্র নবীনতারও স্ষ্টি হয়, 
সেই পরিণতিকেই বল! হয় রস। পক্ষান্তরে কোন বাহ্বস্ত বা গুণের আম্বাদনে, 
দেহ ব1 চিত্তের যে ভাবাস্তব উৎপন্ন হয়, তাই রস। 
নাট্যশান্ত্রকার রসের সঙ্গে ভাবের জন্য-জনক বা কার্ষ-কারণ অশ্বন্ধ বলে 
উল্লেখ করেছেন £ 
যথা বীজান্তবেছূক্ষে বৃক্ষাৎ পুম্পৎ ফলৎ যথা । 
তথা মূলৎ রসাঃ সর্বে তেভ্যে। ভাবা ব্যবস্থিতা ॥ 
অর্থাৎ, বীজের সঙ্গে বুক্ষ ব৷ বৃক্ষের সঙ্গে ফুল তথা ফলের মতো, রসের সঙ্গে 
ভাবের সম্পর্ক । তিনি বলেছেন, রস আট প্রকাব £ “চেত্যঞ্ো নাট্যেবসাঃ,, 
আদি আচার্য ব্রহ্মাও যে আট প্রকার রস স্বীকার করতেন সে কথারও তিনি 
উল্লেখ করেছেন £ “এতে রসাঃ প্রোক্তা ক্রুহিণেন মহাম্না” | রামায়ণকার 
মহধি বান্সীকিও আট প্রকার রসের উল্লেখ করেছেন £-_ 
রসৈঃ শুঙ্গারকরুণহাস্য রৌব্রভয়ানকৈঃ | 
বীরাদ্দিভিঃ রসৈধু'ক্তৎ কাব্যমেতদগায়তাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ খু্টপূর্ব ৬ষ্ট৫ম শতকে ভারতীয় সমাজে মাত্র আটটি রসেরই 
প্রচলন ছিল। শান্ত রসে নবম রস হিসাবে সম্ভবত খ্ুষ্টীয় ৫ম শতকের 
কিছু পুর্বে গ্রহণ কর! হয়। পরবর্তীকালে শাস্ত রসকে চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থা! 
মনে করে কেহ কেহ আট প্রকাব রসই স্বীকার করেন। কেহ কেহ বাৎসলা- 
ভাবকে রসের অঙ্গীভূত করে দশ প্রকার রস স্বীকার করেন। আবার কেহ 
কেহ ভক্তি, শ্নেহ ও লৌল্য এই তিনটিকেও রসের অন্তর্ভূক্ত বলে অভিমত 
প্রকাশ করেছেন । 
তবে রস নয়টি, এই অভিমতই অধিক সমধ্িত। ভরতের অনুগামী পরবর্তী 
শান্ত্রী সংগীতরত্বাকর রচয়িতা পণ্ডিত শাঙ্গদেব নবরসের তাবগুলির বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা! করেছেন £ 
গু 


€৩ 


০০০ পি তলত 
হন 


ঙ 


ঘা] 


৮ 


ছি 


রন 
আদিরস 


হাস্য 


ভয়ানক 


বীভৎস 


৪: 


শা 


্বাধীভাব 
১ | শৃঙ্গার বা | রতিবা | চিন্তা, শ্রম, 


সংগীত মনীষা 


সঞ্চারীভাব 


অন্নভাব 


কটাক্ষ, ওষ্দংশন, 


রাগ | গুতস্যুক, গ্লানি শ্দোলন ইত্যাদি 
&. ইত্যাদি ন 





নেত্র, কপোল বা ওষ্া- 
ধারেব কম্পন, দ্বৃডি 
কৃঞ্চন ব৷ দৃি নিষীলন 


অশ্রঃপাত, পবিবেদন!, 
বিবর্ণতা, শ্বাস, 


স্বরভল্গ ইত্যাদি] উচ্ছ্বাস, মন্তকে বা 


হাস 
শোক |] মোহ, তয়, 
দীনতা, বিষাদ, 
| 
ক্রোধ | আবেগ, উৎ- 
সাহু, চপলতা, 
বোমাঞ্চ ইতাপ্ি 
উৎসাহ | উগ্রতা 
ভষ দৈন্য, শংকা, 
মোহ? ব্রাসঃ 
স্ৃতা ইত্যাদি 
ঘ্বণা ূ ব্যাধি, মোহ 
ইত্যাদি 
বিস্ময় | শুভ, স্বেদ, 
সম্ত্রম+ বোমাঞ্চ 
ইত্যাদি 
তত্বজ্ঞান পরমানন্দোত্ভূত 
জনিত | মত্ৃতা', স্মৃতি, 
বৈরাগ্য | হর্ষ ইত্যাদি 


বক্ষে করাঘাত ইতাাছি 


ভ্রুকুটি, হস্তনিম্পেষণ, 
দত্ত ও ওহ গীভন 
ইত্যাদি 


তাগ 


দুশ্চিন্তা, নয়ন। হস্ত 
বা পদাদিব কম্পন 
ইতাদি 


ওঠ, নানু, 
বিশৃঙ্বাল পদক্ষেপ 
ইত্যাদি 


লয়নবিস্তার, নিনিমেশ- 
দৃডি, আনন্দকোলা- 
হল: হর্য ইত্যাদি 


তত্বজ্ঞান বিষয়ক 
আলাপ, দৃষ্টিনামাগ্রে 
স্বাপন, মোকশান্ের 

অর্থচিস্তা ইতাদি 


বিভাব 


মধুখতু, পুষ্পোদ্ঠান, 


নৃত্যসীতি, চিত্রদর্শন 
ইত্যাদি 


অন্রের অনুকরণ, 

অরুচি, নির্লজ্জতা, 
কপটতা অসংগত্ত- 
বাক্য ইত্যাদি 


বিপদ, অনর্থ, 
দেশাস্তবিত, আত্মীয়" 
বিয়োগ ইত্যাদি 
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রাগ সংগীত যে নান। রসের অভিব্যক্তিপুর্ণ এবং ষড়জাদি স্বরগুলি যে রসের 


সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ভরতমুনি সেকথার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। 
লৌকিক্ক স্বরগুলির নির্দিষ্ট পরিচয়ে তিনি বলেছেন ঃ 


হান্যশ্ঙ্গারয়োঃকার্ষেণ স্বরৌ মধ্যমপঞ্চমৌ। 
ঘড় জর্থতৌ। চ কর্তবৌ বীররোদ্রাদ্ভূতেঘথ ॥ 


সংগীত শাস্ত্র ৫১ 


গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ কর্তবৌ করুণে রসে । 
ধৈবতশ্চ প্রযোক্তব্যে! বীভখসে সভয়ানকে ॥ 

অর্থাৎ, ম ও পহান্ত ও শৃঙ্গার, স! ও রে বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত, গ ও নি 
করুণ এবং ধ বীভৎস ও ভয়ানক রসোৎপাদক শ্বর। তিনি শঙ্গার, রৌদ্র, বীর 
ও বীভৎস এই চারটিকে প্রধান রস হিসাবে গ্রহণ করে এগুলি থেকেই অন্ত 
সকল রসের উৎপত্তি বলে উল্লেখ করেছেন । 

যদিও প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে প্রত্যেক স্বরকেই কোন না কোন রসের অন্তর্গত 
বলা হয়েছে, কিন্তু কোন একটি মাত্র স্বর রসোংপাদ্নে সক্ষম কিনা সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ আছে । যেমন ধড়জকে বীর এবং পঞ্চমকে শৃঙ্গার রসোতপাদক 
বলা হয়েছে, অধিকাংশ রাগই এই স্বরদয়-যুক্ত, তবে কি সব রাগই এই ছুটি 
রসের অন্তর্গত ? সুতরাং স্বরগুলি বিভিন্ন রসেব প্রতীক মাত্র, কারণ সহযোগী 
স্বর ছাড়া কোন একক স্বর, কোন প্রকার রস ষ্টি করতে পারে না। 

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তিন শ্রেণীর রাগে নবরসেব বিভাঁজন এইরূপে করেছেন । 
যেমন, 

১ম শ্রেণীর কোমল বে ধূ যুক্ত রাগে শাস্ত ও করুণ রস, 

২য় শ্রেণীর শুদ্ধ রে ধ যুক্ত রাগে শূঙ্গার রস এবং 

৩য় শ্রেণীর কোমল গ নি যুক্ত রাগে বীর রস উৎপন্ন করে থাকে । 

পণ্তিতজী শুঙ্গার, বীর, করুণ ও শাস্ত এই চারিটি রসেব মধ্যেই নবরসের 
সমাবেশ করেছেন । বলা বাহুল্য, স্ত্গীত এবং ললিতকলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর 
রসজ্ঞান অপরিহার্য! 

নৃত্য ও রস £ তাণ্ডব ও লাস্ ভেদে নৃত্য ছুই প্রকার। শাস্ে মহাদেব 
গ্রচারিত বীর রসোদ্দীপক উদ্ধত ও উগ্র তাগুব নৃত্যকে পুরুষের মাধ্যমে এবং 
উম! প্রচারিত শূঙ্গার রসোদ্দীপক সুকুমার ও কোমল লাস্ত নৃত্যকে নাবীব মাধ্যমে 
অনুশীলনের বিধান দেওয়! হয়েছে। কথিত আছে, ভরতমুনি খাষি তওডর কাছে 
তাওব নৃত্য শিখেছিলেন যা বর্তমান ভারত-নাট্যম নৃত্যের মাধ্যমে প্রবাহিত । 
আর উমা দ্বারকার গোগীগণকে এবং গোপীগণ সৌরাষ্ট্রের নারীগণকে লাম্ নৃত্য 
শিখিয়েছিলেন যা! কথাকলি ও মণিপুরী নুতোর মাধ্যমে প্রবাহিত। 

ভরতমুনি তাগব ও লান্য নৃত্যে এমন প্রভেদ স্বীকার করেন নি। স্ত্রীও 
পুরুষ উভয়ের জন্যই তিনি উভত নৃত্যের বিধান দিয়েছেন । তিনি বিষম, বিকট 


৫২ সংগীত মনীষা 


ও লু ভেবে নৃত্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন । তাঁর অনুগামী শাস্ত্রী পণ্ডিত 
শাঙ্গদেবও নৃত্যের তিনটি শাখা স্বীকার করেছেন। শাস্ত্রে তাওব নৃত্যকে বীর 
ও রৌদ্র এবং লাস্ত নৃত্যকে শৃঙ্গার, করুণ ও শাস্ত রসোদ্দীপক বল হয়েছে । 
বাস্ভ/তাল ও রস ঃ বিভিন্ন তাল এবং তার লয়ভেদ অনুসারে বিচিত্র 
রসের সৃষ্টি হয় সেকথা বলাই বাহুল্য । এই প্রসঙ্গে প্রাচীন “বিষুধ্ধর্নোততরপুবাণ* 
গ্রন্থে আছে £ 
তথ। লয়! হাস্যশৃঙ্গারয়ে। মধ্যমাঃ 
বীভংসভয়ানকয়োধিলঘ্িতঃ 
বীর রৌদ্রাদ্ভৃতেষু চ ভ্রুত॥ 
অর্থাৎ, বিলম্বিত লয়ে বীভৎস ও ভয়ানক, মধ্যলয়ে হাস্য ও শূঙ্গাব এবং দ্রুত 
লয়ে রৌদ্র ও অন্ভুত রস উৎপন্ন কবে। এই অভিমত বর্তমানে সংগীতে ও 
স্বীকূত। 
বাগ প্রকাশ £ কোন নিশ্চিত ব্বরবিষ্তাসকে কোন বিশেষ নিয়মানুসারে, 
অর্থাৎ বাদী, সমবাদী, অল্পত্ব, বহুত্ব, স্পর্শস্বর ইত্যাদির প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে 
গায়ন বা বাদন তথা রসোৎপাদন করলে তবেই তা রাগ সংগীতের পদ্দবাচ্য 
হতে পাবে । প্রচলিত সংগীত পদ্ধতির বিধি বিধানাদি সম্পর্কে শিল্পী যে সঙ্ঞান 
হবে সেকথা! বলাই বাহুল্য। এছাড়া রাগ প্রকাশে শিল্পীর প্রতিভ। এবং 
উপলব্ধির বিকাশ থাক অবশ্য কর্তব্য। তবেই ত৷ সাধারণের চিত্তাকর্ষক হবে। 
সর্বোপরি চাই স্থমধুর কন্বব অথবা বিশেষ বাদন-বৈশিষ্ট্য, ঘার সাহায্যে উক্ত 
গুণাবলী তথ! রাগ প্রকাশ সুষ্ঠ ও স্থন্দর হবে। 
স্বর সাধন! ? ভারতীয় সংগীত হোল কণ্চগীত প্রধান, কারণ বাগ্ভ ও 
নৃত্যেরও মূল আধার হোল গান । আর গানের প্রধান অঙ্গ হোল কণ্ঠস্বর । একথা 
অনস্বীকার্য ধে কণ্ঠস্বর সুমধুর হওয়! বা না হওয়াতে শিল্পীর কোন হাত নেই, 
যেমন কোন ছুন্দরীর নেই তার সৌন্দর্যে কোন ক্ৃতিত্ব। তবে একথা সত্য যে 
সাধনার সাহায্যে কস্বরের যথেষ্ট উন্নতি সাধন সম্ভব । কারণ সংগীতে একেবারে 
অনুপযোগী কণ্ঠস্বর খুবই কম হয়ে থাকে। কতঠস্বর সুমিষ্ট করার জন্য কয়েকটি 
বিষয় লক্ষ্য রেখে স্বর সাধনা করলে মোটামুটি সুফল পাওয়। যাবে বলে আশা 
কর" ঘায়। যেমন-_ 
. ১) স্বাভাবিক কণ্স্বর সহযোগে স্বরোচ্চারণ। 


সংগীতশাহ্র ৫৩ 


২। শ্বরের স্থিরতা এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ। 

৩। অবথা চড়া স্থরে (চিৎকার করে ) স্বর-অভ্যাস ন। করা। 

অনেকে অন্তের অনুকরণ করতে গিয়ে শ্বাভাবিক কণ্ঠস্বর বিকৃত করে থাকে 
যা অন্চিত। আবার অনেকে স্বরের স্থিরতার প্রতি লক্ষ্য ন। রেখেই। স্বর 
অভ্যাসকালে অযথা তাঁড়াছুড়ো৷ করে থাকে । অনেকের ধারণ খুব উঁচু স্থানে 
স্বর-সাধন৷ করলে তাড়াতাড়ি স্বর বুমধুর হয়। এই ধারণা অন্রান্ত নয়। বরং 
নিজস্ব কন্বরের উপযোগী আরম্তিক ম্বর ( মধা ষড় জ) নির্বাচন একটি মহত্বপূর্ণ 
বিষয়। উপযুক্ত নির্দেশাদির অভাবে কথম্বর নষ্ট করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 

শ্বরাভ্যাসকালে সর্ব! আ+ কারের সাহায্যে স্বরোচ্চারণ কর! উচিত এবং ক্রমে 
ই'কার, উকার, ও”কার প্রভৃতির অনুশীলন করা কর্তব্য। প্রীরস্তে খুব ধীর 
গতিতে এবং ক্রমে গতি পরিবর্তন করে স্বরাভ্যাস করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে 
গারনকালে এই সকল প্রক্রিয়া হয়তে।' একেবারে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে 
পারে কিন্ত কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এর সার্থকতা অপরিসীম | এই প্রসঙ্গে 
অধিক বলা বাহুল্য, কারণ কষ্ঠস্বরের প্রকৃতি ব! বৈশিষ্ট্যান্থুসারে শিক্ষার্থী স্বয়ংই 
ক্রমে স্বরাভ্যাসের নানাবিধ নবীন গন্থার সন্ধান পেতে পারে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশে কোন বিবয়েই প্রতিতা বিচার 
করে বিষ্ার্থ নির্বাচনের রীতি নেই। সংগীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। 
অথচ কণ্ঠর তথ! অন্তান্তি প্রতিভাদ্দি বিচার করে তবেই তাকে উপযুক্ত বিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়। কর্তব্য । কারণ সকলেই যেমন গ্রপদ, ধামার গাইতে পারে না, 
তেমনি খেয়াল, ঠুংরী গাওয়াও বথেষ্ট সাধন! সাপেক্ষ বিষয় । আবার টগ্পা গান 
তো৷ আরো! বৈশিষ্ট্পূর্ণ । সুতরাং এইসকল বিবয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সচেতন 
থাক] কর্তব্য । 


গাম্নকের গুণ ও দোষ? পণ্ডিত ভাতথণ্ডেজী লুগায়কের পরিচয়ে 
“লক্ষসংগীত” গ্রন্থে বলেছেন £ 
সংগীতৎ মোহিনীরূপমিত্যাহুঃ সত্যমেব তত । 
যোগ্যরস ভাব্ভাবারাগ প্রভৃতিসাধনৈঃ ॥ 
গাঁয়কঃ শ্রোতৃুমনসি নিয়তং জনয়েৎ ফলম্‌ ॥ 
অর্থাৎ, যোগ্য ভাব ভাবা রস প্রভৃতির উত্তম সাধনাসিদ্ধ গায়কের গানই 
মোহিনীরপে শ্রোতাদের প্রভাবিত করতে পারে। গায়কের দোষ সমক্থে বলেছেন £ 


৫৪ সংগীত মনীষা. 


ভাষাব্যক্তা। হাবভাবাঃ প্রতীয়স্তে বিসংগতা। 
ব্স্তাশ্টেষ্টান্তথাক্রোশাঃ কেবলম্‌ কর্কশ! মতাঃ ॥ 
এতাদৃগ গায়নারন্তাৎ পরিণামো হাভীগ্সিতঃ। 
ততো হাস্যরসন্যৈব কেবলম্‌ স্যাৎ সমুদ্ভবঃ ॥ 
অর্থাৎ, প্রথম থেকেই যদি হাত-প! ছোঁড়া, মুখ বাঁকানো, ঈাতি বেরকরা 
ইত্যাদি কুঅভ্যাস রণ হয়ে যায়, তাহলে সেগুলি ত্যাগ করা! কঠিন হয়ে পড়ে, 
ফলে সংগীতসভায় হাস্যরস উৎপন্ন হয়। 
পণ্ডিত শাঙ্গ দেব তার “সংগীতবত্বাকর" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন, 
যা শিক্ষার্থীর গোঁড়া থেকেই জেনে রাখা কর্তব্য । যেমন £ 
গাম্কের গুগ £ হছ্যশবঃ স্থশারীরো গ্রহমোক্ষ বিচক্ষণঃ | 
রাগ রাগাঙ্গ ভাষাঙ্গ ক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গ কোবিদঃ ॥ 
প্রবন্ধ গাঁননিষ্ণাতৌ৷ বিবিধালপ্তিতত্ববিং | 
সর্স্থানোচ্চগমকেঘনায়াসলসাদ গতিঃ ॥ 
আয়ত্তকঠস্তালজ্ঞঃ সাবধানোজিতশ্রমঃ | 
শুদ্ধচ্ছাঁয়ালগাভিজ্ঞঃ সর্বকাকুবিশেষবিৎ ॥ 
অপারস্থায় সঞ্চারঃ সর্বদোষবিবঞ্জিতঃ | - 
ক্রিয়াপরোজন্ত্রলয়ঃ সুঘটে। ধারণান্থিতঃ ॥ 
স্কজ্ণনিজবনোহারিরহঃ কদভজনোদ্ধুরঃ। 
| সসম্প্রদায়ে! গীতজ্ঞীয়তে গায়নাগ্রনীঃ ॥ 
ভাবার্থ £ 
হৃম্তশবঃ-মধুর সুরেল! কণ্ঠম্বরযুক্ত গায়ক । 
স্থশারীরো-ষে কথম্বর অনায়াসে রাগরূপ ব্যক্ত করতে সক্ষম ৷ 
গ্রহমোক্ষবিচক্ষণ:-্গ্রহ, অংশাদি শ্বর সম্বন্ধে যিনি বিচক্ষণ। 
রাগরাগাঙ্গ'''কোবিদং-্রাগ, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গাদি সম্বন্ধে যিনি জ্ঞানী । 
প্রবন্ধগাননিষ্ণাতো-প্রবন্ধা্দি গীতরীতি সম্বন্ধে যিনি সঙ্ঞান। 
বিবিধালপ্তিতত্ববিংধিনি বিবিধ আলপ্তি সম্বন্ধে বিচক্ষণ । 
সর্বস্থানোচ্চ-"'গতিঃস্মন্্র, মধ্য, তার প্রভৃতি সর্বস্থানের গমক যিনি অনায়াসে 
ৃ উচ্চারণ করতে পারেন । 
আরততকষঠসতালঙ-বিনি আ্্ধাধীন কণ্ঠস্বর তথ! তালজ্ঞানের অধিকারী । 


সংগীতশান্ত্র ৫৫ 


সাবধানে! জিতশ্রমঃ-ধিনি একাগ্রচিত্তে অক্লাস্ত গাইতে পারেন। 
স্তদ্ঘছায়ালগাভিজ্ঞঃ-্যিনি শুদ্ধ, ছায়ালগ, সংকীর্ণাদি রাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। 
সর্বকাকুবিশেষবিৎ-্ধিনি সর্বপ্রকার কাকু সম্বন্ধে বিশেবজ্ঞ। 
অপারস্থায়সঞ্চারঃ-যিনি অসংখ্য স্বরবিস্তাস রচনায় শক্তিমান । 
সর্বদোষবিবঞ্জিতঃ-ধিনি নির্দোষ সংগীত পরিবেশনে সক্ষম । 
ক্রিয়াপরোজন্ত্রলয়ঃ্ষিনি যথালয়ে সংগীত ক্ত্রিয়ায় সাধন! সিদ্ধ। 
সঘটোধারণান্বিত-ধিনি কাস্তিবান ও শিল্পোচিত জ্ঞানসম্পন্ন । 
শ্ুজর্নিরবনো-্ধিনি জলদ্গন্ভীর স্বরোচ্চারণে সক্ষম । 
হারিরহঃরদভজনোদ্ধুরঃ-্ধিনি সহজেই শ্রোতাদের সুগ্ধ করতে পারেন। 
সুসম্প্রদায়-বিনি উচ্চশ্রেণীর গুরুপরম্পরায় শিক্ষালাভ করেছেন । 
গীতজৈর্গীয়তে গায়নাগ্রনীঃ-্উক্ত গ্ীতজ্ঞানী গায়কই সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত । 
গাষয়কের দোষ £ সংদষ্টোদ্ধৃষ্টহ্ৎকারিভীতশংকিতকম্পিতাঃ | 
করালী বিকলঃ কাঁকী বিতালকরভোদড়াঃ ॥ 
ঝোদ্বকস্তম্বকী বক্রী প্রসারী বিনিমীলকঃ। 
বিরসাপন্থরাব্যক্তস্থানভষ্টাব্যবস্থিতাঃ ॥ 
মিশ্রকোনবধানশ্চ তথান্তঃ সান্ুনাসিকঃ | 
পঞ্চবিংশতিরিত্যেতে গায়ক নিন্দিত মতাঃ ॥ 
ভাবার্থ ঃ 
সংদষ্টোদধৃ্টন্ুৎকারী-্দাত চেপে নিরস চিৎকার করে গাওয়া । 
ভীতশংকিতকম্পিতাঃ-ভীত শংকিত ও কম্পিতভাবে গাওয়1। 
করালীবিকলঃকাকী-কাকের মতো কর্কশ কে ই৷ করে গাওয়া । 
বিতালকরতোঘড়াঃ--তালভ্রষ্ট হওয়া! এবং গল! উঁচু করে ভেড়ার মতো! মুখ 
করে গাওয়।। 
ঝোগ্বকস্তম্বকীবক্রী-গলার শির! ও গাল ফুলিয়ে মুখ বাকিয়ে গাওয়]। 
প্রসারীবিনিমীলকঃ-হাত-পা ছুঁড়ে বা চোখ বুজে গাওয়।। 
বিরসাপস্বরাবাক্ত্নীরস, রাগ্ষ্ট তথা অশুদ্ধ উচ্চারণ সহযোগে গাওয়া] । 
স্থানিভ্রষ্টাব্যবস্থিতাঃ-স্বরস্তানভ্রষ্ট তথ। অব্যবস্থিতরূপে গাওয়া । 
মিশ্রকোনবধানশ্চ-্অন্তমনফভাবে রাগের শুদ্ধতা রক্ষ। ন। করে গাওয়!। 
তথান্তঃ লাগ্নাসিকঃ-তথ! নাকি সুরে গাওয়া! । 


৫৬ অংগীভ মনীবা 


পঞ্চবিংশতি.'মতাঃ-এই পঁচিশ প্রকার দোব বাদের আছে তার সংগীত- 
সমাজে নিন্দিত হয়ে থাকে । 
উপরোক্ত গুণ ও দোবগুলি অম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রথম থেকেই 
সচেতন থাকা কর্তব্য । 
কাকু 8 মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্ত কণ্ঠের স্বরের ষে বিচিত্রতা 
প্রকাশ পার তাকে কাকু বলে। কাকুর আভিধানিক অর্থ হোল বিকৃত কণ্- 
ধ্বনি। নাট্যশান্ত্রকার কাকুর প্রকার ভেদেব বর্ণনায় বলেছেন ঃ সাকাঙ্খা ও 
নিরাকাজ্খা ভেদে কাকু ছুই প্রকার। অনিষুক্ত বাক্য সাকাঙ্খ এবং নিষুক্ত বাক্য 
নিরাকাঙ্খ । লয়েব গতিভেদে এব রস স্থাষ্টিব বর্ণনায় ভরত বলেছেন £ 
হাস্যশ্ঙ্গারককণোধিষ্টা কাকুধিলক্কিত1 | 


বীররৌদ্রাডূতেযুচ্চ। দীপ্ত চাপি প্রশ্যতে ॥ 
ভয়ানকে সবীভৎসে দ্রুতা নীচা চ কীতিতা। 


এবং ভাবরসোপেতা কাকুর্ষোজ্যা অযোক্ভভিঃ ॥ ৮ 
অর্থাৎ বিলম্ষিত-কাকুতে হাস্য, শুঙ্গার ও ককণ বস, উচ্চ ও দীপ্তাকাকুতে 
বীর, রৌদ্র ও অস্ভুত রস এবং নীচু ও ভ্রুত কাকুতে ভয়ানক ও বীভৎস রসাদির 
প্রকাশ পায়। এর উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে বলেছেন ঃ প্উরসঃ শিবসঃ কণ্ঠাৎ স্বরঃ 
কাকুঃ প্রবর্ততে”। অর্থাৎ উরঃ, শির ও ক এই তিনস্থান থেকেই কাকুস্বর 
নির্গত হয়। 
সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কাকুব ব্যাখ্যায় বলেছেন £ “ভিন্নকণ্ঠধ্বনি্ধীরে 
কাকুরিত্যভিধীয়তে”। অর্থাৎ ক তথ! উচ্চারণ ভেগে ধ্বনিব ষে ভেদ বা! ভিন্নতা 
হয় তার নাম কাকু। 
এ অম্বন্ধে শাঙ্গদেবের বিবৃতি ক্ষুদ্র অথচ স্পষ্ট, তিনি বলেছেন £ “কাকু- 
ধ্নৈধিকারঠ । তিনি আবার ছয়প্রকার কাকুর বর্ণনা দিয়েছেন £ 
ছায়াকাকু বটপ্রকার। শ্বররাগান্তরাগজ।। 
হ্যাদদেশব্দেত্রয়ন্ত্রানাৎ তল্লক্ষণমথোচ্চতে ॥ ১ 
অর্থাৎ শ্ববকাকু, রাগকাকু, অন্তরাগকাকু, যন্ত্রকাকু, দেশকাকু ও কেত্রকাকু, 
এই ছয়প্রকার কাকু। 
শ্বরকাকু ॥ শ্রুতির সামান্য কমবেশী করে অন্ান্ঠ ন্বরের ছার! প্রদর্শন করাকে 
দবরকাক্র বলে। র 


সংগীতশান্ত ৫৭ 


রাগকাকু ॥ রাগ-বিশেষের মুখ্য ছায়াকে রাগকাকু বলে। 

অন্তরাগকাকু ॥ অন্ত কোন রাগের ছার। প্রদর্শন করাকে £অন্তরাগকাকু 
বলে। 

যন্্কাকু॥ বিভিন্ন যন্ত্রের নিজস্ব ধ্বনিই সেই যন্ত্রের কাকু। কারণ এর 
সাহায্যেই আমরা কানে শুনেই ধ্বনিটি কোন যন্ত্র নিঃস্যত বুঝতে পারি। 

দেশকাকু ॥ রাগের প্রকৃতি বা দেশ ছাড়া অন্ত কোন রাগের সাহাব্য না 
নিয়ে সংগীত প্রদর্শন করাকে দেশকাকু বলে। বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বর রচনা 
বিশেষকেও দেশকাকু বল! যায়। 

ক্ষেত্রকাকু ॥ রাগের অবন্ধবকে (ধাতু) ক্ষেত্র বলে। গাইবার সময়ে 
ক্ষেত্রবিশেষের যে বিভিন্ন ূপ লক্ষিত হয় তাকে ক্ষেত্রকাকু বলে। এখানে 
বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থার সুরবিশেষও হতে পারে। 

প্রকৃতপক্ষে কাকু থেকেই সংগীতের উৎপত্তি বলা ষায়। সংগীতশিল্পী ও 
অভিনেত্রীবর্গের সফলতা! কাকুর পরেই নিওরশীল। কারণ আমাদের হৃদয় 
বেগের প্রকাশ কণ্ণন্বরে অন্তুতভাবে প্রতিফলিত হয়। এমনকি পশুপক্ষীর 
ধবনিতেও কাকুর প্রকাশ লক্ষিত হয়। যেমন রাত্রে তঙ্করাদ্ি দেখে যখন কোন 
কুকুর ভাঁকে তখন তাঁর ধ্বনিতে বে কঠোরত1 এবং ভয়খকরতা। থাকে অন্যসময়ে 
তেমন থাকে না। বরং সেই কুকুরই যখন তার প্রভুর অঙ্গে বেড়াতে যেতে চায় 
তখন তার ধ্বনিতে আবেদনপুণ বিনক্ব এবং বিবশতা প্রকাশ পায়। 

অতএব সংগীতে কাকু অত্যন্ত মহত্বপুর্ণ। কাকুর সাহাষ্যেই সংগীতে মাধূর্য 
ও ন্নিগ্ধতা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন রস সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। 

সারণাচতুষুয় £$ সারণা অর্থ চালনা। স্বরের সর্বাধিক শ্রুতিসংখ্যা ৪টি 
হওয়ায় ৪ বারের বেশী সারণ নিষিদ্ধ। নামকরণের এটাই সম্ভবতঃ অন্যতম 
কারণ। সারণাচতুষ্টর় প্রক্রিয়ার উন্তাবক মহষ্ধি ভরত এর সাহাধ্যে নির্ণয় ও 
প্রমাণ করেছেন যে, একটি সপ্তকে মোট ২২টি শ্রুতি আছে। 

তিনি ড় জগ্রামের সুরে বাধ! ছটি সমান আকারের বীণ! এই কার্যে ব্যবহার 
করেছেন। এই বীণাধক্নের একটি ধরব বা অচলবীণ। এক অন্তটি অঞ্চব বা 
সচলবীণা! | এর একটিকে বড় জগ্রামের স্থরে অচল রেখে অপরটির সুর পরিবর্তন 
করে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, ধ্রববীণাকে অপরিবর্তিত 
রেখে চল্লবীণার তার শিথিল করে শ্রুতি কমাতে থাকলে চারবারে মন্ত্রনিষাদ্ব 


৫৮ সংগীত মনীষা) 


ধ্বনিত হবে। তবে এই একশ্রুতি করে কমানো খুব সহজ কাজ নয়। কারণ 
শ্রুতির পরিমাপ সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নি। সম্ভবতঃ এবিষয়ে তিনি 
তীর শিষ্য বা অন্থুগামীদের সঙ্ঞান বলে ধরে নিয়েছেন। অবশ্ঠ পক্ষান্তরে তিনি 
এক শ্রুতি নির্ণয়প্রণালীর ব্যাখ্যায় প্রমাণশ্রুতির উল্লেখ করেছেন। তবে এই 
প্রমাণশ্রুতি কিন্তু নিয়ামক পরিমাপ নয়। অর্থাৎ প্রতিটি শ্রুতি ষে প্রমাণশ্রুতির 
সমান-সুল্য-যুক্ত, এমন কথা তিনি বলেন নি। পরবর্তী শাঙ্গদেব প্রমুখ বনু 
শাস্ত্রী প্রমাণশ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা করায় বিষয়টি জটিলতাপুর্ণ হয়ে পড়েছিল, 
(শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। 
প্রসঙ্গত উল্লেখষোগ্য যে, ভরত ও শা্গদেবের উক্ত প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাতে 
পার্থক্য শুধু এই যে ভরত বীণাদ্ধয়ে সাতটি করে তার ব্যবহার করেছিলেন 
কিন্ত শাঙ্গদেব বাইশটি। 
প্রথমেই ভরত বলেছেন যে, ষড় জগ্রামের পঞ্চমকে একশ্রুতি অপকর্ধ (নীচু) 
করলে মধ্যমগ্রাম উৎপন্ন হয়। 
প্রমাণশ্রতি £ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £ 
মধ্যমগ্রামে শ্রত্যপকুষ্টঃ পঞ্চমঃ কার্য; | 
পঞ্চমস্থ্য শ্রুত্যৎকর্ষাপকর্ষাত্যাৎ যদস্তরং 
মার্দবাদায়ততবাদাতাবৎ প্রমাণশ্রুতি ॥ 
অর্থাৎ, মধ্যমগ্রামে পঞ্চমকে তিনশ্রতি সম্পন্ন করতে হবে । এই একশ্রুতি 
নামানো থেকে মধ্যমগ্রামের পঞ্চমকে এবং একশ্রুতি ওঠানে। থেকে ষড় জগ্রামের 
পঞ্চমকে পাওয়া! যাবে, এবং এটাই একশ্রুতি নির্ধারণের পক্ষে পরিমাপ-বিশেষ 
বা প্রমাণশ্রুতি। | 
এখানে বিশেষ করে লক্ষণীয় যে, এত স্বরের মধ্যে প্রথমেই তিনি পঞ্চমকে 
একশ্রুতি কমাতে বললেন কেন? আর কেনই বা! সেই একশ্রুতিকে গ্রমাঁণশ্রুতি 
বলে উল্লেখ করলেন? সারণাচতুষ্ট় প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হোল এইখানে । 
আমর! জানি যে, চার শ্রুতিযুক্ত সা, ম, প স্বরত্রয় বিশেষ মহত্বপূর্ণ, 1! অতি 
প্রাচীনকাল থেকেই শ্বীকৃত। কিন্তু এর থেকে নাট্যশাস্ত্রকার পঞ্চমকেই কেন 
সারণার প্রথম ক্রিয়াতে নির্বাচন করলেন? এর একটি বিশেষ কারণ আছে। 
বা গধার্পোচনা করলে এই প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিকতার প্রতি নিশ্চিত আস্থা স্থাপন 
কর! বায়। 


অংগীতশাস্র ৫৯ 


মনে রাখতে হবে যে, সেই যুগে স্বর-পরিমাপের কোন যন্ত্রাদি ছিল না। 
তাছাড়া শ্রুতিরও কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ বা আধার ছিল না। ম্ুতরাৎ এই 
প্রক্রিয়া ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল অসম্ভব। ভারতীয় সংগীতে 
্বর-সংবাদ তব্বের একটি মহ্ত্বপূর্ণ গ্থান আছে। এই সংবাদ-তত্বের প্রধান হোল 
বড় জপঞ্চমভাব-সংবাদ, যার ভিত্তিতে বড়জগ্রাম রচিত। এর আর একটি 
হোল বড়জমধ্যম-ভাঁব-সংবাদ, যার ভিত্তিতে মধ্যমগ্রাম রচিত। সারণ। 
প্রক্রিয়ায় এই ছুটি সংবাদ-তন্ত্বের ভিত্তি অপরিহার্য । এবিষয়ে মোটামুটি ধারণা 
জন্মালে সারণ'-প্রক্রিয়া সহজবোধ্য হবে। এই প্রক্রিয়ার আর একটি অপরিহার্য 
বিষয় হোল “গ্রাম” । তাই ভরত গ্রামের মাধ্যমে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন । 

সাব? প্রক্রিয়ার প্রান্তে যখন শ্রুতিব কোন নিশ্চিত পরিমাপ জান] নেই, 
তখন স্বর সপ্তকের মধ্যে পঞ্চমই একমাত্র স্বর যাকে সংবাদ তত্বানুসারে একশ্রুতি 
অপকর্ষ করা সম্ভব। এই এক শ্রুতির পরিমাপ কি? আর কেমন করেই বা 
তা নির্ণয় করা সম্ভব? এর উত্তর হোল এই যে, পঞ্চমকে ততটুকুই নীচু করতে 
হবে যাঁতে সে ঞরববীণাঁর খষভের সঙ্গে ষড় জমধ্যমভাবের সংবাদ করবে। এইরূপে 
প্রথম সারণার পরে, বড় জের সঙ্গে মধ্যমের যে দূরত্ব, ধ্রববীণার খষভের সঙ্গে 
চলবীণার পঞ্চমের সেই দুরত্ব স্থাপিত হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত সারণার 
পথ এ একশ্রুতির সাহায্যে সুগম হয়ে পড়বে । এই অপকর্ষ একএুঁতিকে 
ভরত প্রমাণশ্রুতি বলেছেন। এখন এই অপকুষ্ট পঞ্চমের সাহায্যে ( ভিত্তিতে ) 
প্রতিটি স্বরের একশ্রুতি উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কব! সম্ভব হবে। স্ুতরা একথা! 
অনস্বীকার্য ষে এই একশ্রুতির মান নির্ণয়ে পঞ্চমই একমাত্র আধার স্বর । 
সপতকের অন্ত কোন স্বরের সাহায্যে এই প্রক্রিয়া! সম্ভব নয়। অতঃপর সারণা- 
চতুষ্টয়ের চারটি সারণাতে শ্রুতি (নশ্বর) গুলি কিভাবে স্থান পরিবর্তন করছে, 
নিয়োক্ত তালিকায় তা দেখানো! হোল। 
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ক্ষোভিনী 
তীত্র। 
কুমুদ্বতী 
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গান্ধার 


মধ্যম 


পঞ্চম 


খধৈবত 


দ্বিতীক্ম পরিচ্ছেদ 


দলাহ্গতলম্যহেল্ল সশ্টিল্গজ্ঞজ ওল্বছ, 
অুচভ্ননাম্মতলন্ক আলেোলাজ্ন্ন। 


রাগ পরিচাস্বক বিষম্বসমুহ $ কোন রাগ গায়ন, বাদন অথবা রাগ 
বিশেষে পরিচয় প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখ! কর্তব্য । যেমন, 


১। 
৪ | 
৬। 
৮। 
৯ | 
১০ | 
১২ | 
১৩। 


১৪ | 


রাগ নাম। ২। থাট নাম। ৩। জানি (ওড়ব, ষাড়ব প্রভৃতি )। 
গায়ন সময় । ৫। স্বররূপ ( বজিত, ত্র্বল তথ। বক্রম্বর প্রভৃতি )। 
আবোহাবরোহী। ৭। বাগবপ বৈশিষ্ট্য (প্রকৃতি, মিশ্রণ প্রভৃতি )। 
বার্দী, সামবার্দী এবং বিশ্রাস্তি স্থান। 

শ্রেণী তুদ্ধ, ছায়ালগ, সংকীর্ণ প্রভৃতি )। 

অঙ্গ প্রাধান্য । ১১। সথারী, অবাধ প্রান্তিক বৈশিষ্ট 

মুখ্য অঙ্গ ( পকড় প্রভৃতি )। 

সমানতা৷ (সেই থাট থেকে উংপন্ন অন্ান্য বাগে সঙ্গে এব সাদৃশ্ত 
বৈসাদৃশ্ত প্রস্তুতি )। 

এঁতিহাসিক পরিচয় । 


বিলাবল $ বিলাবল থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাঁগ। 
জাতি সম্পূর্ণ। সব শুদ্ধ স্বর। বাদী ধ, সামবাদী গ। গার়ন সময় দিবা ১ম 
প্রহর । প্রকৃতি বক্র, উত্তবাঙ্গ প্রধান । ভক্তি ও বীর রসাত্মক রাগ । ইমন রাগের 
সঙ্গে কিছুট। সাদৃশ্ত থাকায় কেহ কেহ একে 'প্রাতঃকল্যাণ বলে থাকেন। 


আরোহাবরোহী_ সা রেগ মপধ নি গা 


সা নিধ পমগ রে স 


পকড়-__ গপ নি সানিধপ মগরেসা 

অলৈহাবিলাবল £ আট প্রকার বিলাবলের মধ্যে অলৈহা-ই সর্বাধিক 
প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় । বস্ততঃ বিলাবল রাগ হিসাবে অধিকাংশ শিল্পী অলৈহা- 
বিলাবলই গেরে থাকেন। 


৬২ সংগীত মনীষা 


'অলৈহা' বিলাবল থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। এর গ, নি বক্র, 
আরোহে মধ্যম বর্জিত তথ! অবরোহে কিঞ্চিত কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। 
অতএব এর জাতি যাড়ব-সম্পূর্ণ। এ ছাঁড়া বিলাবলের সঙ্গে এর আর কোন 
পার্থক্য নেই। 


সারে গরেগপধ নিধস! 
আরোহাবরোহী- 
হী চি 


পকড়-_- গ রে গপ ধ নিসা। 


ইমন বা কল্যাণ£ ইমন বা কল্যাণ থাটের আশ্রয় রাগ। অথাৎ 
শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ । কড়ি মধ্যম তথ] অন্তান্ঠ শ্বর শুদ্ধ। বাদী 
গ, সমবাদধী নি। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর । এই রাঁগ যখন শুদ্ধমধ্যমকে 
বিবাদীরূপে প্রয়োগ করে গাওয়া হয় তখন কেহ কেহ তাঁকে “ইমনকল্যাণ রাগ 
বলে থাকেন। বন্ততঃ ইমন এবং ইমনকল্যাণ রাগের মধ্যে এইটুকুই শুধু 
পার্থক্য । এটি পূর্বাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি ও শৃঙ্গাব বসাম্মক একটি অত্যন্ত 
মধুর রাগ। 


বোহাবরোহী--[ সাঁ রেগ যপ ধনি না 
& উপল 


পকড়-_ নি রেগ রেসা পমগ রেসা। 

খমাজ £ খমাজ থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্শ্রেণীর রাগ। জাতি 
যাড়ব-সম্পূর্ণ। ছুই নি এবং অন্ঠান্ঠ ত্বর শুদ্ধ। সাধারণতঃ আরোহে শুদ্ধ এবং 
অবরোহে কোমল নি ব্যবহৃত হয়। আরোহে খষভ বজিত এবং পঞ্চম ছুর্বল । 
কেহ কেহ পঞ্চমকে একেবারে বর্জন করে "সা গ ম ধ নিসা” এইরূপ আরোহণ 
করে থাকেন। বারী গ সমবাদদী নি। গায়ন 'সময় রাত্রি ২য় প্রহর। পূর্বাঙ্গে 
বাদী হলেও এটি উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ, ষা একটি ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখযোগ্য । 
এতে ভজন, ঠূধ্রী, গজল প্রভৃতি বেশী হয়ে থাকে । এটি ভক্তি ও শুঙ্গার 
রসাত্মক একটি চঞ্চল প্রকৃতির রাগ! 


সা গ মপ ধনিসা 
আরোহাবরোহী_ মা ন্ধিপ মগ রেস|। 
পকড়-- নিধি মপধ গমগ। 


*রব £ ভৈরব থাটের আশ্রয় রাগ । অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর াগ। জাতি 


রাগসমুছের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ৬৩ 


সম্পূর্ণ । রে, ধু কোমল এবং অন্তান্ঠ স্বর শুদ্ধ। রে, ধ স্থরদ্বর় আন্দোলনযুক্ত 
ও বৈচিত্রাপুর্ণ তথ! রাগরূপ প্রকাশক । আরোহে খষত ছর্বল কিন্ত অবরোহে 
মধ্যম থেকে খাষভের মীড় অত্যন্ত মনোরম হয়। বাদী ধ, অমবারদী রে। 
গায়ন সময় প্রাতঃকাল। সন্দিপ্রকাশ রাগ। উত্তরাঙ্গে বাদী হলেও এটি পুর্বাঙ্গে 
বৈচিত্র্পুর্ণ এবং গম্ভীর প্ররুতির । ভক্তি ও শুঙ্গার রস প্রধান । 
আরোহাবরোহী_[ সা ররেগ ম পধ নিসা 
সানি ধ প মগ বে সা। 
পকড়-- সা গমপ ধ প। 


পুরবী £ পূরবী থাটের আশ্রয় রাঁগ। অর্থাং শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি 
অম্পূর্ণ। ছুই মধ্যম, বে, ধু কোমল এবং অন্ঠান্ শ্বর শুদ্ধ। বাদী শ, সমবাদী 
নি। গায়ন সময় দিবা অস্তিম প্রহর। সন্ধিপ্রকাশ রাগ। উত্তর ভারতে কেহ 
কেহ এতে শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহার কবেন আবার কেহ কেহ ছুটি ধৈবতই ব্যবহার 
করে থাকেন । পূর্বাঙ্গ প্রধান এবং প্রকৃতি করুণ ও অচঞ্চল। 


আরোহাবরোহী-_ সা বেগে যপ ধনি সা 
9 চি সনি 


পকড়-_ নি সারেগ মগ মগ বেগ বেসা। 

মারবা £ মারব! থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি 
যাড়ব। পঞ্চম বঞজিত। রে কোমল, কড়ি মধ্যম এবং অন্তান্ত স্ব শুদ্ধ । আরোহে 
নি এবং অবরোহে বে বত্র। বে, গ, ধ স্বরত্রয় মহত্বপূর্ণ তথ] বৈচিত্র্যপায়ক । 
বাদী বে, সমবাদ্দী ধ। সাধারণতঃ বাদী ও সমবা্দীর স্বরূপ একই হয়ে থাকে। 
সেই হিসাবে একে একটি ব্যতিক্রম বলা যায়। গায়ন সময় দিব! অস্তিম প্রহর ৷ 
সন্ধিপ্রকাশ রাগ। পরবর্তা কল্যাণ থাটের রাগে প্রবেশ করার জন্য ব্যবহৃত 
হয় বলে একে পরমেল প্রবেশক রাগও বল। হয়। এর প্রকৃতি গম্ভীর এবং 
পূর্বাঙ্গ প্রধান। কেহ কেহ একে বীভৎস রসের অন্তর্গত বলে থাকেন। 


আঁরোহাবরোহণ_ সারুেগমধনিধ স। 
ক অস্বৃনিনণ্‌ 


- পকড়-- ধ মগবে গমগ বরে স|। 
কাষী £ কাফী থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি 
অম্পূর্ণ। গু, নি কোমল তথা অন্ঠান্ত ত্বর শুদ্ধ। বাদী প, সমবাদী স]। 


৬৪ সংগীত মর্নীষ! 


মতান্তরে গ, নি বাঁদী-সংবার্দী। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। মতাস্তরে সায়ধকাল। 
আরোহণে কচিৎ তীব্র গান্ধার খ্যব্ত হয়। কেহ £কেহ কোমল ধৈবতকেও 
সামান্ত প্রয়োগ করে থাকেন। তবে এইরূপ প্রয়োগ কুশলত। এবং সাধন] 
সাপেক্ষ । সা, গু, প নি স্বরগুলি মহত্বপুর্ণ ও বৈচিত্র্যদায়ক | এটি একটি 
পুর্বাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির এবং করুণ ভক্তি তথ শুঙ্গার রসাত্মক রাঁগ। 
সা রেগ মপ ধ নিসা 

আরোহাবরোহী_ | সা লিপু সপ হরে না। 

পকড়__ সসা রেরে গগ মম প। 

আঁশাবরী £ আশাবরী থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। 
জাতি ওঁড়ব-সম্পূর্ণ। গু, ধ, নি কোমল ও অন্ান্ত স্বর শুদ্ধ। আরোহণে গ, 
নি বঞজিত। বাদী ধু, স্মবার্দী গৃ। গারন সময় দিবা ২র প্রহর । জৌনপুরী, 
গান্ধারী, দরবারী প্রভৃতি রাগের সাথে এর স্বররূপের সাদৃশ্ত থাকায়, এর বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশের জন্য সাঁবধানতার প্রয়োজন । কেহ কেহ আশাবরীতে কোমল খষভের 
ব্যবহার করেন, তখন একে “কোমল আশাবরী” বল! হয়। গপধন্বর তিনটি 
বৈচিত্র্যদ্বায়ক | উত্তরার প্রধান এবং ভক্তি রসাস্মক রাগ। 


ম 
আরোহাবরোহী_ (না 875 
সা নিধি প মগ রে সা। 


পকড়__ *রে ম পন্রিধ প। 

ভৈরবী £ ভৈরবী থাটের আশ্রয় রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। বে, গ, ধ,নি 
কোমল এবং অন্তান্তি স্বর শুদ্ধ। মতান্তরে বারোটি স্বরই ব্যবহার করা হয়। 
বারী ম, সমবাদী সা। মতান্তরে ধ, গ। ছুটি মতই প্রচলিত। গায়ন সময় 
প্রাতঃকাল । মতাস্তবে সর্বকালীক | এই রাগে খেয়াল কম হয়। এতে ভজন, 
চু্রী, টগ্পা, গজল প্রভূতিই অধিক হয়ে থাকে । এটি পুর্বাঙ্গ প্রধান একটি শুঙ্গার 
ও ভক্তি রসাম্মক অতি সুমধুর রাগ। 


সাবেগমপধনিসা 
তিএানহিকী রি নিধুপ ম গ্রে স|। 
প্রড়-_ মগু সরস ধন সা। 


€ভোড়ী£ তোড়ী থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি 


রাঁগ সমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচন। ৬৫ 


' সম্পূর্ণ । কড়ি মাধ্যম, রে, গু, ধ কোমল এবং অত্যান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ, 
সমবা্দী গ। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর | রর, গ, ধ্‌ স্বর তিনটি বৈচিত্র্যধায়ক | 
উত্তরা্গ প্রধান তথা করুণ ও শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ । 
রোহাবরোহী-_[ সা ব্রেগু মপ ধু নিসা 
বা পাপা 
পকড়-_ ধনিসা বেগরে সা মগ বেগ রেস । 


ভূপালী £ কল্যাণ থাটোৎপন্ন একটি ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ওুঁড়ব। 
ম, নি স্বরদ্ধয় বজিত। সব শুদ্ধ স্বর। বাদী গ, সমবাদী ধ। গাঁয়ন সময় 
রাত্রি ১ম প্রহর। শুদ্ধ কল্যাণ, জৈতকল্যাণ, দেশকার প্রস্থতির সঙ্গে এর সাদৃশ্ঠ 
আছে, তবে নিজস্ব স্বতন্ত্রতার় ভূপালী আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। এটি 
একটি সহজ সরল ও গম্ভীর প্রকৃতির পূর্বাঙ্গ প্রধান তথ। শৃঙ্গার ও ভক্তি রসাম্মক 
রাগ। 

'বরোহী সারেগপধপ৷ 
45 এ ঠালিহদলা 
পকড়-_ গ রেসা ধু সা রেগ পগ ধপগ রেসা। 


হুমীর ? কল্যাণ থাটোৎপন্ন একটি ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ । জাতি সম্পূর্ণ । 
দুই মধ্যম ও অন্ান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ, সমবাদী গ। মতাস্তরে বাদী পঞ্চম । 
গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর হওয়াতে, পূর্বাঙ্গবাদী রাগ হিসাবে পঞ্চমের বাদীত্ব 
অধিক যুক্তিযুক্ত, কিস্ত ধৈবতের বাদীত্ব অধিক সমধিত। তাই এর উত্তরাঙ্গ 
অপেক্ষাকৃত প্রবল এবং প্রকৃতি চঞ্চল । 

রোহাবরোহী স| রেসা গমধ নিধ সা 
-1 সা নিধপ মুপধপ গমরেস।। 
পকড়-_ স। রেসা গমধ । 


কেদার £ কল্যাণ থাটোৎপর একটি ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ওঁড়ব- 
ধাড়ব। ছুই মধ্যম ও অন্তান্ত ত্বর শুদ্ধ। আরোহণে রে,গ ও অবরোহণে গ 
ছুর্বল। কেদারের গান্ধারকে তাই 'গুপ্ত গান্ধার” বল! হয়। কড়ি মধ্যমযুক্ত রাগের 
গুল নিয়ম হিসাবে আরোহে নি ও অবরোহে গ বক্র এবং কোমল নিষা্ 
বিবার্দীরূপে কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত হয়। বা্ধী অ, সমবাদ্ধী সা। গারন সময় রান্ত্রি 


৬৬ অংগ্ীত মনীষ! 


১ম প্রহর ( বর্ষ খতুতে সর্বকালীক )। শুদ্ধ, চীদনী, জলধর ও মনুহা' এই চার 
প্রকার কেদার প্রসিদ্ধ। এটি পুর্বাঙ্গ প্রধান, গম্ভীর প্রকৃতির তথ। শৃঙ্গার রসাত্মক 
একটি সুমধুর রাগ। 
সামমপধপনিধসী' 

আরোহাবরোহী_| সা নিধপ পধপ মগ মরে সাঁ। 

পকড়__ সাঁ ম সপধপ ম পম রেস] । 

বেহাগ £ বিলাবল থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি গুঁড়ব- 
সম্পূর্ণ । আরোহণে রে ধ বঞ্জিত। সব শুধ্। স্বর। বিবাদীরূপে ক্কচিৎ কড়ি 
মধ্যম ব্যবহৃত হয়। রে ও ধ স্বরদ্য় ছুর্বল। কেহ কেহ এছুটিকে একেবারে 
বর্জন করেন। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর | বাদী গ, সমবাী নি। পুর্বাঙ্গ 
প্রধান, চঞ্চল প্ররূতি ও শ্ঙ্গার রসাত্মক রাগ। 


নিসাগ মপ নিস 
আারোহা ববোহী- সানি ধপ মগ রেসা। 
পকড়-_ নিসা গমপ গমগ রেস] । 


দেশঃ খমাজ থাটোতপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর বাঁগ। জাতি সম্পূর্ণ। দুই 
নি তথ] অন্তান্তি স্বর শুদ্ধ । আরোহে শুদ্ধ এবং অববোহে কোমল নি ব্যবহৃত 
হয়। আবোহে গ, ধ এবং অববোহে বে বক্র । কেহ কেহ গ ও ধস্বরছ্বয়কে 
আরোহে একেবারে বর্জন করেন। বাদী রে, সমবার্দী প। মতান্তরে প-রে 
বাদী-সতবার্দী | গায়ন সময় বাত্রি ২য় প্রহর । সোঁরঠ রাগের সঙ্গে এব সাদৃশ্য 
অত্যন্ত প্রবল। তবে সোরঠ রাগের গান্ধার স্বরটি অত্যন্ত দুর্বল। এটি বক্র 
প্রকৃতির উত্তরাঙ্গ প্রধান তথ! ভক্তি ও শৃঙ্গার রসাআ্মক একটি সুমধুর রাগ। 


সারেগ সারে মপধ মপনিসা৷ 
হী! রোহী-( সা) নিধপ মগ রেগ সা। 
পকড়__ রে মপ ন্ধিপ পধপম গরেগ সখ । 


কালংড়া £ ভৈরব থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। 
বে,ধ কোমল এবং অন্যান্য শ্বর শুদ্ধ । বাদী ধু, সমবার্দী গ। মতাস্তরে প-সা 
বাদী-সংবাদী। গায়ন সময় রাত্রি অস্তিম গ্রহর। উত্তরাঙ্গে পরজ, বসস্ত গ্রভৃতি 
রাগের ছায়া প্রদর্শন করে বৈতিত্য সার্ট করা হয়। কুদ্র ও চঞ্চল প্রকৃতির এই 
স্বাগ উত্তরাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি ও শূঙ্গার রসাত্সক হয়। 


রাঁগসমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ৬৭ 


পকড়-_ ধপ সানিধ্প গমগ নিসার্রেগ মগ। 

তিলককামোদ £ খমাজ থাটোতপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ফাঁড়ব- 
সম্পূর্ণ। আরোহে ধ বজিত। দেশ ও সোঁরঠ রাগের সঙ্গে এর কিছু কিছু 
সাদৃশ্ত থাকায় এতে কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয় না, অতএব সব শুদ্ধ শ্বর। 
বার্দী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। মহারাষ্ট্রে এই রাগে 
ছটি নিষাদ্দ ব্যবহৃত হয়। এটি একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির বক্র এবং পূর্বাঙ্গ প্রধান 
তথা শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ। 


স৷ রেগস1 রেমপধ মপসা৷ 
আরোহাবরোহণ- সা পধম গ সারেগ সানি । 
পকড়__ প্‌ নি স] রেগসা রেপমগ সা নি। 


তরীঃ পূরবী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাঁগ। আরোহে গ, ধ বঞ্জিত, 
অতএব জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। কড়ি মধ্যম বেধু কোমল ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। 
বাদী বে, সমবাদদী প। গায়ন সময় হুূর্যান্তকাল। সন্ধিপ্রকাশ রাগ। প্রকৃতি 
গম্ভীর। এটি ভক্তি ও শুঙ্গার রসাত্মক পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। যাবতীয় সায়ৎ- 
কালীন রাগের মধ্যে শ্রী রাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। সা বে, বে লা এবং পূ বেসা স্বর 
সংগতি বৈচিত্র্যময় ও মহত্বপুর্ণ। 


সারেরেসানেয়পনিস। 
[ার়োহাবরোহণ ৃ সা নিব প যগৰে গবেরেসা। 
পকড়-_ সা রে বে স। পগবে গরে বে সা। 


সৌহনী 8 মারবা থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাঁগ। পঞ্চম বঙজিত। 
জাতি যাড়ব। কড়ি মধ্যম, কোমল রে ও অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ । বাদী ধ, সমবাদী 
গ। শুদ্ধ মধ্যমের কচিৎ ব্যবহার আছে। মারব। ও পুরিয়া! রাগের সাথে এর 
স্বররূপের সাদৃশ্ত আছে। তবে সোহনী উত্তরাঙ্গ প্রধান রাঁগ। কেহ কেহ একে 
ন্ুবহ কি পুরিয়া” বলে থাকেন। গায়ন সময় রাত্রি অস্তিম প্রহর 

সা রেস৷ গমধ নিসা 
আনোহাবঝোহী_ সা রেসা নিধ গমধ মগ রেসা। 
পকড়-- সা নিধ নিধ গমধ নিস।। 


৬৮ সংগীত মনীষা 


বাগেশ্রীঃ কাফী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। এই রাগের জাতি 
সম্বন্ধে কিঞ্চিত মতভেদ আছে। কারণ পঞ্চম স্বরটিকে কেহ আরোহে বর্জন 
করেন, কেহ করেন না, আবার কেহ একেবারে বজণ্ন করেন । সেই হিসাবে 
এর তিন প্রকার জাতি হতে পারে । তবে অধিকাংশ গায়ক আরোহণে রে, প 
বর্জন করেন । সুতরাৎ এর জাতি 'গঁড়ব-সম্পূর্ণ” হওয়াই যুক্তিযুক্ত । গ, নি 
কোমল ও অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। গ নি কোমল হলে আরোহনে শুদ্ধ নিষাদ 
প্রয়োগের রীতি আছে, তবে তার জন্য কুশলতার প্রয়োজন | বাঁদী ম, সমবাদী 
স1। গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর । “ম ধ নি, স্বর সংগতি বৈচিত্রাদায়ক। 
উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং করুণ ও চঞ্চল প্রকৃতির রাগ । 
সা নিধ নিসা মগ্‌ মধ নিস 
সা নিধি মপধ মগ রেস]। 

পকড়-_ সা নিধু সাঁ মধনিধ মগ রেসা। 

বৃদ্দাবনী সারং £ কাফী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি 
ওঁড়ব। গ, ধ বজিত। তবে আরোহণে ক্চিৎ ধৈবতের ব্যবহার দেখা যায়। 
ছুই নিষাদ যুক্ত এবং অন্যান্য শ্বব শুদ্ধ। বাদী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় 
মধাহ। আরোহণে শুদ্ধ এবং অবরোহণে কোমল নিষাদ ব্াবহৃত হয়। 
মধ্যমাদি বা মধুমা্দ সারং রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্ঠ খুব প্রকট। সুতরাং 
রাগ বিস্তারকাঁলে সাবধানতার প্রয়োজন । পূর্বাঙ্গ প্রধান ও চঞ্চল প্রকৃতির 
রাগ । 


আরোহাবরো _টুনিসারেমপনিসা 
এমা 


পকড়-_ নি সারে মরে পমরে। 

ভীমপললপ্্রী। ঃ কাফী থাটোতৎপন্ন ছায়াগল শ্রেণীর রাঁগ। জাতি ওঁড়ব- 
সম্পূর্ণ । আবোহে রে, ধ বঞ্রিত। গ, নি কোমল তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। 
বাদী ম, সমবাদী সাঁ। গায়ন সময় দিবা ওয় প্রহর । পূর্বাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল 
প্রকৃতি তথ শূঙ্গার রসাত্বক রাগ। আরোহে পা, ম, প প্রবল। ধনাশ্রী, 
নাক রাগের সঙ্গে এর সারৃশ্ত ' আছে, ধীর বাদীন্বর পঞ্চম। ভীমগলভ্রী'র 
পঞ্চাম$ প্রবল । সম্ভবতঃ এই কারণেই ধনাপ্রী রাগ ক্রমে অপ্রচলিত হয়ে 
গর্ডছে। 


আবোহাবরোহণ-_ 


রাগসমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ৬৯ 


£ নিস গুম পনিসী 
এ ধালাজ্ন 
পকড়-_ নিসা ম গম পমগ্‌ মগু রেস।। 


গীলু ঃ$ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। কেহ কেহ একে ধূন বলে 
থাকেন। ভৈরবী, ভীমপলগ্রী। ও গৌরী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। জাতি 
মিশ্র সম্পূর্ণ। সপ্তকের সবগুলি স্বরই ব্যবন্গত হয়। গায়ন সময় দিব! ৩য় 
প্রহর । মতান্তরে সর্বকালীক। বাদী কোমল গান্ধাব, অমবাী শুদ্ধ নিষাদ । 
পূর্বাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল ও ক্ষুত্র প্রক্কৃতি তথ! ভক্তি ও শৃঙ্জার রসায্মক রাগ । ভজন, 
ঠুরী প্রভৃতিতে এর অধিক প্রয়োগ হয়। 

আরোহাবরোহী_:[ নিসা গৃরেগর মপ, ধৃপ ন্ধপ সা 

সা নিধপ মগ নিস|। 

পকড়-- নিসাগ নিসা প্‌ ধ নিস।। 

জৌনপুরী £$ আশাববী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি 
বাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ বঞ্জিত। গ, ধ, ন কোমল তথ! অন্ঠান্ত স্বব শুদ্ধ। 
কচিৎ ছুই নিষাঁদ ব্যবহৃত হয়। বাদী ধ, সমবাদী গ। গায়ন সময় দিব! ২য় 
প্রহর । গান্ধারী, আশাবরী ও দরবারী কানাড়াব সঙ্গে এর শ্বররূপের সাদৃশ্ঠ 
আছে। কিন্তু গান্ধারীতে ছই খষভ, আশাববীতে আরোহে নি বঞজিত এবং 
দ্ররবারী পূর্বাঙ্গ প্রধান হওয়াতে রাগ ভেদ বজায় রাখা সম্ভবপর হয়। জৌনপুবী 
উত্তরাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি রসাত্মক রাগ। 

আরোহাবরোহী_[ না রেমপ ধুনিসা 

সা নি ধপ মগ রে শা। 

পকড়-_ মপ নিধপ ধ মপগ রেমপ। 

মালকোষ £ ভৈরবী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ওড়ব। 
রে, প বজিত। গ, ধ, নি কোমল, অর্থাৎ সব কোমল স্বর । বাদী ম, সমং17ী 
সা। গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর । কেহ কেহ একে আশাবরী থাটের অন্তর্গত 
মনে করেন, কিন্ত কোমল খষভ বিবার্দী-ূপে কিঞ্চিত ব্যবহৃত হওয়ায় ভৈরবী 
থাটের যৌক্তিকতাই সমর্থনষোগ্য । মালকোষ একটি সরল, ব্বতন্তর, গম্ভীর, সুমধুর 
ও উত্তরাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি ও শু্জার রসাত্মক রাগ। 


৭৩ লংগীত মনীষ! 


আরোহাবরোহী_[ ধা গরম এরি সা 
সা নিধম গুম, গৃ সা। 


পকড়--মগ মধ নিধ মগ সা। 


শুদ্ধকল্যাণ ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। কড়ি মধ্যম তথা 
অন্তান্ স্বর শুদ্ধ। জাতি ওঁড়ব সম্পূর্ণ । আরোহে মু, নি বজিত। বাদী গ, 
সমবাদী ধ। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর। পুাঙ্গ প্রধান তথ ভক্তি রসাত্মক 
রাগ। ॥, নি স্বরদ্ধয় অবরোহেও দুর্বল হওয়ায় ভূপালীর সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ 
দেখা যায়। কেহ কেহ আবার এ নি স্বরদ্ধয় একেবারে বর্জন করে থাকেন । 


তবে প গও সা ধ মীড়যোগেকড়ি মধ্যম ও শুদ্ধ নিষাদ প্রয়োগ তথা 
জর সর 


প্‌ রে'সংগতি একে ভূপালী থেকে ভিন্ন রাখে । তাছাড়া ভূপালীর থেকে এর 
ধৈবত দুর্বল হয়। কেহ কেহ আবার ম, নি স্বরঘযকে আরোহণেও কিঞ্চিৎ 
ব্যবহার করে থাকেন। এতেও তেমন অসংগতি হবে না, কারণ প্রচ্ছাদনীয় ব| 
তানক্রিয়াত্বক ইত্যাদির ভিত্তিতে সঙ্জানে বিবাদী শ্বরপ্রয়োগের রীতি শাস্ত্রে 
অনুমোদিত । 

রোহাবরোহী সারেগপধসস। 

| 1 

পকড়-_ গরেস! শিধুপু সা গরে পরে স|। 


কামোদ £ কল্যাণ থাটোতপন্ন ছার়ালগ শ্রেণীর রাগ। ছুই মধ্যম ও 
অন্যান্ত স্বর শুদ্ধ। কড়ি মধ্যম শুধু আরোহণে ব্যবহৃত হয়। জাতি সম্পূর্ণ। 
বাদী প, সমবার্দী রে। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর। রে প সংগতি রাগরূপ 
প্রকাশক এবং গ নি স্বরদ্য় ছুর্বল হয়। কেদার, হ্মীর, ছায়ানট প্রভৃতি রাগের 
সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে, এগুলি সমপ্ররৃতিক রাগ। এগুলিতে গ নি 
বক্র এবং কোমল নিষাঁদ বিবারদীরূপে কিঞ্িত ব্যবগত হয়। উত্তরাঙ্গ প্রধান ও 
চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। 


স] রেপ ম়প ধপ নিধ স৷ 
নয রাহী সা নিধপ, মপধপ গমপ গমরেসা। 


প্কড়-__ রে প মপধপ গমপ গমরে সা। 
ছায়ানট £ কল্যাণ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। ছই মধ্যয ও 


রাগসমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ৭১ 


অন্তান্তি শ্বর শুদ্ধ। কড়ি মধ্যম শুধু আরোহণে ব্যবহৃত হয়। জাতি সম্পূর্ণ 
বাদী প লমবাদী রে। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর। পরে সংগতি অত্যন্ত 
বৈচিত্র্যদার়ক। কামোঁদ, হমীর, কেদারাদি রাগের মতে। এর গ নি বক্র এবং 
কোমল নিষাদের বিবাদীরূপে কিঞ্চিৎ ব্যবহার আছে। এগুলি সমপ্রকৃতিক 
রাগ । উত্তরাঙ্গ প্রধান চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। 
সারেগ মপনিধ সা 
4 হী সা নিধপ ধ্পধপ গমরেসা । 
পকড়-_ প রেগমপ মগ মরেসা। 


গৌড়সারং £ কল্যাণ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাঁগ। ছুই মধ্যম এবং 
অন্যান্ত স্বর শুদ্ধ। ছুই মধ্যমযুক্ত হমীর, কেদারার্দির মতো! এর গ, নি বক্র 
এবং কোমল নিষাদ বিবাদীবপে ব্যবহৃত হয়। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী গ, সমবাদী 
ধ। গায়ন সময় দিব! দ্বিতীয় প্রহর । কোমল নিষাদ এবং কড়ি মধ্যম শুধু আরোহে 
ব্যবহৃত হয়। এটি পুর্বাঙ্গ প্রধান, বক্র এবং চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। 

সা গরে মগ পম ধপ নিধ স 
[ারোহাবরোহী__! সাধ নিপ ধ এগ গমবে পরে লা। 
পকড়-_ সা গরে মগ পরে স1। 


হিন্দোল $ কল্যাণ থাটাৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর 'রাগ। জাতি ওুড়ব। 
রে, প বজিত। কড়ি মধ্যম এবং অন্তান্ঠ শ্বর শুদ্ধ। মালকোষের শ্বরগুলি তীব্র 
করলেই হিন্দোল রাগ হয়। বাদী ধ, সমবাদদী গ। গায়ন সময় দিবা! ১ম 
প্রহর। নিষা্দ অপেক্ষাকৃত হুর্বল এবং আরোহে বক্র হয়। এর কারণ নিষা 
বেশী'ব্যবহ্ৃত হলে সোহনী রাগের ছায়! এসে যেতে পারে। সেইজন্য সা ধ 
মীড় সহযোগে নিষার্দ প্রয়োগ করা হয় । শুদ্ধ বে ও ম স্বরত্বয় কেহ কেহ “অবরোহে 
ক্রুত গীতো ন রক্তিহর” এই নিয়মানুসারে কৃচিৎ প্রয়োগ করে থাকেন। এই 
রাগে গমকের প্রয়োগ অধিক হয়। উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। 
«৬ সাগমধ নিধসা 
আরোহাবরোহী-( সা নি পা? 
পকড়-__ সাঁ গ মধ নিধ মগ সা। 


শংকর1ঃ বিলাবল থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ । শংকরা ছুই প্রকার 
শোন যায়, একপ্রকার রে ম বঞ্জিত এবং দ্বিতীয় প্রকার শুধু মধ্যম বজিত। 


ণ২ সংগীত মনীব। 


এই ছুটি মতই প্রচলিত সুতরাং এর জাতি ওড়র বা যাড়ব। সব শুদ্ধ ত্বর। 
বাদী গ, সমবার্দী নি। মতান্তরে সা-প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর ৷ মতাস্তয়ে 
মধ্যরাত্রি। আরোহে সামান্ত ধাষভের ব্যবহার হয়। তিরোভাবকালে রে ধ ত্বরছষ্র 
প্রয়োগ করে কল্যাণের ছায়া দেখান হয় । তবে প নিধ, সানি” স্বর সংগতি 
এবং মধ্যমের অনুপস্থিতি রাগরূপ প্রকাশ করে। শংকরার রূপ কিছুট1 বেহাগের 
সঙ্গে মেলে কিন্তু বেহাগে মধ্যম প্রবল হওয়াতে রাগভেদ স্পষ্ট থাকে । শংকর। 
উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ, এর প্রকৃতি চঞ্চল এবং শুঙ্গার রসাম্মক হয়। 


ৰ সাগপনিধলস! 
হাষরোহী ৯4-এস্দান্ালারদ 


পকড়-__ সা নিপ নিধ সা নিপ গপ গসা। 


দেশকার £? বিলাবল থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। সব শুদ্ধ স্বর। 
বাতি ওড়ব। মনি বজিত। এর সংগে ভূপালীর যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে, কিন্ত 
ভূপালী পুর্বাঙ্গ এবং বাদীন্বর ভিন্ন হওয়ায় রাগভেদ স্পষ্ট থাকে । তাছাড়া দেশকার 
রাগ ধৈবতকে যেকোন উচিতস্থান থেকে উচ্চাঁবণ করা রাগ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশক । 
অবরোহে কচিৎ নিষাদের ব্যবহার দেখা যায়। বারী ধ, সমবাদী গ। গায়ন 
সময় দিবা ১ম প্রহর । এর প্রকৃতি গম্ভীর এবং ভক্তি রসাত্মক হ্য়। 


|রোহা সারেগ পধস! 
রাহী সপনস্দিলিল 
পকড়-- ধপগপগরেসা। 


জয্ম-জঙ্বস্তীঃ খমাজ থাটোতপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। 
ছুই গান্ধার ও ছুই নিষারদ এবং অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। আরোহণে তীব্র এবং 
অবরোহণে কোমল গ-নি ব্যবহৃত হয়। এর উৎপত্তি গৌড়, বিলাবল ও সোরঠ 
রাগেব মিশ্রণে হয়েছে । মন্দ্র পঞ্চম ও মধ্য খষভের সংগতি অত্যন্ত সুন্দর এবং 
রাগনূপ প্রকাশক হয়। বাদী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহরের 
শেষভাগ ৷ এটি একটি পরমেল-প্রবেশক রাগ। এর পরে কাফী মেলের কোমল 
গান্ধারঘুক্ত বাগ গাওয়া হয়। এটি পুর্বাঙ্গ প্রধান, শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ। 

আরোহাবরোহী-_ সা রেরে রেগরেস। ন্রিধুপ্‌ রে গমপ নিস 

সা ন্ধিপ ধম রেগ রেসা। 
পরুড়” রেগু রেল। নিধুপ রে। 


রাগসমূহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচন। ৭৩. 


রামকেলী $ ভৈরব থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। এর সাধারণ রূপ 
ভৈরবের মত, কিন্তু এর বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা যায়। এক মতে ম, নি স্বরদ্ধয় 
আরোহণে বর্জন করা হয়, যার শান্ত্রাধারও আছে কিন্ত বর্তমানে অপ্রচলিত । 
দ্বিতীয় মতে আরোহাবরোহণ সম্পূর্ণ, কিন্তু তাতে ভৈরবের সাথে বিশেষ পার্থক্য 
থাকে না। তৃতীয় মতে দুই গান্ধারযুক্ত রাঁমকেলীর সন্ধান পাওয়া যায় 1 
বর্তমানে অপ্রচলিত। বর্তমানে প্রচলিত মত হোল-_ছুই মধ্যম ও ছুই নিষাদ 
এবং কোমল রে, ধূ যুক্ত। জাতি সম্পূর্ণ। বার্দী ধ্‌, সমবাদী রে। মতান্তরে 
বাদী পঞ্চম । উভয় ম ও নি যুক্ত রাগে পঞ্চমের বাঁদীত্ব অযৌক্তিক নয়। গায়ন 
সময় প্রাতঃকাল। উত্তরা প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। 


সা গ মপধ নিসা 
আরোহাবনোহী ৃ সা নিধূপ যপধনিখ্প মবেস1। 
পকড়-_ ধ্প মপ ধনিধপ গমবেস।। 


পুরিয়্াধানেত্ভী £ পুরবী থাটোৎপন্ন ছায়াগল শ্রেণীর রাগ। জাতি 
সম্পূর্ণ। কড়ি মধ্যম, বে, ধ কোমল এবং অন্ান্ত স্বর, শুদ্ধ। পুরবীর সঙ্গে এর 
যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে, তবে পুরবীতে ছুই মধ্যম তথ? বাদীম্বর ভিন্ন হওয়ায় 
রাগভেদ স্পষ্ট থাকে । প বাদী এবং বে সমবাদী। “য় রেগ এবং "রু নিধপ, 
ব্বর-সংগতি রাগবাচক তথা বৈচিত্র্যদায়ক | গায়ন সময় সায়ংকাল। উত্তরা 
প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতি তথা শৃঙ্গার ও ভক্তি রসাত্মক রীগ। 

নি রে গমপধুপনিস! 

905 ্নিধপ মগ বেগ বে সা। 

পকড়-_ নিরেগ মপ ধপ মগ ধব্গে ধুমগ বেস|। 

বসস্ত ঃ হই প্রকার বসস্ত প্রসিদ্ধ ছিল। একপ্রকার হোল ছুই মধ্যম 
ও তীব্র ধৈবতবুক্ত তথ] পঞ্চম বঞ্জিত এবং দ্বিতীয় প্রকার হোল সম্পূর্ণ। কোমল 
গান্ধারযুক্ত আরো একপ্রকার বসন্ত রাগের সন্ধান প্রায়! ষায়। 

তবে বর্তমানে পুরা থাটের বসস্ত-ই প্রচলিত এবং অধিক লোকপ্রিয়। 
অর্থাৎ এটি পূরবী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। ছুই মধ্যম যুক্ত এবং 
ব্রেধ কোমল তথা অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। জাতি ওঁড়ব-সম্পূর্ণ আরোহে প বঞজিত। 
বাদী তার সা, সমবাদী ম। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এর গায়ন সময় রাত্রি অস্তিম 
প্রহর। তবে বসন্ত ধতুতে সর্বকালীক । কারণ এটি মৌসুমী রাগ; এক 


৭৪ সম্দীত মনীষা 


'গনিগুলি অন্গরূপ বর্ণনামূলক হয়ে থাকে । পরঙজের সঙ্গে সারৃষ্ত থাকায় এতে 
পঞ্চমের অল্প প্রয়োগ হয়ে থাকে । তবে পরজ অপেক্ষাকৃত চঞ্চল রাগ। 

এর মুখ্য অঙ্গ হোল “মধ রে সবিধ্প” ; এছাড়া মগ মগ তথা লা! নিধ নিধ্‌ 
প্রভৃতি ম্বর বিহ্যাসও বার বার উচ্চারিত হয়ে থাকে। এটি উত্তরাঙ্গ প্রধান, 
'গন্তীর প্রকৃতি তথ৷ শূঙ্গার রসাস্মক একটি সুমধুর রাগ । 

বোহাবরোহী__] সা গ মধরুস। 

& ৮7০৯০ স্প্নিকি সানী 

পকড়-_ মধ রেস রেেনিধপ মগ মগ। 

পরজ $ পুরবী থাটোৎপন্ন ছারালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। ছুটি 
অধ্যম ও বে, ধু কোমল এবং অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবার্দী প। 
গারন সময় রাত্রির অন্তিম প্রহর । অদ্দিপ্রকাশ রাগ। উত্তরাঙ্গ প্রধান ও 
চঞ্চল প্রকৃতির রাগ । মধ্য নিষাদে ন্যাস কবে রাগ বৈশিষ্ট্য রক্ষা কর! হয়। 
ঘেমন “সা রে সারে নিধ নি?। 


1রোহাবরোহী__ শনি সাগ মধ নি সা 
টু রায় নর নিধ্প মপধপ গমগ মগবেসা। 
পকড়-__ সা নিধ্প মপধ্প গমগ। 


পুরিয়া £$ মারবা থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। মারবা ও পুরিয়ার 
গ্ব7র রচনা! একই, তাছাড়া সোহনীর স্বর রচনাও অভিন্ন। তবে পোহনী 
উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং পুরিয়া পুর্বাঙ্গ প্রধান হওয়ায় রাগভেদ স্পষ্ট থাকে। 
মারবা থেকে পু্ররিয়ার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট কুশলতার আবন্তক। 
অবশ্ঠ এছুটির বাদীন্বরের ভিন্নতা রাগভেদ স্পষ্ট রাখার জন্য যথেষ্ট সহায়ক । 
জাতি বাঁড়ব। পঞ্চম বজিত। কোমল রে ও কড়ি মধ্যম এবং অন্তান্ত স্বর 
শুদ্ধ । জদ্দিগ্রকাশ রাগ। নি ম সংগতি বৈচিত্র্যদায়ক। 


হা _ [শি বেলাগ মধ নিখেসা 
055 [ঝা নিধ যগ বেসা। 
পকড়-_ গ শিরেস। নিধু নি মধু রে সা। 


লভিত £ মারব থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর বাগ। ছুই মধ্যম ও 
কোমল ,রে এবং অন্যান্ত স্বর শুদ্ধ। ধয় ধম এবং নিরেগম এম ম্বর সংগতি 
“রাগ প্রকাশক এবং বৈচিত্র্যদায়ক। জাতি যাড়ব। পঞ্চম বর্জিত। বাদী ম, 


রাঁগসমুছের পরিচয় এ্রবং তুলনামূলক আলোচন। ৭৫ 


লমবাধধী সা। গায়ন সময় রাত্রি অস্তিম প্রহর। পরমেল প্রধেশক রাগ। 
প্রাতঃকালীন রাগের মধ্যে এর রূপ ম্বতন্্। কোমল ধৈবত যুক্ত একপ্রকার 
ললিত রাগের সন্ধান পাঁওয়। বায়, কিন্তু তোড়ীর থেকে পার্থক্য কম হওয়ায় 
তীব্র ধৈবতযুক্ত ললিতই যুক্তিযুক্ত । তবে কোমল ধৈবতযুক্ত ললিতই অধিক 
জনপ্রিয় । 
রাহাবরোহী--| নিরে গম মমগ মধ সা 

বা 101 নি মধ মমগ বেসা। 

পকড়-_ নিরেগ ম ধয় ধম গ। 

গৌড়মল্পর £ কাফী থাটোতপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। মতাস্তরে খমাজ 
খাট। ছুই নিষাদের ব্যবহার সর্বযান্ত, তবে গান্ধার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
কারণ খেয়াল গায়কের৷ তীব্র এবং ঞ্রুপদ্দ গায়কেরা কোমল গান্ধার ব্যবহার 
করেন। কখনও ছুই গান্ধাবধুক্ত ফুপদের সন্ধানও পাঁওয়। যায় । তবে মিয়- 
মল্লার, মেঘমল্লারার্দি থেকে রাগভেদ বক্ষার জন্য তীব্র গান্ধারই যুক্তিযুক্ত। 
আরোহে নিষাদ দর্বল। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী ম, সমবার্দী সা। মৌগ্ুমী রাগ 
হওয়ায় বর্ধ। খতুতে গেয়। গানগুলিও অনুরূপ বর্ণনাস্মক হয়ে থাকে । পূর্বাঙ্গ 
প্রধান, গম্ভীর প্রকৃতি, বক্র চলন তণণ শূঙ্গার রসাত্মক রাগ। 


আরোহাবরোহী-_| 76 | কোমল গান্ধার যুক্ত 
সা নিপ মপ গম রেস। 


০১১৩ চনপ০৮৮ |জ্ৰ গান্ধার যুক্ত 
সা ধ নিপ মগ মরে সা। 
পকড়-- রেগ রেম গরে সা পম পধ সা! ধপম। 


মিষ্ব1 মল্সার 8 কাফী থাটোতপন্ন ছাঁয়ালগ শ্রেণীর রাঁগ। কোমল গ, 
ছুই নি তথা অন্যান্ শ্বর শুদ্ধ। অববোহে ধ বঞ্জিত, অতএব জাতি সম্পূর্ণ-ষাড়ব। 
বাদী ম, লমবাদদী সা। মতাস্তরে সাপ বাদী-সংবাদ্দী। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি, 
তবে মৌসুমী রাগ হওয়ায় বর্ষ! খতুতে সর্বকালীক | এই রাগের বিস্তার বিলম্ঘিত 
লয়ে তথা মন্ত্রস্থানে অধিক মনোরঞ্জক হয়। সুপ্রসিদ্ধ তানসেন এই রাগের 
শষ্টট বলে কথিত আছে। কানাড়া ও মল্লার রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি । 
কুশল গায়কের! পাশাপাশি ছুটি নিষাদ প্রয়োগ করেও রাগহানি হতে দেন ন1। 
তবে ওইরূপ প্রয়োগ অনিবার্ধ এমন কথ! মনে কর] অন্ুচিত। কারণ ওটি 


৭৬ সংগীত মনীষ! 


মেঘমল্লার রাগের বৈশিষ্ট্য | এই রাগ উভয়া এরধান, গ্রক্াতি গভীর তথ! বর 
এবং শুঙ্গার রসাত্মক হয়। 


আরোহাবরোহী__[ রেমরেসা মরে প নিব নিসা 
লস! নিপ মপ গম রেস|। 


পকড়-__ রেমবেসা নিপ্মপ্‌ নিধু শ্রিসা প গমরেসা | 

মেখমল্লপ।র £ কাঁফী থাটোতৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ । ধ, গ বঞ্িত, 
অতএব জাতি গুড়ব। ছুই নি এবং অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। আন্দোলিত খাবভ 
মরে মরে মরে এবং “মবেপ' ম্বব সংগতি রাগবাচক । বাদী স, সমবার্দী প। 
মতান্তরে মধ্যম সংবাদী। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। তবে মৌসুমী রাগ হওয়ায় 
বর্ষা খতুতে সর্বকালীক | গান গুলিও অনুরূপ বর্ণনাত্মক হয়ে থাকে । এর বিস্তার 
মন্ত্র ও মধ্য সগুকে অধিক মনোরঞ্জক হয়। তবে এটি উভয়াঙ্গ প্রধান, গম্ভীর 
প্রকৃতির শূঙ্গার রফাস্মক বাগ। 


'হাবরোহী সারে মরে মপনি নিসা 
সানি সি উকিপ- 


পকড়-_ রেমরেসা, নিপ্শিসা, রেম, রেপ মবে সা। 
বহার £ কাফী থাটোৎপন্ন ছয়ালগ শ্রেণীর রাগ। কোমল গান্ধাব, হই 
নিষারদ ও অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। আরোহে রে এবং অবরোহে ধ বজিত। 
অতএব জাতি ষাড়ব- বাঁড়ব। বারী ম, সমবার্দী সা। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। 
তবে মৌন্থুমী রাগ হওয়া বসন্ত খতুতে সর্বকালীক ৷ দ্রুত তান প্রয়োগকালে বজিত 
ত্বরদ্য় সর্বদ। বর্জন করা হয় না । কেহ কেহ ছুটি গান্ধার প্রয়োগ করেও রাগরূপ 
বজায় বাখেন। তবে এই কার্ষে কুশলতা৷ ও সাধন। সাপেক্ষ । মধ সংগতি অত্যন্ত 
মনোরপ্রক তয়। এটি উত্তরাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির শূঙ্গার রসাত্মক রাগ। 
এর মিশ্রণে “বসম্ভবহার*, “হিন্দোলবহার”, “ভৈরববহার+, “মালকোববহাঁর* প্রভৃতি 
রাগের উৎপত্তি। 
নি সাঁগমপ গম ধ নিস! 
রোহী-ঈ নিপ মপ গুম রেসা। 
পকড়-_ মপ গুম ন্ধি নিসা। 
দরবারী কানাঁড়াঃ আশাবরী থাঁটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ ॥ 
কথিত আ্বাছে, এর অ্টা বিখ্যাত তানসেন। গৃধু মি কোমল ও অন্ঠান্ত স্বর 


রাগসমূহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলো চন! ৭৭ 
| নি প সংগতি এবং আন্দোলিত গান্ধার রাগ প্রকাশক ও বৈচিত্রাদায়ক | 
আশাবরী, আড়ানা, জৌনপুরী প্রভৃতি রাগের সঙ্গে এর শ্বরদূপের সাদৃশ্ত 
আভে। ন্ুতরাৎ রাগ বিস্তারের জন্ত কুশলতার আবশ্তক। জাতি সম্পূর্ণ যাঁড়ব। 
আরোহণে গ্‌ ছুর্বল, ভ্রুততান প্রয়োগকালে একেবারে বর্জন কর! হয়। বাদী 
রে, সমবার্ী প। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। পুর্বাঙ্গ প্রধান, গম্ভীর প্রকৃতি, শৃঙ্গার 
রসাত্মক ও বক্র রাগ। 

আরোহাবরোহী__[ হরি সারে গুরেসা মগর্রশ্রিসী 
সাধ নিপ মপ গম রেসা। 
পকড়__ গরেরে সাধ নি সারে সা। 


আড়ান1 £ আশাবরী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ । কেহ কেহ তীব্র ধৈবত 
ব্যবহার করে একে কাফী থাটের অন্তর্গত বলে থাকেন। তবে কোমল ধৈবতযুক্ত 
আড়ানার প্রচলনই অধিক জনপ্রিয় । কানাড়া ও মেঘ রাগের মিশ্রণে এর 
উৎপত্তি । গৃ, ধ কোমল, ছুই নি ও অত্যান্ত শ্বর শুদ্ধ। আরোহে গ বক্র এবং 
অবরোহে ধ বঞজ্িত। তবে সাধারণতঃ গান্ধারকে আরোহে বর্জন কর হয়, 
তাই এর জাতি বাড়ব-ষাড়ব। আড়ান! কানাড়ার একটি প্রকার ভেঘ, এর 
সঙ্গে দরবারীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, কিন্তু আড়ান। উত্তরাঙ্গ প্রধান হওয়ায় 
রাগভেদ স্পষ্ট। বাদী তার সা, সমবাদদী প। গায়ন সমর রাত্রি ওয় প্রহর। 
প্রকৃতি চঞ্চল ও শুঙ্গার রসাত্মক রাগ। 

আরোহীবরোহী__ সারে মপধনিসা 

সাধ নিপ মপ গম রেসা। 

পকড়-_ সাধ নিপা ধ নিপ মপ গুম রেসা। 

মূলতানী £ তোড়ী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। বে, গ, ধ, 
কোমল, কড়ি মধ্যম ও অন্যান্য শ্বর শুদ্ধ। এর সঙ্গে তোড়ী রাগের সাদৃশ্ঠ থাকায় 
রে, গ, ধ স্বরত্রয় কুশলতার সঙ্গে উচ্চারণ করা আবশ্তক। সা, প, নি গ্ভাস 
স্বব। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে তীব্র গাম্ধারযুক্ত মুলতানীর উল্লেখ পাওয়া 
যায়, কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীতে কোমল গান্ধারযুক্ত মূলতানীই স্বীক্কৃত। আরোহণে 
রে, ধ বজিত, অতএব জাতি ওুঁড়ব-সম্পূর্ণ। বাদী প, সমবাদ্দী সা। গায়ন 
সময় দিবা ৪র্থ প্রহর । উত্তরাঙ্গ প্রধান, পরমেল প্রবেশক ও শুন্লার রসাত্মক 
স্বাগ। | 


৭৮" সংগীত ষনীষ| 


নিসাগমপনিঙা 
্‌ ০ লিপ রেসা। 


পকড়-_ নিসা মগ পগ রে সা। 

ঝিঁঝিটি ঃ খমাজ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাঁগ। কোমল নি ও অস্তান্ট 
গ্বর সুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ। বাদ্দী গ, সমবাদী নি। গায়ন সময় রাত্রি ২ 
প্রহর । এর আরোঁহনে খষভের বৈশিষ্ট্পুর্ণ ব্যবহার খমাজ থেকে রাগ ভেদ বজায় 
রাখে। ধু সারে মগ রাগবাচক স্বর। পূর্বাঙ্গ প্রধান এই রাগের প্রকৃতি 
চঞ্চল, ক্ষুদ্র ও শুঙ্গার রসাত্মক হয়। 


রোহাবরোহী-_ সারে গম পধনিসা 
৮ সানিধ পম গরে সা। 


পকড়-_ ধু সা রেমগ পমগরে সনি ধুপ্‌। 


তলং £ খমাজ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। ছুই নি ও অন্ঠান্ট 
ত্বর শুদ্ধ। রে, ধ ম্বরদ্ধয় বজিত হওয়ায় খমাজ অঙ্গের রাগ হলেও রাগভেদ 
স্পষ্ট থাকে । জাতি ওুঁড়ব। বাদী গ, সমবাদী নি। গায়ন সময় রাত্রি ২য় 
প্রহর । নি প সংগতি রাগবাচক। উভয়াঙ্গ প্রধান এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল ও 
ক্র হয়। এই রাগে ভজন, গজল, ঠুরী প্রভৃতি অধিক হয়। 

সাগ মপ নিস! 

ারোহাবরোহী-_ গনি ক 

পকড়-_ মিপ গমগ সা। 

দুর্গা ঃ বিলাবল থাটোতপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ । জব শুদ্ধ স্বর। গ, নি 
বঞজিত। জাতি ওঁড়ব। বাদী ম, সমবারদী সা। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর । 
ধম, রেপ, রেধ, স্বর সংগতি রাগবাঁচক । এই রাগে কিছুটা মল্লার ও সোরট 
রাগের ছায়া! দেখা ষায়। দক্ষিণ ভারতীয় সাবেরী রাগের সঙ্গেও এর সাদৃশ্ 
আছে। পূর্বাঙ্গ প্রধান এই রাগ চঞ্চল প্রকৃতি ও শূঙ্গার রসাম্মক হয়। এর 
কয়েকটি প্রকারভেদ আছে । 


হাবরোহী__. সাঁ রেম পধ মরে প সাধ সা 
বু িরিজিস 


পড় _ সা রেমপধ ধমরে সাঁধুস1। 
দুর্গা (২য় প্রকীর )ঃ খমাজ থাটোৎ্পন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ । ছুই 


রাঁগসমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ৭৯, 


নি ও অন্ান্ত খবর শুদ্ধ | রে, প বঞ্জিত। জাতি গুড়ব। বাদী গ, সমবাদী 
নি। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। এর উত্তরাঞ্গে কিঞ্িত বাগেশ্ত্রীর ছায়া 
দেখ। যায়। চঞ্চল প্ররুতির ক্ষুদ্র রাগ। 
আরোহাবলোহী_[ দা গম ধানি সা 
সানি ধম গসা। 
পকড়-_ দা ন্িধু সা মগ মধনিধ মগ মসা। 


অহ্ীর ভৈরব £ ভৈরব থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। ভৈরব বাগেশ্রী 
ও কাফীর মিশ্রণে এর উৎপত্তি বল! যায় । রে, দি কোমল এবং অন্ঠান্ঠ স্বর 
গুদধ। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী ম, সমবাদী স। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। আরোহে 
কচিৎ শুদ্ধ খবভের ব্যবহার দেখা যায়। “নি সা ধু ন্রি বে” স্বর সংগতি রাগবাচক। 
উভয়াঙ্গ প্রধান, করুণ ও শুঙ্গার রসাত্মক কষুন্্ প্রকাতির রাগ। 
সাবেগমপধনিস 
আরোহাবরোহী_ [সারে গম ধস 
পকড়-_ নিসা ধু নিরে সা নিধ পম গবে সা। 


চন্দ্রকৌস £ কাফী থাটোত্পন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। বস্তুতঃ মালকোষের 
নিষাঁদ শুদ্ধ করলেই চন্দ্রকৌস হয়, সেদিক দিয়ে বিচার করলে এর থাট সম্বন্ধে 
মতভেদ আছে । প্রকৃতপক্ষে অহীর ভৈরব, চন্দ্রকৌস প্রভৃতি বহু রাগকে কোন 
একটি থাটের অন্তর্গত করা কঠিন। স্ুতরাৎ শাস্ত্রোল্লিখিত থাটগুলি শুধু 
গতানুগতিক নিয়ম মাত্র । 

জাতি ওুঁড়র, রে প বজিত। গৃধ কোমল এবং অন্যান্ঠ স্বর শুদ্ধ। বাদী 
ম, সমবাদী সা। নিষাদ অত্যন্ত প্রবল। তার খষভের অল্প পরিমাণে প্রয়োগের 
রীতি আছে । গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর । এই রাগের চলন হুবহু মালকোষের' 
মতো! । উত্তরাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির ক্ষুদ্র রাঁগ। 

সাগমধনিষ্ধা 
সারি হন এপি মগ্মগস]। 
পকড়-- ধু নিসা গুমধ নিসা 


জোগিস্সা £ ভৈরব থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। বে, ধ কোমল" 
এরং অগন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ । চিৎ কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। গাঁন্ধার বজিত, 


৮৩ সংগীত মনীষা! 

এবং আরোহণে নিষাদ্ বর্জিত অতএব ওুড়ব-বাড়ব। বাদী ম, লমবাদী সা, 
মতান্তরে সাম। “রেম' এবং ধ্‌-ম স্বর সংগতি রাগবাচক। পূর্বাঙ্গ প্রধান, 
করুণ ও শুঙ্গার রসাত্মক এবং ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। 


রো _ ঢুসাবেমপধ্সা 
মি সানি ধপধমরেসা। 
পকড়-্” , সারেরে মবেমমপধূমরেসা। 


বিভাষ £ ভৈরব থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ । বে, ধ কোমল। 
অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। মনি বজিত। জাতি ওঁড়ব। বাদী ধ, সমবার্ী গ। মতাস্তরে 
ধ,বে। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। পুরবী থাট থেকে উৎপন্ন রেব! রাগের সঙ্গে 
এর সাদৃশ্ত আছে। তবে সেটি পুবাঙ্গ প্রধান হওয়ায় রাগভেদ স্প্ট। এনছুটি 
যেন একে অন্টের জবাব। উত্তরাঙ্ প্রধান বিভাষ রাগের প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর 
এবং শুঙ্গার রসাত্মক হয়। পুরবী ও মাঁরবা থাট থেকে উৎপন্ন আরে! ই 
প্রকার বিভাষ রাগেব সন্ধান পাওয়া! যায়। সে ছুটির পরিচয়ও ভ্রমে দেওয়া 
হোল । 


রোহাববোহী সাবেগপধঙ্স। 
| সাধ পগবেসা। 


পকড়-- ধপ গপ গবেসা গপ ধপ স€ প। 

বিভাষ স্ব প্রকার) 2 পুরবী থাটোংপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। বে, ধু 
কোমল কড়ি মধ্যম ও অন্ান্ত শ্বর শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী ধ, সমবাদী 
বে। আরোহণে য়, নি হূর্বল, কেহ কেহ একেবারে বর্জন করেন । গায়ন সময় 
প্রাতঃকাল। এটি উত্তরাঙ্গ প্রধান চঞ্চল প্ররুতির রাগ অপ্রচলিত | 

সাবেগমপধ্নিসা 

আরোহাবরোহী--[ না নিপল না 

পকড় __ ধপমগরেসা। 

বিভাষ €য়্ প্রকার) 2 মারবা ধাঁটোৎপ ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। বেশকার 
ও গৌরী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি । কোমল বে ও কড়ি মধ্যম এবং অন্যান্ঠ 
দ্বয় শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী ধ, সমবাদদী গ। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। 
গ পূ, ঠুধ স্বর সংগতি রাগবাচক। পঞ্চমে স্তাস করে রাগের গাস্তীর্য প্রকাশ কর! 
'হয়। উত্তরাঙ্ক প্রধান গম্ভীর প্রকৃতির ক্ষুদ্র রাঁগ। 


রাগ সমুহের পরিচয় একং তুলনামূলক আলোচন! ৮১ 
[রোহাবরোহী-_ নিরেগমগগপমধ সা 
শিলা 
পকড়-_ নি রেগ মগ ব্রেসা গপ গপধ মগ পগ রেস) । 


কলাবতী £ খমাজ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। নি কোমল 
অন্যান্ত শ্বর শুদ্ধ। জাতি ওউঁড়ব। রে, ম বজিত। বাদী প, সমবাদী সা। 
উত্তরাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির শুঙ্গার রসাত্মক ক্ষুদ্র রাগ। 
'হাবরোহী__ সাগ পধ নিধপ ধস 
রী মি গপ ধপ গসা। 
পকড়-- সা গ পধ নিধপ গস11 


নট $ বিলাঁবল থাটোৎপন ছায্লালগ শ্রেণীব বাঁগ। জাতি সম্পূর্ণগুড়ব। 
অবরোহে ধ-গ বর্জিত বা বত্র। সব শুদ্ধ স্বব। কচিৎ কোমল নিষা্দ ব্যবহৃত 
হয়। বাদী ম, সমবার্দী সা। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। নট রাগের মিশ্রণে 
নট-বেহাগ, নট-বিলাবল, কেদারনট প্রভৃতি নানাবিধ রাগের উৎপত্তি | 
সারে গম পধ নিসা 
আরোহাবয়োহী_ সা নিপ মরে সা। 
পকড়--. স। গমপ গম রেগমপ মরে সা। 


পহাঁড়ী£ বিলাবল পাটোৎপন্ন মিশ্র রাগ। সব শুদ্ধ স্বর। ম, নি 
স্থরদ্বয় অত্যন্ত দুর্বল । কেহ কেহ একেবারে বজ্ন করেন । কিন্তু তাহলে 
ভূপালীর ছায়া এসে পড়ে তাই অবরোহণে কিঞ্চিং মধ্যমের প্রয়োগ কর! হয়। 
জাতি ওঁড়ব। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় সর্ককালিক। মন্ত্র ও 
মধ্যসপ্ুকের বিস্তার আকর্ষণীয় । এটি একটি পূর্বাঙ্গ প্রধান ক্ষুত্র প্রকৃতির শৃঙ্গার 
রসাত্মক রাগ। 


'হাবরোহী সারেগপধসা 
রী রি ধপ গরে গপধণ মগরেসা | 
পকড়-- গ রেস! ধূ প্‌ ধস! গপধপ গরেসা ধু। 


গুণরকেলী £ ভৈরব থাটোৎপন্ন ছাক়ালগ শ্রেণীর রাগ। বে, ধ কোমল 
এবং অন্তান্ত শ্বর শুদ্ধ। জাতি গুঁড়ব গ, নি বঞ্জিত। বাদী ধ, সমবাদী রে। 
জোগিত্বা রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্ত আছে। তবে জোগিয়াতে নিষাদের ব্যবহার 


বা 


৮২ সংগীত মনীষা! 


এবং মধ্যম বাদী থাকার রাগভেদ স্পষ্ট । গায়ন সময় প্রীতঃকাল । কেহ কেহ একে 
গুণক্রি বলে থাকেন । এটি উত্তরাঙ্গ প্রধান, শাস্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির ক্ষুদ্র রাগ। 
রোহাবরোহী__ সারেমপধূসা 
রত টিলপএশ 
পকড়-_ সা বেস! ধস! রে স1 ধপ। 
গুণকেলী (২স্স প্রকার )£ বিলাবল থাটোৎপন্ন এক প্রকার গুণকেলী 
শোন। যায়। সব শুদ্ধ ম্বর। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী সা, সমবার্দী প। গায়ন 
সময় দিব! প্রথম প্রহর | কেহ কেহ একে কল্যাণ থাটের অন্তর্গত এবং বার্দী 
গান্ধার বলেন। পূর্বাঙ্গ প্রধান ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। 
আরোহাবরোহী সা রে গম পধ নিসা 
এ সগনজ্প 
পকড়-_- সা গরেসনি ধু নিধুপ্‌ স|। 
মাগড £ বিলাবল থাটোৎপন্ন মিশ্র ও ক্ষুদ্র রাগ। রাজপুতানার মাড়বার 
অঞ্চলে এর উৎপত্তি ও প্রচলন । সব শুদ্ধ স্বর। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী সা, 
সমবাদী প। গায়ন সময় সর্বকালীক | সা, ম, প স্বরত্রয় মহত্বপূর্ণ। রে, ধ 
ছুর্বল এবং নিষারদ আন্দোলিত । “সা, নিধ, মপগ ম সা» স্বর সংগতি মাগু 
সুচিত করে। পূর্বাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির বক্র রাগ। 


নো সাগরে মগপম ধপনিধ সী 
৬ লাজ 


পকড়-_ সা! রেগ স। সা নিধ মপগ মস] । 


ভটিহার ঃ মারবা থাটোৎপন্ন মিশ্র ও ক্ষুদ্র রাগ। কোমল বে ও ছুই 
মধ্যম এবং অন্যন্ত ম্বর শুদ্ধ। খমাজ থাটের অন্তর্গত এক প্রকার ভাটিহারের 
প্রচলন ছিল য। বর্তমানে অপ্রচলিত । এটি একটি প্রাচীন রাগ, তবে বর্তমানে 
প্রচলিত রূপটি স্বতন্ত্র । জাতি সম্পূর্ণ। বাদী শুদ্ধ মধ্যম, সমবাদী স1। গায়ন 
সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর । আরোহে নিষাদ দর্বল এবং অবরোহে বক্র। 
পর্াঙ্গ প্রধান 


আরোহাবরোহী__ সা ধ প ধমপগ মধ সা 
৬ চলা 


পকড়-্” জা! ধপ মধন! বেনিধ পগ রেস 


রাগসমূহ্র পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ৮৩ 


সিদ্ধুরা! ( সৈন্ধবী )$ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর এক ক্ষত প্রকুতির 
রাগ। গ নি কোমল তথ। অন্যান্য দ্বর শুদ্ধ। জাতি ওঁড়ব-সম্পূর্ণ। আরোছে 
গ, নি বর্সিত। কেহ কেহ আরোহে কিঞ্চিত নিষাদ্দ ব্যবহার করে থাকেন। 
বার্দী সা, সমবার্দী প। গায়ন সময় সায়ংকাল। মতান্তরে সর্বকালীক। এই 
রাগটি কাফী অঙ্গের এক মিশ্রিত রূপ। উত্তরাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি রসাত্মক 
রাগ। প্রাচীন সংগীত পারিজাত ও হৃদয়গ্রকাশ গ্রন্থে একে “সিহ্ধোড়া নামে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

সা রেমপ ধ সা 

কারিনিননি সা নিধপ মগ রেসা। 

মুখ্য অঙ্গ-- মপ নিসারেগুরেসা নিধি মপ মগরেস] | 

পটদীপ £ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর উত্তরাঙ্গ প্রধান একটি ক্ষুদ্র রাগ। 
গু কোমল এবং অন্ান্ঠ স্বর শুদ্ধ। জাঁতি গুঁড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ 
বর্জিত। তবে আরোহে কচিৎ শুদ্ধ ধৈবতের ব্যবহার আছে। আরোহে খষভ 
হুর্বল তথ! রে ধ স্বরদ্ধয় কিছুট1 নীচু শ্রুতিতে অবস্থিত। গায়ন সময় রাত্রি ১ম 
বা ২য় প্রহর। বাদী নি, জমবার্দী ম। চঞ্চল প্রকৃতি তথ! শৃঙ্গার রসাত্মক 
রাগ। 

নিষাঁদের শুদ্ধরূপ ছাড়া ভীমপলপ্রীর সঙ্গে এর আর বিশেষ প্রভেদ নেই, 
তাই এর নিষাঁদ শ্বরটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। হৎসকিংকিনী নামক রাগের সঙ্গেও 
এর সারৃশ্ত আছে তবে তার বাদী পঞ্চম তথা ছুই গন্ধার ও ছুই নিষাদ। 

পরদীপ, প্রদীপকী, পটদীপকী প্রভৃতি রাগ সম্বন্ধে নানারকম অভিমত 
প্রচলিত আছে। এগুলি অভিন্ন রাগ কিনা সেকথ। বল! শক্ত। এই সকল 
কৃত্রিম রাগকে ধূন বলাই শ্রেয় । 

আরোহাবরোহী নিসা গম পনিসা 

এ ০৮ সলহী 

মুখ্য অঙগ__ সা নি ধপম পগম পনি । 

মির্জীকি সারং £ কাফী থাটোৎপন্ধ মিশ্র শ্রেণীর, ক্ষুদ্র ও গম্ভীর 
প্রকৃতির পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। জাতি বাড়ব। গ বঞ্জিত। ছই নিষাদ তথা 
অন্তান্ত ত্বর শুদ্ধ। বাদী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা ওয় প্রহর । রেপ, 
রেম প্রসৃতি স্বর-সংগতি রাগবাচক। বিখ্যাত তাঁনসেন এই রাগের শ্রষ্টী বলে 


৮৪ সংগীত মনীষা! 


কথিত আঁছে। মিয়া মল্লার রাগের গন্ধার বর্জন অথবা বুন্দাবনী সারং রাগে 
খৈবতযুক্ত করলে মিরকি সারৎ রাগ হয়। 

গারোহাবরোহী ধনিস। রেমরে প নিধি নিস 

এ০শ্সপস্পল্নসীলী 

মুখ্য অঙ্গ__ সা! নিসা ধুনি পৃধুনিস। রে পমরে সা। 

বিলাসখাঁনি তোড়ী £ ভৈরবী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর ক্ষুত্র প্রকৃতির 
উত্তরাঙ্গ প্রধান করুণ ও শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ। সব কোমল স্বর। জাতি 
সম্পূর্ণ। অবপ্ত আরোহে ম, নি ছর্বল। বাদী ধ, সমবাদী গ। গায়ন সময় 
প্রাতঃকাল। তোড়ী ও আশাবরীর মিশ্রণে রচিত এই রাগ অত্যন্ত সুমধুর ও 
প্রসিদ্ধ। তানসেন-পুত্র বিলাস খা! এই রাগ সৃষ্টি করেছেন, এইরূপ কথিত 
আছে। 


সা রনি সা রগ মপ ধনি সার্গে রেস 
টিটি পাসপাম্প 
মুখ্য অঙ্গ__ সা বেন সা রেগ মগ রেস] । 


মালপ্ী। £ কল্যাণ থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র রাঁগ। জাতি ওড়ব? 
রে, ধ বঞ্জিত। কড়ি মধ্যম তথ। অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী' প, সমবাঁদী সা। গায়ন 
সময় সায়ংকাল। কেহ কেহ বলেন যে, সা, গ, প এই তিনটি মাত্র স্বর নিয়েই 
এই রাগ গঠিত। কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির নিয়মান্ুসারে কমপক্ষে পাঁচটি 
স্বর প্রয়োজন । এই জন্যই সম্ভবতঃ শ্রই রাঁগে পাঁচটি স্বরের সমাবেশ কর! 
হয়েছে। কারণ এর ম ও নি স্বরঘয় নিতান্তই গৌণ। এই স্বরদ্বয়ের ব্যবহার 
খুব কম হয় গ প্‌ এবঘ প সী! শ্বরসংগতি রাগবাচক তথা বৈচিত্রযপুর্ণ। রাগ 


নিয়মানসারে একে একটি ব্যতিক্রম বল যায়। 


[না 
নন হীন মিরা প ঞগ লা। 
সহ এ 
মুখ্য অঙ্গ. দ1গ পপ গপগসাপমপ প গ্‌ সা 


মাঁজবী £ পুরবী থাট। জাতি মিশ্র সম্পূর্ণ। আরোহে নি তথা অবরোহে 
ধছর্বল। বলে, ধু কোমল, কড়ি মধ্যম এবং অন্ান্ত হ্বর শুদ।| বাদী রে, সমবানী 


রাগসমূহ্রে পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ৮৫ 


প। গায়ন সময় সায়ংকাল। শ্রী অঙ্গের রাগ। মিশ্র শ্রেণী, বক্র প্রকৃতি 
তথা উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। গপ এবং নিপ স্বর-সংগতি রাগ বাচক তথ 
মহত্বপূর্ণ। মালবী রাগের উল্লেখ প্রাচীন শাস্ত্রে আছে কিন্তু বর্তমান প্রচলিত 
রূপ বহুলাংশে পরিবন্তিত! 
রী সা রে গমপ মধ সা 
ৃ এটাক 
মুখ্য অঙ-_ স৷ পগ পগ রেস সাগ মধু রে সা। 

' ইমনীবিলাবল £ বিলাবল থাট। জাতি যাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ম 
বঙ্জিত। ছুই নি, দই ম তথা অন্যান্ত শ্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবাদী প। 
গায়ন সময় দিবা! ১ম প্রহর । অলৈহা ও কল্যাণ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। 
মিশ্র শ্রেণী। এর রূপ প্রায় বিলাবলেয় মতো! । তবে প্রতি-আলাপ-সমাপ্তিতে 
কড়ি মধ্যম প্রয়োগ করে রাগ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা কর] হয়। যেমন তধনি ধপ, যগ, 
মগরে' ইত্যাদি । কোমল নিষাদ প্রয়োগ না করেও কেহ কেহ এই রাগ গেয়ে 


থাকেন। 
সা রেগপ ধনিসা 
[রোহা রোহী- সানিধপ ধনি্ধিপ মগ মগরে গরেসা। 


মুখ্য অঙ্গ__ ধন্ধিপ মগ মগরে। 

ককুভবিলাবল £ বিলাবল থাট। জাতি বাড়ব-সম্পূপ। আরোহে ম 
বজিত। দুই নি তথা অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী স, সমবার্দী প। গায়ন সময় 
দিবা ১ম প্রহর। বিলাবল ও জয়জয়ন্তী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি । পুর্বাঙ্গে 
“রেগম, রেসরে, সা, ধুনিপ্‌* এই সরবিন্তাস জর়জয়স্তী প্রকাশ করে তবে 
উত্তরাঙ্গে প্রায় “1 রেঁগ মরেসা” এই স্বরবিন্াস সহযোগে রাগ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা 
কর! হয়। 


সা, রেগপ নিধ নিস 
সানিধ ন্ধিপ মগ মরে সারেসা। 
মুখ্য অঙ্গ__ গ রেগপ মগমরে সরে সা। 


সরপর্দাবিলাবজ £ বিলাবল থাট। জাতি সম্পূর্ণ। প্রকৃতি বক্র। 
হই নি তথা অন্ান্ত ম্বর শুদ্ধ। বাদী সা, লমবা্দী প। গায়ন সময় দিবা 


আোহাবরোহী--্‌ 


৮৬ সংগীত মনীষা 
১ম প্রহর । পূর্বাঙ্গে গৌড়মল্লার ও উত্তরাঙ্গে অলৈহা! এই ছটির মিশ্রণে এর 


উৎপত্তি। গৌড়মল্লার রাগের ছাঁয়াই এতে অধিক প্রকটিত, তাই রাগ-বৈশিষ্ট্য 
রক্ষার জন্য যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন । 


গ নি, £ও 
| রেগ গরেগম, প শধ ৪ 

সা নিধপ ধন্ধিপ ম পমগরে গ রে সা। 
মুখা অঙ্গ-_ ধনিধপ মগরে রেগরে সা। 


দেবখ্রিরীবিলাবল ৫ বিলাবল থাট। জাতি যাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে 
ম বজিত। সব শুদ্ধ স্বর। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা প্রথম 
প্রহর। বিলাঁবল ও কল্যাণ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি । প্রকৃতি কিঞ্চিৎ 
বন্র। মিশ্র শ্রেণী। এর চলন বৈশিষ্ট্যান্থসারে তীব্রমধ্যমকে বর্জন কর! কঠিন, 
তাই বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন । 


গন প।সনি 
সা.রে গপ ধনিসা 
মারোহাবরোহী__| ৰ রে রে 
সা নিধপ মগরে “নি রেগমগ “গ রে সা। 


মুখ্য অঙ্গ__গ মগ রে নিরে নি রেগমগ পেগ রে সা। 


শুক্লবিলাবল £ বিলাবল থাট। জাতি বাঁড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে 
বঞজিত। ছুই নি তথা অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ। প্রকৃতি কিঞ্চিৎ বত্র। গান্পন সমস্ন 
প্রাতঃকাল। বাদী ম, সমবাদদী সা। বিলাবল ও কেদাঁর রাগের মিশ্রণে এর 
উৎপত্তি । তবে উত্তরাঙ্গ প্রধান হওয়ায় এতে খমাঁজ রাগের ছায়া বেশী দেখ! যায়। 
তাই রাগ-বাঁচক রে-প দংগতি তথা অবরোহে ধৈবতের সঙ্গে কিঞিৎ কোমল 
নিষাদ প্রয়োগ করে রাঁগ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা কর! হয়। অবরোহে নি-গ এবং ধ-ম 
্বর-সংগতিও রাগ-প্রকাশে মহত্বপর্ণ। এছাঁড়। উত্তরাঙ্গে সর্বদা তারধষভ প্রয়োগ 
করাও রাগ-প্রকাশে সহায়ক হয়। 

রোহীবরোহী সাগম পধনিপসা 
| এ তি প্এপ্ন 

মুখ্য অঙ্গ মপধনি ধম গম মপম গমরেস।। 

প্রস্গত উল্লেখযোগ্য যে শুরুবিলাবল, নটবিলাবল, শুদ্ধনাট প্রভৃতি রাগের. 
মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এগুলি প্রাচীন বুহননট ব। নটনারায়ণ রাগের 


রাগসমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচন। ৮৭ 


স্থান অধিকার করেছে । কথিত আছে, বিখ্যাত তানলেন শুরুবিলাবল রাগ রচন! 
করেছেন । মধ্যযুগে তানসেন তথ! অন্তান্ গুণীর। বনু রাগ নো) সৃষ্টি করেছেন। 
এইরূপে নটবিহাগ, পটবিহাগ, মিয়াকিমল্লার, মিয়াকিতোড়ী, মিয়াকিসারং, 
বিলাসখানি-তোড়ী, দ্রবারী প্রভৃতি উদ্ভব হয় | কিন্ত তৎকালীন গুণীর! যদি 
প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগসমূহ সম্পর্কে সঙ্ঞান থাকতেন এবং রাঁগ-রচনার মুল তত্ব 
অনুশীলন করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে এইসকল নতুন নামকরণের কোন 
প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে এব জন্য নান। জটিলতার স্য্টি হয়েছে। 

ংসধবনি  বিলাবল থাঁট। জাতি ওড়ব। ম, ধ বর্জিত। সব শুদ্ধ 
দ্বর। বাদী সা, সমবার্দী প। মতাস্তরে গ বাদদী। ছায়ালগ শ্রেণী, প্রকৃতি 
বক্র । গায়ন সমর রাত্রি ১ম প্রহর। এটি দক্ষিণ ভারতীয় রাগ, উত্তর ভারতে 
তেমন প্রচলিত নয়। উত্তরাঙ্গ ভাবাপনন রাগ । 


নো _ (সা বেগপগরে গপনিল। 
৫ চপ সনখনান 
মুখ্য অঙ্গ-_ গপগরে স। রেগসা৷ গপ নি । 


হেমকল্যাণ £ বিলাবল থাট+ জাতি বাঁড়ব-গুড়ব। নি বঞ্জিত এবং 
অবরোহে ধ হূর্বল। যদিও নাম কল্যাণ কিন্ধ কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ হয় না, 
বরং সব শু শ্বর। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর । 
এর বিস্তার মন্ত্র ও মধ্য সপ্তকেই অধিক হয়। মিশ্র শ্রেণী তথ! বক্র প্রকৃতির 
রাগ। কামোদ, শুদ্ধকল্যাণ ও কেদার রাগেব মিশ্রণে এর উৎপত্তি। এই 
সকল রাগের প্রভাব মুক্ত করে রাগ-বৈশিষ্টয রক্ষা করতে যথেষ্ট সাবধানতা তথা 
কুশলতার প্রয়োজন । 


চি মিরার 
হননি হরে 
মুখ্য অঙ্ক-_ সা পধুপ সা রেস! ম গপ গম রেস|। 


দীপক £ দীপক বহু প্রাচীন রাগ। এর প্রক্কৃত রূপ লম্পর্কে বিভিন্ন 
অভিমত এবং এই রাগ সম্পর্কে বিবিধ কাহিনী প্রচলিত। এই রাগের যে 
সকল গান পাওয়া গেছে তাতে বিলাবল, পূরবী ও কল্যাণ থাটোৎপন্ন রূপ 
লক্ষিত হয়। 


৮৮ সংগীত মনীষা 


(১) বিলাবল থাটের রাগ হোল বাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির । আরোহে রে বঙ্জিত 
তথা অবরোহে ধ বক্র। ছুই নি তথা অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী গ, সমবারী নি। 
গায়ন সময় রাত্রিকাল। বেহাগ ও বিবিট রাগের মিশ্রণে নাকি এর উৎপতি। 
মন্ত্র ও মধ্য সপ্তকেই এর বিস্তার অধিক হয়। 


আরোহাবরোহী__[ সা গমপ ধপ নি সা 
২০ চিপ মগ রেস] । 


(২) পুরবী থাটোৎপন্ন রাগটি সায়ংকালীন এবং উত্তরাঙ্গ প্রধান। এর 
আরোহে বে তথ! অবরোহে নি বঞ্জিত। বাদী সা, সমবাদী প। মতান্তরে 
বাদী প, সমবাদী সা। 

- সাপ গপগরেস! সাগপ মধপ গরধ্প সা নিসা রেসাঃ 
প গপগরেস!। 

(৩) কল্যাঁণ থাটোৎপন্ন রাগটি রাত্রিকালীন এবং নি বঞ্জিত হয়। 

জলধর কেদার 3 বিলাবল থাট। জাতি গুড়ব। গ, নি বঞ্জিত। সব 
শুদ্ধ শ্বর। বাদী ম, সমবার্দী সা। গায়ন.সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর । মিশ্র শ্রেণী 
তথ! উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। কেদার, মল্লার ও দুর্গী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। 
এর স্বরক্রম দুর্গার মতে! হলেও কেদারের স্বরবিস্তাস সহযোগে বিস্তার করে মাঝে 
মাঝে রে প এবং ম রে স্বর-সংগতি তথ মধ্যমের উপরে স্তাস করলে রাগ-বৈশিষ্ট্ 


সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়। 
সারেসা ম মপধ সা 
ালোহা রোহী_[ঈ ধপ মরে সা। 


মুখ্য অঙ্গ-_ ধপ মরে সা। 

জৈতকল্যাণ $ কল্যাণ থাট। জাতি ওঁড়ব। ম, নি বঞ্জিত। বাদী 
প, সমবার্দী সা (মতান্তরে রে)। সব শুদ্ধ স্বর। গায়ন সময় রাত্রি ১ম 
প্রহর। আরোহে পগ প এবং অবরোহে ধ গ ম্বর-সংগতি রাগবাচক। 
উত্তরাঙ্গে 'সরেসা, পধপ, ধগ প” স্বরবিস্তাস রাগ-বাচক ও বিশেষ মহত্বপূর্ণ। 
কারণ এর সমপ্রককৃতিক দেশকার, ভূপালী, শুদ্ধকল্যাণ প্রভৃতি বহু রাগ আছে। 
তবে পঞ্ঠষের বার্ধীত্ব একে ভূপালী আদি রাগ থেকে রক্ষা করে। ছায়াগল 
শ্রেণী-স্তখখ] বন্রু প্রক্কতির একটি। উত্তরাঙগ ভাবাপন্ন রাগ। 


রাগসমূহের পুরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচন। ৮৪ 


৬7০ 
রেস প খগ প পরে জা। 


মুখ্য অঙ্ষ__ স। গপ ধপ গ পরেসা প স|। 


শ্যামকল্যাণ ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর বক্র প্রকৃতির রাগ।' 
জাতি গুঁড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ ধ বঞ্জিত। ছুই মধ্যম তথা অন্ান্ শ্বর শুদ্ধ। 
আরোহণে তীত্র এবং অবরোহণে কোমল মধ্যম ব্যবহৃত হয়। বাদী প, 
সমবাদী স1। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর । কামোদ ও কল্যাণ রাগের মিশ্রণে 
এর উৎপত্তি । যার থেকে বাচানোর জন্য তীব্র মধ্যম ও শুদ্ধ নিষাদের বৈশিষ্ট্য 
পুর্ণ প্রয়োগ তথ! গান্ধারকে বক্র প্রয়োগে অন্নত্ব দেওয়া হয়। যেমন থপ মপ 
পগ ম রে”। এছাড়া সারং রাগ থেকেও বিশেষ কুশলতার সঙ্গে একে রক্ষণ 
করতে হয়। 


নিসা রে এপ নি খনি স। 

আ্োহাবগোহী_[ গা 
সানিধ 'পমরে গ রে নি সা। 

মুখ্য অঙ্গ__ গমরে গনি সা! রেসা রেমপ। 

মলুহা কেদার £ কল্যাণ থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর বক্র প্রকৃতির রাগ। 
জাতি মিশ্র সম্পূর্। আরোহে রে, ধ তথ! অবরোহে প গ ছূর্বল ও বক্র। 
ছই নি, ছুই মধ্যম তথা অন্যান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদ্দী সা। গায়ন 
সময় রাত্রি ২য় প্রহর। পূর্বাঙ্গ প্রধান। কেদার, কামোদ ও শ্তামকল্যাণ রাগের, 
মিশ্রণে এর উত্তপত্তি। এর আলাপ প্রায়ই নিষাদ থেকে সুরু হয়। তীব্র মধ্যম. 
সাধারণতঃ ধমপ” ব৷ "পধমপ' এইরূপে প্রয়োগ কর! হয়। 
গেনিসা মরেসা মগপ এ ধয় প সা 
সানিধ ম প্গ নপ গমরেসা নিধপ্মপ সা। 

মুখ্য অঙ্গ__ মরেস] সা ধূপ্ম পৃপ্‌ নিসা । 

গ্রান্ধারীঃ$ আশাবরী থাট। জাতি বাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ বঞ্জিত। 
ছই রে, ছুই নি, কোমল গ, ধ তথ অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ, সমবাদী রে। 
মতাস্তরে গ সমবাধী। গায়ন সমন্ম দিবা! ২য় প্রহর। আশাবরীতে শুদ্ধ রে 
এবং আরোহে গু নি বজিত। এছাড়া আশাবরী, জৌনপুরী প্রস্ৃতির সঙ্গে এর 


শা 


৯৩ সংগীত মনীধ! 


বিশেষ পার্থক্য নেই। অনেকে ছুই গান্ধারযুক্ত দেবগান্ধার রাগকে গাদ্ধারী 
বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এর পাশাপাশি অনেক রাগ থাকায় এর স্বতন্ত্রত। 
বজায় রেখে গাঁওয়া কষ্টসাধ্য, সম্ভবতঃ এই কারণেই রাঁগটি অপ্রচলিত হয়ে 
পড়েছে। 
* রে মপ ধম পধ নিস! 
সা নিধি মপ "গু গ্রে গরে গরনিদা। 
মুখ্য অঙ্গ__ রেমপ, ন্িধ প মপ নগ রেস!। 


জোগ £ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর ভক্তি ও শূঙ্গার রসাত্মক একটি 
পুর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। ছুই গান্ধার, ছুই নিষাদ্ তথা! অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ। রে, ধ 
্বরঘয় বজিত, জাতি গুঁড়ব। বাদী সা সমবাদী প। গায়ন সমর রাত্রি ২য় 
প্রহর। যদিও এটি মালকোষ অঙ্গের একটি শ্রুতিমধূর রাগ, কিন্তু এর চলন 
তিলংয়ের মতো । শুধু আলাপাঁদির শেষে গমপ গমগ সাগল।” শ্বরবিহ্াস 
বারবার প্রয়োগ করে রাগের স্বতন্তথত। রক্ষা! করা হয়। 
শিসা পৃনি সা গমপ নিপ নিস! 
সা পনিপি গমগ সাগস]। 
মুখ্য অঙ্গ__ নিসা পৃনিস! গমপ নিপ গমগ লাগুস|। 


নন্দ? কল্যাণ থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি বক্র প্রকৃতির রাগ। জাতি 
বাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে বজিত। ছুই মধ্যম এবং অন্ান্তি স্বর শুদ্ধ। বাদী 
সণ, সমবাদদী প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। হুমীর, কামোদ, ছায়ানট ও 
বেহাগ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি । এদের প্রভাব এড়িয়ে নন্দ রাগ গাওয়। 
খুব কঠিন । এর মধ্যম স্বরটি অত্যন্ত মহত্বপুর্ণ এবং রাগ প্রকাশক । যেমন, “সাগম, 
ধপ, রেসাগম” । 


'যরোহাবরোহী_- 


নি... 
আরোহীবরোহী-[ সা গম পধ সপ সা 
রঃ নিধ মপ গম ধপ মরে সাগম। 


সুখ্য অঙ্গ-_ গমধপ রে সাগম। 


খক্ধারতী ঃ খমাজ খাটোৎপনন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। জাতি ওুঁড়ব-সম্পূর্ণ। 
আল্গোছে গ, নি বর্জিত | দুই নি তথা অন্তান্ঠ স্বর শুদ্ধ। বাদী গ, সমবাধী 


রাগসমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ৯১ 
ধ। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। মাগ্, লিদ্ধুড়া, সোরট, খমাজ, বাগেশ্রী 
প্রভৃতি রাগের ছায়া পাওয়া ষায়। আসলে খমাজ রাগের অল্প পরিবর্তন করে 
এর উৎপত্তি। এর প্রক্কতি ক্ষুত্র কিন্তু অত্যত্ত মধুর রাগ। এই ধরণের রাগকে 
খুন বলাই সঙ্গত। 
| সা রেগসা রেম পধ সা 
| সানি ধ পধ ম পগ মজা 
মুখ্য অঙ্গ-_ নিধপ ধমগ নসা। 
রাগেপ্রী।ঃ খমাজ থাটোতপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি উভয়াঙ্গ প্রধান রাগ। 
জাতি ওড়ব-ষাড়ব। প বঞ্জিত তথা আরোহে রে ছূর্ল। ছুই নি ও অন্তান 
স্বর শুদ্ধ। বাদী গ, সমবাদী নি। গায়ন সময় রাত্র ২য় প্রহর । এর উত্তরাঙ্ে 
বাগেপ্রীর ছায় প্রবল, তবে শুদ্ধ গান্ধার ও নিযাদদ প্রয়োগ করে রাগ-বৈশিষ্ট্য 
রক্ষা কর! হয়। এটি শূঙ্গার ও ভক্তি রসাম্মক একটি অত্যন্ত সুমধুর রাগ। 


সাগমধনিস! 
আরোহাবরোহী-_ সান 

সানি ধম গম 'গ সা। 
মুখ্য অঙ্গ-_ ধুনিসা মগ মধ মগ ম সা। 


মালগুঞ্জ 8 কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। 
জাতি বাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে প বঞ্জিত এবং রে ছূর্বল। ছই গ, ছুই নি 
তথ অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ। বার্দী ম, সমবাদ্ধী সা গায়ন দময় রাত্রি ওয় প্রহর। 
বাগেশ্রী, রাগেশ্রী, জয়জয়স্তী, গার! প্রভৃতি রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি । এরই 
সকল রাগের প্রভাব এড়ানোর জন্য এর প্ররুতি কিঞ্িৎ বক্র। কেহ কেহ 
পঞ্চমের স্থানে আরোহে গান্ধার বন করে থাকেন। এটি শুঙ্গার রসাত্মবক 
একটি সুমধূর রাগ। 

রোহাঁবরোহী_-! সারেস! গম মধনিপা 

্ | ক সাশিধুস্পলি 

মুখ্য অঙ্জ-_ গমগু রেসা নিস ধুনসা। 


শাহানা $ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি পূর্বাঙ্গ প্রধান, বক্র 
প্রক্কতির রাগ। গনি কোমল তথা অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। বারী প, সমবাদী সা। 


৯২ সংগীত মনীবা 


গায়ন সময় রাত্রি ওয় প্রহর । আরোহে কচিৎ শুদ্ধ নিবাদ ব্যবহৃত হয় । নায়কী 
ও সুঘরাই কানাড়ার মিশ্রণে এর উৎপত্তি। এটি শূঙ্গার ও ভক্তি রসাখ্বক একটি 
সুমধুর রাগ। 

রোহাবরোহী নিসা গমপ ন্ধিপ সা 

৬ ক 1০৮০নপ্লিন্‌ 

মুখ্য অঙগ-_ সানিধু নিপ্‌ সাপ মপ গরেসা। 

কানাড়ার প্রকারভেদ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে মধ্যযুগের অনেক 
গুনী রাগ রচনার মূল তত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন ন। সামান্ত পরিবর্তন 
সহযোগেই তারা নতুন রাগ ৃষ্টি করেছেন। ফলে আড়াণী, নায়কী, সুহা, 
স্ঘরাই, হুসেনী, আভোগী, শাহান গ্রত্ৃতি প্রায় অভিন্ন রূপযুক্ত রাঁগের স্ষ্ি 
হয়েছে। তাই এগুলির প্রচলন কম। যদি কেহ উক্ত কোন রাগ পরিবেশন 
করেন, নাম ন। শোন। পর্যস্ত তা সঠিকরূপে নির্ণয় করা কঠিন। 

বাঁগেন্রীবহ্ার £ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি বক্র প্রকৃতির 
উত্তরাঙ্ষ প্রধান রাগ। জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, প বজিত। গ 
কোমল, ছই নি তথ অন্ঠান্ঠ প্বর শুদ্ধ। বারী ম, সমবা্দী সা। গায়ন সমস 
রাত্রি ২য় প্রহর। বাগেশ্র। ও বাহার রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। মূ এবং 
প স্বরদ্ধয় বল করে এই রাগদ্বয়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটানো হয়। 
১যেমন নি নিধম প পমগ্ম মনিধি সান্ধিম” এবং “মন্ধি নিসা নিপি, সান সানিপ 
রেসী নিধনিপ' ইত্যাদি। এটি একটি শূঙ্গার রসাত্মক সুমধুর রাগ। 


সাগমধন্ধিসা 
আরোহাবরোহী--1 . প 

লা ন্ধি মপ গ মরেসা। 
মুখ্য অঙ্গ- ধনি ধম পমগ মরেস]। 


হিন্দোলবহার £ মিশ্র থোট। মিশ্র শ্রেণী। জাতি বাড়ব-সম্পূর্ণ। 
আরোহে রে বজিত। ছুই ম, ছই নি, ছই গ এবং অন্যান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী 
ধ, পমবাদী গ। গায়ন সময় রাত্রি অস্তিম প্রহর। হিন্দোল ও বহার রাগের 
মিশ্রণে এর উৎপত্তি। পূর্বাঙ্গে হিন্দোল এবং উত্তরাঙ্গে বহার রাগ প্রকটিত 
থাকে। সাধারণতঃ “লাগ মগ মন্ধি ধনিসা! নিপ মগম গসা' ( পুর্বাঙ্গে ) এবং 
_ বনি দেঁগু রেঁসা নিসরেস ন্রিধ (উত্তরা) এইরপ শ্বসন বিস্তার কর! হয়। উতযাঙ্গ 


রাগসমূৃছের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচিন। ৯৩ 


প্রধান ও বক্র প্ররুতির রাগ। কেহ কেহ পঞ্চম বজন করেও এই রাগ গেযে 
থাকেন। তবে সেই মত অধিক সমধিত নয়। 
সা গ মগ মপগম নিধি সা 
আরোহাবরোহী_- নিপ মপগম নিধ মগ মগ সা 
মুখ্য অঙ্গ__ মন্ধি ধনিস। নিপ মগ মগ স| 
বসভ্তবহার ঃ মিশ্র থাট। মিশ্র শ্রেণী। বক্র প্রকৃতি। জাতি বাঁড়ব- 
অম্পূর্থ। আরোহে রে বঞ্জিত। সপ্তকেব সবগুলি ্বরই এই রাগে ব্যবহত 
হয়। বাদী সা (তার ষড়জ), সমবার্দী প। গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর। 
উত্তরাঙ্গ প্রধান। বসস্ত ও বহার রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। উভন্ন রাগই 
আরোহাবরোহণে প্রদগিত হয় । তবে সাধারণতঃ আরোহে বহার এবং অবরোহে 
বসন্ত রাগ প্রদশিত হয়ে থাকে! বহার প্রদর্শনকালে “সা, ম, পগু, ম ন্িধ, 
নিসা” এবং বসন্ত প্রদর্শনকালে “সা, ম, গমধ নিসা” ইত্যাদি স্বরবিস্তাস প্রয়োগ 
করা হয়। অবরোহে ছুটি খষভই ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ আরোছে খবভ 
প্রয়োগ করেও গেয়ে থাকেন। 
রোহীবরোহী সা মপ গুম নিধ নিস 
_, ব্রেন নিধপ গম গবে সা। 
মুখ্য অঙ্গ__ সা নিধপ মগ মগ বেস! মমপ গুম নিধ নিসা নিধপ মগ মগ। 
ভৈরববহার £ মিশ্র থাট। মিশ্র শ্রেণী। বক্র তথ! গম্ভীর প্রকৃতির 
উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। জাতি অম্পূর্ণ। ছুই বে, ছুই গ, ছুই নি তথ অত্যান্ত 
স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবারদী সা। গায়ন সময় প্রাতঃকাল । ভৈরব ও বহার 
রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। আলাপারদ্দির সমাপ্তিতে সাধারণতঃ “রেগ রেস, 
নিরে সা” এইরপ স্বরবিস্তাস কর! হয়। এই রাগে শুদ্ধ ও কোমল শ্বর-প্রয়োগ- 
বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । যেমন শুদ্ধ গাঁন্ধারের পরে শুদ্ধ খষভ, শুদ্ধ খাবভের পরে কোমল 
গান্ধার এবং কোমল গান্ধারের পরে কোমল খষভ ব্যবহৃত হয়। তবে কোমল 
ধৈবত যেন কোনমতে প্রয়োগ ন। করা হয়। কারণ শুদ্ধ ধৈবতই, এর স্বতন্ত্রতা 
রক্ষা করার প্রধান ম্বর। এছাঁড়। অহীর ভৈরব থেকে বাচানোর অন্য কোমল 
নিবা্ থেকে কোমল খবভে কখনো যাওয়া উচিত নয় । বহার রাগের সংমিশ্রণে 
বহু রাগের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে এই রাগই সবচেয়ে মধুর ও 
জনপ্রিয় । 


৯৪ সংগীত 'মনীধ! 


আরোহাঁবয়োধী__ সা রগ মপম মধনিস। নিরেসা 
রী ১০০ 
মুখ্য অঙ্গ-_ ধনি ধপ মগরে গুরেস| | 


আনন্দ ভৈরব £ মিশ্র থাট। মিশ্র শ্রেণী তথা ভক্তিরসাত্মক গম্ভীর 
প্ররৃতির বক্র রাগ। জাতি যাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ধ বজিত। রে কোমল, 
ছই নি তথ অন্ান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। 
ভৈরব ও বিলাবল রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি । পূর্বাঙ্গে ভৈরব এবং উত্তরাঙ্গে 
বিলাবল। ভৈরবের মতোই এর কোমল খষভ আন্দোলিত । উত্তরাঙ্ষে বিলাবল 
থেকে বাচানোর জন্য পপ সা ধ নি প এইবপ স্বববিস্তাস প্রয়োগ করা হয়। ভাটিহার 
রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্ত খুব বেশী। বর্তমানে ভাটিহার রাগের বহুল প্রচারে এর 
প্রচার কমে গেছে। আনন্দ ভৈরবী নামে আর একটি রাগ আছে যার সঙ্গে 
এর কোন সম্পর্ক নেই। 


রোহা স। রেগম পম পস। 
& সী উপ সপ 
মুখ্য অঙ্গ-_ মগবে গৰে সা বেগম মপ সা ধনিপ মগ মরে স।। 


শিবমত ভৈরব & মিশ্র থাট। মিশ্র শ্রেণী তথা ভক্তিরসাত্মক বক্র রাগ। 
জাতি বাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে নি ছুর্বল। বে, ধ কোমল, ছুই গ, ছুই নি তথা 
অন্ান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী প, সমবাদী সাঁ। মতান্তরে ধ-রে বাদী-সমবাদদী। গায়ন 
সময় প্রাতঃকাল । প্রাচীন শাস্ত্রে একে শিব ভৈরব ব! শুদ্ধ ভৈরব বল! হয়েছে। 
তবে এই রাগ তারই বিবন্তিত রূপ কিন! সেকথা বল] কঠিন। কারণ এই রাগে 
ভৈরব, ভৈরবী, আশাবরী, তোড়ী প্রভৃতি রাগের আভাস পাওয়া যায়। তবে 
একে ভৈরব ও আশাবরীর মিশ্রণ বলে মনে হয়। বর্তমানে এর প্রচলন 
খুব কম। 


ারোহাবযোহী-_[ সাহেসা গম সিধ নিধি সা 
সা নিধপ মগমপ মগম নরে গরে লা। 


যুখ্য অঙ্গ-_ গমপ ধধ সা রেনিধপ ধঘিধপ ম রেগবে আা। 
বঙালৈদ্রব £ ভৈরব থাট। জাতি বাড়ব। নি বঞ্জিত। রে, ধু 


রাগসমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ৯৫- 


কোমল। বার্দী ধ, সমবাদী বে। গায়ন সময় দিবা! ১ম প্রহর। অবরোহে 
গ বক্র। ছায়ালগ শ্রেণী। বে, ধু ভৈরবের মতোই আন্দোলিত এবং সা ধ 
ও সাধ ন্বর-সংগতি রাগ বাচক। আসলে ভৈরব রাগের নি বর্জন করে 
গাইলেই এই রাগ হয়। উত্তরাঙ্গে বিভাস্‌ তথ! গান্ধারী রাগের প্রভাব এড়ানোর 
জন্য মধ্যমে হ্যাস করা হয়। বঙালী নামে একটি রাগ আছে যার সঙ্গে এর 
কোন সম্পর্ক নেই। 

রোহাবরোহী সা! বেগম পধ্‌ স। 

এ ৮৮০-পবী 
মুখ্য অঙ্গ-_ সা ধধু প গম প গমবে সাবেসা ধসা ধপ গমবেসা । 


প্রভাত ভৈরব £ ভৈরব থাট। জাতি সম্পূর্ণ। বে, ধ কোমল ছুই 
মধ্যম তথা অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবার্দী সা। গায়ন সময় দিবা ১ম 
প্রহর । ভৈবব ও ললিত রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। মিশ্র শ্রেণী, বক্র 
প্রকৃতি এবং শুঙ্গার ও ভক্তি রসাম্মক রাগ। আসলে ভৈরবের সঙ্গে কড়ি 
মধ্যম যুক্ত করলেই এর উৎপত্তি হয় কিন্তু রামকলিতেও ত্রীরকম শ্বরবিস্তাস 
থাকায় এর বেশী প্রচলন হয় নি। 

এই রাগে ভৈরবের প্রীধান্তই বেশী । মধ্যমের উপবে ম্ভাঁস করে, খ্রধমমগ, 
স্বরবিন্তাস-যোগে ললিতের ছায়! প্রদর্শন করে শেষে ভৈরব অক্ষ প্রদশিত হয়। 


নারির নিবে গময়গ গমপ ধ নিসা 
17৮%$শ্দিজিনী 


মুখ্য অঙ্গ-- গম নিধ নিধ প মগবে গম মমগ গমগ বেসা। 


গোপিকাবসম্তঃ আশাবরী থাট। জাতি ষাড়ব। রে বঞজিত। গৃ,ধ, 
নি কোমল তথ! অন্ান্ঠ স্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবার্দী ম। গায়ন সময় 
প্রাতঃকাল। মিশ্র শ্রেণী, বক্র প্রকৃতি তথা গম্ভীর ভক্তিরসাত্মক রাঁগ। 
আশাবরী ও মালকোব রাগের মিশ্রণে এর উতপত্তি। আলাপাদির শেষে 
রাগ-রূপ-বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধ ম প মগ মসা' এই শ্বরবিস্তাম কর। হয়। এর 
পূর্বাঙ্গে মালকোষ এবং উত্তরাঙ্গে আশাবরীর প্রকাশ থাকে। এটি একটি 
দক্ষিণ ভারতীয় রাগ উত্তর ভারতে এর প্রচলন কম। একে গোপিবসম্তও 
বল হয়। 


৯৩৬ সংগীত মনীষা 


আলোহানরোহী_[ সাপ 
সা নি্ধনি ধম পমগ সা। 


মুখ্য অঙ্গ-- নিসা গুম পরু রি ধনি ধুম সা। 


সিন্ধু ভৈরবী ঃ আশাবরী থাট। জাতি সম্পূর্ণ। ছুই রে, গৃধুননি 
কোমল তথ] অন্ঠান্ঠি স্বর শুদ্ধ | বাদী ম, সমবাদী সা। মতাস্তরে বাধী ধ সমবাী 
বে,। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর । মিশ্র শ্রেণী, চঞ্চল প্রকৃতি তথা ভক্তি 
রসাআ্মক রাগ। মন্ত্র ও মধ্য সপ্তকেই আলাপাদি বেশী হয়। সুতরাং পূর্বাঙ্গ 
প্রধান রাগ । 

সা বেগম পধ নি সা 
আবোহাবসোহী-_সা বিগ বু লে 
মুখ্য অঙ্গ__ পগরে সারে নিসা ধুপ্ধু সা ধূনিস|। 


কৌন্সীকানাড়া মোলকোষ অঙ্গ) আশাবরী থাট। জাতি ওড়ব- 
সম্পূর্ণ। আরোহে রে, প বঞ্জিত। গ, ধ নি কোমল তথা অন্ত শ্বর শুদ্ধ। 
বাদী ম, সমধাদী সা। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। মালকোষ ও কানাড়ার মিশ্রণে 
এর উৎপত্তি । মিশ্র শ্রেণী, গভীর প্রকৃতি তথ পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। এই রাগ 
মালকোষ এবং বাগেপ্রী এই দুটি অঙ্গে গাওয়া! হয়। মালকোষ অঙ্গেরটিই 
অধিক প্রসি্ছ। এর রূপ প্রায় মালকোষের মতো। শুধু আলাপাদির শেষে 
“প গ মরে সা” এই শ্বরবিস্তাস-যোঁগে রাগবপ প্রদ্দশিত তথ' স্বতন্থতা রক্ষিত হয়। 


ভিন 


সা নিধ ম প ঘগ মরেসা। 
মুখ্য অঙ্গ নিস। গৃম ধনিধম পগ্‌ মগ্‌ রেস|। 


কৌসীকানাড়া (বাগে্রী। অঙ্গ) কাফী থাট। জাতি মিশ্র । মিশ্র শ্রেণী, 
ক্র প্রকৃতি তথা উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। গ, নি কোমল তথ অন্ঠান্ত শ্বর শুদ্ধ। 
আয়োহে রে, প এবং অবরোহে ধ, গ হূর্বল তথা বত্রু। বাদী ম, সমবাদী সাঁ। 
'গীয়ন লময় মধ্যরাত্রি। কানাড়া ও বাগেশ্রী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। 
নলি'গ গু রে, শ্বরবিস্তাস যোগে কানাড়া তথা “গম ধ নি রেস, শ্বরবিষ্ঠাস 
যোগে বাগেঞী। অক্ষ প্রদশিত হয়। এই রাগের সঙ্গে খম্বাবতী এবং বাগেঞ্র 
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কানাড়া প্রভৃতিরও সাদৃশ্ত আছে। অস্তবতঃ এই কারণেই এর কোনটিই বিশেষ 
জনপ্রিয় হতে পারে নি। - 
জানোরারনেকী সা রেন্স! গৃমধ নিরে সা 
শর ধনিপ মপধ গমরে স1। 
মুখ্য অঙ্গ__ সা নিসা পমপ গৃমধ নিপি মধনিরেস। ন্িপ গুমরেস]। 


ললিত পঞ্চমঃ ভৈরব থাট। জাতি যাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে প বঙ্জিত। 
রে. ধ কোমল, ছুই মধ্যম তথ অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবার্দী স11+ গায়ন 
সময় রাত্রি অস্তিম প্রহর । ললিত ও পরজ বা বসস্ত রাগের মিশ্রণে এর 
উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম ও কোমল ধৈবত যুক্ত ললিতের নাম ললিত পঞ্চম । 
মিশ্র শ্রেণী, বক্র তথ। গম্ভীর প্রকৃতি এবং উত্তরাঙ্ প্রধান রাগ। 


সা! বেস]! গম মগ মধ নিসা 
আরোহাবরোহী 1 স] নিধপ ধম পগ মবে সা। 
মুখ্য অঙ্গ-_ গমগ বেস! নিসাগম যুগ পর খুনি ধৃপ ধম পগ বেস | 


মধুবস্তী (অস্থিকা)ঃ ভোড়ী থাট। জাতি ওুঁড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে 
রে, ধ বঞজিত। কোমল গ, কড়ি মধ্যম তথা অন্যান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী প, 
সমবাদী সাঁ। গায়ন সময় দিবা ৩য় প্রহর। মুলতানী ও ভীমপলগ্রী। রাগের 
মিশ্রণে এর উৎপত্তি। মিশ্র শ্রেণী তথ! শুঙ্গার ও করুণ রসাত্মক রাগ। 

নিস! মগ মপ নিসা 

পরি হী সা নিধপ মগ্‌ ঈগু রেসা। 

মুখ্য অঙ্গ-_ ধপ মগ মগ রেসা। 

পুরিস্বাকল্যাণ (পূর্ব কল্যাণ )$ মারব থাঁট। জাতি সম্পূর্ণ। পঞ্চম 
ছর্ল। কোমল বে কড়ি মধ্যম তথ! অন্ান্ স্বর শুদ্ধ। বাদী কোমল রে, সমবাদী 
শুদ্ধ ধৈবত। বাদী-সমবাদী ছাড়াও এর গ, নি স্থরদবয় মহত্বপূর্ণ। গাঁয়ন সময় 
রাত্রি ১ম প্রহর। পূর্বাঙ্গে পুরিয়! এবং উত্তরাঙ্গে কল্যাণ রাগের আভাস পাওয়া 
যায়। এই ছুটি রাগের মিশ্রণেই এর উৎপত্তি। তাছাড়া শ্রী অঙ্গের "পরেগ, 
খ্বরবিস্তাসও এতে ব্যবহত হয়। মিশ্র শ্রেণী, পূর্বাঙ্গ প্রধান তথ! গম্ভীর ও 
করুণ রসাত্মক রাগ। এই রাগটি আধুনিক হলেও এর নিজস্ব একটি শ্বতন্ত্রতা 
'আছে। 


৯৮ সংগীত মলীষা 
সা ব্রেগ ম পধ নিসা 

ারোহাবনোহী__ স1 নিধ পধগ র্রেসা। 

সুখ্য অঙ্গ-_ নিধ পয়গ যব্রে সা। 


গুর্জরী তোড়ীঃ তোড়ী থাট। জাতি ষাড়ব। প বর্জিত। রে, গ, 
ধূ কোমল কড়ি মধ্যম তথ! অন্ান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ, সমবাদী রে। মতান্তরে 
গর লমবাদী। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। এর রূপ তোড়ীর মতোই, শুধু 
পঞ্চম বর্জন করে গাওয়া হয়। ছায়ালগ শ্রেণী, পূর্বাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি 
রসাত্মক রাগ। 

নিরে গম ধ নিসা 
রোহাবরোহী_-্‌ সা নি » গরে গুরে সা। 
মুখ্য অঙ্গ__ মধ নিধ মগ রেগ বেসা। 


বাহাদুরী তোড়ী ঃঠ তোড়ী থাট। তোড়ী অঙ্গের হলেও এব ভৈরবী 
থাট হওয়া উচিত। জাতি যাড়ব-সম্পূর্ণ। আবোহে নি বঞ্জিত। ছুই রে, গ 
ধু কোমল ও অন্ত ত্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবাদদী প। গায়ন সময় দিব ২য় 
প্রহর । আশাবরী ও ভৈরবীব মিশ্রণে এর উৎপত্তি কেহ কেহ এতে 
দেশী রাগের মিশ্রণও কবে থাকেন। এর পাশাপাশি অনেক' রাগ থাকার 
এর স্বতন্ত্র রূপ বজায় রাখা! কঠিন। সম্ভবত এই কারণেই এর প্রচলন কম। 
মিশ্র শ্রেণী তথ! বক্র প্রকৃতির রাগ। 


রেনি সারেগ সারেগু মপ নিধ সা 


সা রেনিধ মগ রেগ সারে গরেসা । 

মুখ্য অঙ্গ__ রেনিস! রেগ পরেগু সরে নিসা। 

সোরঠ £ খমাজ থাট। জাতি গুড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ ধবঞ্জিত। 
ছই নি তথ! অন্ঠান্ঠ শ্বর শুদ্ধ। বাদী রে, সমবাদী ধ। মতান্তরে বাদী প, 
সমবাদী রে। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। মিশ্র শ্রেণী তথা উত্তরাঙ্গ প্রধান 
রাগ। দেশ রাগের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্ত থাকায় গান্ধারকে বথাসম্ভব কষ 
প্রশ্নে করা হয়। তাই অবরোহেও গ অত্যন্ত ছূর্বল, মরে মীড় যোগে শুধু 
সাঁমান্ত প্রয়োগ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, খমাজ থাটোৎপন্ন রাগগুলিকে 


ারোহাবরোহী--্‌ 
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ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! বাঁ যেমন, ১। গান্ধার প্রবল এবং ২। খাবত প্রবল 
রাগসমুহ। এই হিসাবে সোরঠ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাগ। 
আরোহাবরোহী সারে মপ নিসা 
পলা 
মুখ্য অঙ্গ- রে প মপধ মরে নিধি মরে সা। 


আভোগ্ী 8 কাকী থাট। জাতি ওুড়ব। প, নি বঞ্জিত। কোমল গ 
তথ অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী সা, অমবার্দী ম। গায়ন সময় গ্রাতঃকাল। এর 
সঙ্গে বাগেশ্রী। রাগের সাদৃশ্ত প্রবল। তাছাড়া এর মধ্যমকে যড়জ স্থির করে 
গাইলে কলাবতী নামক রাগ উৎপন্ন হয়। এটি মিশ্র শ্রেণীর পূর্বাঙ্গ প্রধান তথা 
শৃঙ্গার ও তক্তিরসাত্মক একটি সুমধুর রাগ। 


ূ সারেগমধসা! 
হী ৮১ 


মুখ্য অঙ্গ-_মগ্রেস) ধূধু সা মম ধগ্‌ মগমধ স। ধম গূস|। 
ংসকিংকিনী ? কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর উত্তরাঙ্গ গ্রধান রাগ। 
জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ বঞ্জিত। ছুই গ, ছুই নি তথা অন্ঠান্ঠ 
হর শুদ্ধ। বারী প। সমবাদী সা। গায়ন সময় দিবা ওয় প্রহর। সাধারণতঃ 
আরোহে শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল গান্ধার ও নিষাদ ব্যবহৃত হয়। তবে 
এর প্রকৃতি বক্র, তাই "সা নি ধ প' এইরূপে কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হলেও 
কোমল গান্ধার “মগূ রেসা” এইরূপে প্রয়োগ হয় না। উভয় গন্ধারই বৈচিত্র্া- 
পূর্ণ এবং প গৃ দংগতি রাগবাচক। ভক্তি ও শ্ঙ্গার রসাত্মবক এই রাগ কিঞ্চিত 
কঠিন হলেও অত্য্ত শ্রুতিমধূর। 
এই রাগে খমাজ, পিলু; ভীমপলশ্রী, পটদীপ, কাফী, ধনাপ্ী গ্রভৃতি অনেক 
রাগের আভাস পাওয়া যায়, স্বভাবতঃই এই রাগ গাওয়া কঠিন ও সাধনাসাপেক্ষ । 
তাই এর তেমন প্রচলন নেই। ভীমপলগ্রী। ও পটদীপ বা ভৃপালী ও দেশকার 


প্রভৃতি রাগে ধেমন বাদী ভেদে রাগ ভেদ হয়ে থাকে, প্রদদীপকী নামক রাগের 
সঙ্গে এর ঠিক তেমনি সস্বন্ধ। 


[রোহাবরোহী নিদাগমপপনিস! 
০ 


মুখ্য অঙ্গ. লাগ মপ গুরেসা নিসা গমপ ম পগ। 


১০৬ সংগীত মনীব। 


হংসনারাস্্ণী ঃ পুরবী থাটোৎপন্ন একটি দক্ষিণী রাগ। কেহ কেহ একে 
মারবা থাটের অন্তর্গত বলে থাকেন। তবে ধৈবত বর্জিত এবং পঞ্চমের বহুত্ব 
থাকায় পূরবী থাটই অধিক বুক্তিযুক্ত। বর্তমানে এই রাগ উত্তর ভারতে 
জনপ্রিয় হয়েছে এবং ছোট ও বড়ো উভয় খেয়ালই শোনা বায় । পূরবী ও পুরিননা 
ধানেশ্্রীর মিশ্রণে এর উৎপত্তি। এর স্বরপ্রয়োগ বৈশিষ্ট্ই এর ্বতন্ত্রতা রক্ষা 
করে। 

জাতি ওঁড়ব-ষাড়ব । আরোহে ধ, নি এবং অবরোহে ধ বর্জিত। বাদী 
প, জমবার্দী সা। গায়ন সময় পায়ংকাল। কোমল বে, কড়ি মধ্যম এবং অন্ঠান্তি 
স্বর শুদ্ধ। 

আরোহাবরোহী__[ সা ব্রেগমপ স 

| শর খুনী 

মুখ্য অঙ্গ__ সারে গমপ নিপ মগ যপ যুগ রেস।। 

ললিতাগ্ৌরী £? পূরবী থাট। জাতি সম্পূর্ণ। রে কোমল, ছুই ধৈবত, 
ছুই মধ্যম তথা অন্তান্ত হ্বর শুদ্ধ। বার্ধী ম, অমবার্দী সা। গায়ন সময় 
সায়ংকাল। মিশ্র শ্রেণী। কিঞ্চিত বক্র প্রকৃতি তথা ভক্তিরসাম্মরক রাগ। 
ললিত ও গৌরী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। এর পূর্বাঙ্গে ললিত এবং উত্তরাঙ্গে 
গৌরী বিরাজিত। কেহ কেহ একে ভৈরব অঙ্গের গৌরী রাগের একটি প্রকার- 
ভেদ বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এতে অনেক রাগের আভাস পাওয়া ষায়। 
কালংড়। রাগের "্পধূপব মপ মগ রগ রেসা” এই সরবিহ্যাসের সঙ্গে গৌরী রাগের 
ব্রেনিসা৷ ধন্নি যোগ করলে ললিতাগৌরীর রূপ পরিস্ফুট হয়। পঞ্চম প্রয়োগে 
ললিত তথ! শুদ্ধ মধ্যমের অধিক প্রয়োগে পূরবী থেকে একে বাঁচনে। হয়। 
ম, প ও নি এর বিশ্রান্তি স্বর। এর একটি লঙ্গণীয় বিষয় হল, প্রাতঃকাঙ্সীন 
ছটি রাগের মিশ্রণে রচিত হলেও সায়ংকালে গাওয়া হয়। অবশ্ত সন্ধিপ্রকাশ 
রাগমাত্রই সামান্ত অদল-বদল করে প্রাতঃকাঁলীন বা সায়ংকালীন হওয়া 
সম্ভব। 

একে কেহ ভৈরব, কেহ পূরবী আবার কেহ মারব থাটের অন্তর্গত বলে 
উল্লেঞ্ধ করেছেন । মারব! থাট-মতাবলম্বীরা শুদ্ধ ধৈবতের এবং ভৈরব ও পূরবী 
থাট-মতাবললন্বীর। কোমল ধেরতের বেশী প্রশ্নোগের কথা ঘলেছেন। তবে এর 


রাগসমূহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচন। ১০১ 


গ্রক্কৃতি অনুসারে ছুটি ধৈবতের মধ্যে কোমল ধৈবতের অধিক প্রয়োগই স্ুচিত 
করে। কিন্তু এই রাগের খুব কম গান প্রাপ্ত হওয়ায় এর নিশ্চিত রূপ নিরূপণ 
কর! কঠিন। 
আরোহাবরোহী__ সা রেগম মমগ পধ নিসা 
৮1 ধমপ মধু মমগ মগরেল]। | 
মুখ্য অর্গ__ নিরেগ ম মমগ ধ্মমগ ব্রেগ মপ গবেসা। বেনিস ধনি।' 


খটঃ আশাববী (মতান্তরে ভৈরব ) থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন রাগ। খট 
নাকি ঝড় বা ষট শব্দের অপভ্রংশ শব্ধ এবং ছয়টি রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। 
তবে রাগ সঙ্গীতে তেমন মিশ্রণ অস্বাভাবিক | বস্তুতঃ এতে আশাবরী, জৌনপুরী 
ভৈরব প্রভৃতি রাগের ছায়া দেখা যায় মাত্র। কাবো মতে এতে কড়ি মধ্যম ছাড়া 
সবগুলি স্বরই ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতি চঞ্চল। গমক প্রধান হওয়ায় ধামার, 
ফ্পদ্দ প্রভৃতি অধিক গাওয়া হয়। 

বর্তমানে এর জাতি সম্পূর্ণ। গু, ধু, নি কোমল। বাদী ধ, সমবাদী গৃ। 
মতাস্ত প/স)। ধূ, গু শ্বরদ্য় আন্দোলিত। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। 

আরোহাবরোহী-- লা রে গু সংগা লিসা 

সান্ধিপমগরেসা 
মুখ্য অঙ্গ-_ মপধ্মপ গুরেসা নিসারগূমপ গৃরেসা। 


দেবগান্ধার £ আশাবরী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন রাগ। “ছ্বিগান্ধার, 
থেকেই নাকি এই নামকরণ হয়েছে। রে, প বঞ্জিত প্রাচীন “সম্পূর্ণ ভৈরব 
রাগের সঙ্গে নাকি এর প্রক্য ছিল। তবে বর্তমানে এর রূপ অনেকটা 
জৌনপুরী/জৌনপুরী তোড়ীর মতো৷। এর দুটি প্রকারভেদ আছে। 

একটির জাতি ওুঁড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ বজিত। পূর্বাঙ্গে ধনাষ্ী 
এবং উত্তরাঙ্গে জৌনপুরী | বাদী ধ, সমবাদদী গ। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। 

অপরটির জাতি ষাঁড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে নি বঞ্জিত। ছুটি গান্ধার, কোমল 
ধ, নি এবং অন্ান্ত ত্বর শুদ্ধ। আরোছহে শুদ্ধ গান্ধার সারেগম এইরূপে এবং 
অবরোহে কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়। গান্ধারণীর ছুই রে'র মতে এর ছুই গ 
প্রযুক্ত হয়। বাকি রূপ জৌনপুরীর মতো। গ, প্তাস শ্বর। বাদী ধ, সমবার্ধী 
কোমল গু। গায়ন সময় দিবা! ২য় প্রহর। 


১০২ | সংগীত মনীষা 


সারেগ ম গরে মপ ধলা 
আরোহাবরোহী-- 
এ ন্ধি পম গ রেসা। 


মুখ্য অঙ্গ__ মপধু মপ গৃুরেসা নিসারেগ ম প গৃরেস!। 

ভূপালতোড়ী £ ভৈরবী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন, সমধূর তথ ক্ষুত্র 
প্রকৃতির রাগ। বিলাসখানি তোড়ীর সঙ্গে এর সাদৃশ্ত উল্লেখযোগ্য । তবে এর 
চলন তোড়ীর মতো৷। জাতি ওড়ব। ম নি বঞজিত। বাদী ধ, সমবাদী গ। 
গায়ন সময় প্রাতঃকাল | মতান্তরে দিব! ২য় প্রহর । বে, গু, ধ কোমল । ভক্তি 
তথ শূঙ্গার রসাম্মক রাগ। 

সারেগপধূসা 

আবোহাবধোহী- না গৃপগরেসা। 

মুখ্য অঙ্গ__ সা বেগ বেগ্প ধ্পগু বেগ্রেসা। 

যোগকোস ঠ ভৈরবী থাটোৎপন্ন মালকোস অঙ্গের একটি সুমধুর নবীন 
রাগ। জোগ এবং চন্ত্রকোসের মিশ্রণে এর স্থ্টি। কোমল ধ, ছুই গ, ছুই নি 
ও অন্যান্ত স্বর শুদ্ধ। কোমল নিষাঁদ “মধনিধ্পমগম” এইবপে ব্যবহৃত হয়। 
এছাড়া! আবৌহাবরোহীতে শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোমল ধেবত 
জোগ এবং শুদ্ধ গান্ধাব চন্দ্রকোস থকে এর স্বতন্থতা বক্ষা কবে। জাতি 
ওঁড়ব-যাড়ব। আরোহে রে, প এবং অবরোহে বে বজিত। বাদী সা, সমবাদী 
ম। গায়ন সময় রাত্রি ওয় প্রহর। 


আরোহাবরোহী_ সাধূন্থিসা'গ্ গুসাগমধূনিসা 
স।নি ধু পম, পধূনিধ্পম গম গূস|। 
মুখ্য অঙ্গ-_ মনিবপম গম গৃসা। 
স্্হু|!? কাফী থাটোৎপন্ন একটি কানাড়! অঙ্গের প্রাচীন রাগ। সারং 
অঙ্গের প্রাবলা থাকায় অন্তান্ত কানাড়ার চেয়ে গ হূর্বল তথা অতি কোমল হয়ে 
থাঁকে। সারং ও কানাঁড়ার মিশ্রণে এর স্থতি। এর সঙ্গে নায়কী, শাহানা, 
সদ্বরাই, দেবসাণথ প্রস্তুতি রাগের সাৃশ্ত আছে। কোমল বৈধত যুক্ত করে কেহ 
কেহ একে আশাবরী থাট বলে থাঁকেন, তবে তা বর্তমানে অপ্রচলিত। জাতি 
যাঁড়ব। ধ বর্জিত। গৃ নি কোমল তথা অন্ঠান্ত ত্বর শুদ্ধ। কদাচিৎ শুদ্ধ নি 
প্রযুক্ত হতে দেখ! যায়। আরোছে রে হর্বল এবং অবরোহে গ বক্র। বাদী 


রাগসমূহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ১০৩ 


ম, সমবাদী সা। ম ন্যাস শ্বর। ম-সা, পসা এবং নি-প, নিম, গৃষরে প্রভৃতি 
স্বর সংগতি রাঁগ বাচক। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। 


মম... প ৃ 
হর হব রা টন নানিরিই 
সা ন্পিমপ গৃমরেস।। 
মুখ্য অঙ্গ-- ন্সা মগ মগ মপ পনি মপ সা! মগ মনে সা 
'নিপ মপ গুঁমরে স। 
মালীগৌরা £ মারবা থাটোৎপনন পূর্বাঙ্গ প্রধান একটি প্রাচীন রাগ। 
এতে তান কম প্রযুক্ত হয়। প্রকৃতি গম্ভীর তথা আলাপ প্রধান রাগ। চার- 
পাঁচ প্রকাৰ মত পাওয়া যায়, তবে অধিক প্রচলিত মতটি এখানে দেওয়া 
হল। শ্রী ও পুরিয়ার মিশ্রণে এব উৎপত্তি । পুরিয়াতে পঞ্চম যুক্ত করেই 
এর উৎপত্তি, অনেকে এইপ্প মনে করেন। 
জাতি সম্পূর্ণ। বাদী বে সমবাদী প। মতান্তরে গ-ধ। কোমল বে, 
কড়ি মধ্যম, ছুই ধৈবত তথ। অন্তান্ত ব্বর শুদ্ধ। আবোহে পঞ্চম হূর্বল। শুদ্ধ 
ধৈবত প্রবল, কোমল ধৈবত অবরোহে অন্ন পবিমাণে প্রযুক্ত হয়। রাঁগ রূপ 
স্পষ্ট রাখার জন্য ধ্ধুমিসবে নিধুপ্‌ মগ্‌ যধূসা, এই ন্বরবিস্তাস অধিক প্রয়োগ 
করা কর্তব্য। গায়ন সময় সায়ংকাল। 
রাহাবরোহী-_ সারেগ! মপ ধনিধ স নিরেসা 
ক ্ ১৯ পাাস্ণ 
মুখ্য অঙগ-_ নিবেসা স্‌ প মধমগ যগরে রেপ মধূপ মনিধমগ গরেসা। 


ভংখার £ মারব থাটোৎপন্ন একটি উত্তরাঙ্গ প্রধান নবীন রাগ। বেহাগের 
সাধারণ রূপ বজায় রেখে যদি কোমল রে এবং কড়ি মধ্যম অধিক প্রয়োগ 
কর। হয় তাহলে ভংখার উৎপন্ন হয়। 
জাতি সম্পূর্ণ। বাদী প, সমবাদী সা। কোমল রে, ছুই মধ্যম এবং অন্ঠান্ত 
ত্বর গুধ্। পগ এবং মধ সংগতি রাগ প্রকাশক । গায়ন সময় রাত্রি অস্তিম প্রহর 
আঁরোহাব _(সারেসা গমপম পগ ধস 
রি রি রে নিধপ মঠ পগ রেস । 
সুখ্য অঙ্গ--নিল। গমপ ম পগ মুধ মগ পগ ব্রেসা। 


১৪৪ সংগীত মনীষা 


জৈত $ মারবা থাটোৎপন্ন একটি ক্ষুত্র প্রকৃতির রাগ। তিন প্রকার জৈত 
শোনা বায়। প্রথম প্রকারে ম নি বঙ্গিত; দ্বিতীয় প্রকার কড়ি মধ্যমযুক্ত 
যেমন, সারেগপগময়ধয়গরেসা। আর তৃতীয় প্রকারে খবভ ও ধৈবত 
স্বরদ্বয়ের উভয় রূপই ব্যবহৃত হয়? তবে প্রথম প্রকারই অধিক জনপ্রিয়। 

জাতি ওড়ব। ম নি বজিত। বাদী প, সমবারদী সা। গায়ন সময় দিবা 
অস্তিম প্রহর। গপ সংগতি রাগ বাচক তথা বিশ্রান্তি স্বর। তবে পঞ্চম 
অবরোহে বক্র। পূর্বাঙ্গে ভৈরব থাটের বিভাসের ছায়া দেখা! যায়। শুদ্ধ ধৈবত 
ও কোমল খবভের প্রয়োগ কৌশল এর স্বতন্ত্রতা রক্ষা! করে । উত্তরাঙ্গে কোমল 
খষভের ব্যবহার একে দেশকার, শুদ্ধ কল্যাণ প্রভৃতি থেকে স্বতন্ত্র রাখে। 

আরোহাবরোহী_-| সী বে বাসা 

সাপধপগবেসা। 

সুখ্য অঙ্গ-_ স। বেস রে গপ ধগপ রেগপ গবেস1। 


রেবা ঃ পুরবী থাটোৎপন্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতিব নবীন রাগ। এই রাগ 
পূরবী এবং শ্রী অঙ্গে গাওয়া হয়। পুরবী অঙ্গে গান্ধার এবং শ্রী অঙ্গে খাবভ 
প্রবল হয়ে থাকে। এই রাগের সঙ্গে বিভাস, ত্রিবেণী, শ্রীটকং প্রভৃতির রূপ ও 
রসগত পার্থক্য এত অল্প যে সবগুলিই প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে । তবে 
দেশকার ও ভূপালীর মতো! রেবা! ও বিভাসের যুক্ত সাদৃশ্ত উল্লেখনীয় । দেশকার 
ও বিভাস যেমন প্রাতঃগের রেবা! এবং তৃপালী তেমনি সায়ংগেয় রাগ । 

জাতি ওঁড়ব। মনি বজিত। বাদী সা, সমবার্দী প। মতান্তরে গধ। 
ব্রেধু কোমল এবং অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ 

রোহাবরোধী-£[ সা রেস! গবেগ পধ্প সা 

নব সপ 

মুখ্য অঙ্গ--. সা গরেগ রেসা পগ ধূপ গরেগ রেস । 

গার] £ খামাজ থাটোৎপন্ন একটি ক্ষুদ্র তথ] মিশ্র রাগ। এতে ঠুংরী 
অধিক হয়ে থাকে। অনেকে একে কল্যাণ ও ঝিঁঝোটির মিশ্রণে উৎপন্ন 
বলেন। তবে এর সঙ্গে অধিক সাদৃশ) জয়জয়স্তী রাগের। পুর্বাঙ্গের প্রাধান্ত 
অত্যধিক হওয়ায় গায়কের| মধ্যমকে সুর করে গেয়ে থাকেন। 

জাতি লম্পূর্ণ। বাদী গ, সমবাদী নি। মতাত্তরে সা/প। গায়ন সময 


রাগসমূহের 'পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচন। ১০৫ 


রাজি ২য় প্রহর । গ, নি স্বরদ্বয়ের উভয়রূপ তথ অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। তবে 
কোমল গান্ধার সীমিত ও সাবধানে ব্যবহার করা কর্তব্য। ধুনি গন্বরসঙ্গতি 
রাগবাচক এবং জয়জয়স্তী ও বিঁঝোটি থেকে এর ্বতন্ত্রত। রক্ষা! করে। 
সা ধূন্গ, রেগরে গমপধনিস! 
[ারোহাষরোহী-_ স| নি ধনিপ মগ রেগ রেল । 
মুখ্য অঙগ-_ সা! রেনিসা ধুনিগ মপ গম রেগুরেস] নিধূনিস।। 


পঞ্চম £ এটি প্রাচীন ছয় রাগের অন্তর্গত একটি রাগ। সংগীত পারিজাত 
থেকে পণ্ডিত ভাঁতখণ্ডে পর্যস্ত এর অনেক রূপ বিবর্তন হয়েছে । তবে 
বর্তমানে এটি মারব! থাটের অন্তর্গত যাড়ব জাতির রাগ হিসাবে প্রচলিত। 
পঞ্চম বজিত। ছুই মধ্যম তথ! অন্তান্ শ্বর শুদ্ধ | বাদী শুদ্ধ মধ্যম, সমবাদদী 
যড়জ। গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর। আরোছে রে নি দূর্বল হওয়ায় 
হিন্দোলের ছায়া কিঞ্চিৎ দেখা! গেলেও ললিত ও সোহনী থেকে স্বতন্ত্র থাকে । 
আর শুদ্ধ মধ্যম একে হিন্দোল থেকে স্বতত্ব করে। শুদ্ধ পঞ্চম নামে একটি, 
স্বতন্ত্র রাগও প্রচলিত আছে। 


নারী স। নিধুনিসা মমম গমধনি মধস। 
সা নিধ মমগ মগ রেসা। 


মুখ্য অঙ্গ-_- সা ম গমধ মমগ, মধনি মধসা। নিধমগ রেস । 

মারু বেহাগ & কল্যাণ থাটোৎপন্ন একটি আধুনিক তথ! মধুর রাগ। 
কল্যাণ ও বেহাগ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। পূর্বাঙ্গ প্রধান। “মার, নামে 
একটি স্বতন্ত্র রাগও আছে। 

এর জাতি গুঁড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে.রে ধ-বজিত। বাদী গ, সমবাদী 
নি। মতান্তরে প/সা। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। ছুই মধ্যম তথা 
অন্তান্ত শ্বর শুদ্ধ। শুদ্ধ মধ্যম বিশ্রাস্তি-্বর হওয়াঁয় কল্যাণ ও বেহাগের প্রভাব 
থেকে মুক্ত থাকে। 


নিপাগমপ নিসা 
ারোহাবরোহী-- মা নি ধপ মগ এগরেসা। 


সুখ্য অঙ্গ সা রেনুস! মমগ গমপমপ গমপনিধপ ধ্প, যগরেসা। 
বিহ্াগড়া 8 বিলাবল ( মতাত্তরে খমাজ ) থাটোৎপন্ন বেহাগ অঙ্গের 


১০৬ সংগীত মনীষা 


রাগ। একে পট বিহাাঁগও বল। হয়। তবে এছুটিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। 
পট বিহাগে কোমল নিষার্দ অলৈহা*র মতো বক্র কিন্তু বিহাগড়াঁতে পরল। 
বথা_সা' নিধিপি। এছাড়া বিহাগড়াতে কড়িমধ্য কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে 
কিন্তু পট বিহাগে তা একেবারে বঞ্জিত। তবে উভয় রাগই বেহাগের খুব 
কাছাকাছি। তাই মধ্যমে ন্তাস এবং কোমল নিষাঁদ ব্যবহার করে এর স্বতন্ত্রতা 
রক্ষিত হয়। 

বিহাগড়ার ছুটি রূপ প্রচলিত। কেহ কড়ি মধ্যম প্রয়োগ এবং কোমল 
নিষাদ বর্জন করেন। আবার কেহ কোমল নিষার্দ প্রয়োগ এবং কড়ি মধ্যম 
বর্ন করেন। দ্বিতীয় মতটি অধিক লোকপ্রিয়। জাতি ওঁড়ব-সম্পূর্ণ। 
আরোহে রে ধ বঞ্জিত। বাদী গ, সমবাদী নি। ছুই মি এবং অন্যান্য স্বর 
শুদ্ধ। গান সময় রাত্রি ২য় প্রহর । 

নিসা গ মপনি সা 
আরোহাবরোহী- গসিপ নি পারেনা । 
মুখ্য অঙ্গ-_ সা গম গম পন্ধিপ ধ গম গরেসা। 


নট বিহাগ £ বিলাবল থাটোৎপন্ন বেহাগ অঙ্গের একটি নবীন রাগ। 
এর সঙ্গে পটবিহাগ, বিহাশড়। প্রভৃতির সাদৃশ্ত উল্লেখযোগ্য । পূর্বাঙ্গে নট এবং 
উত্তরাঙ্গে বেহাগ প্রকাশ পায়। ছুই নি এবং অন্থান্ত স্বর শুদ্ধ। কোমল 
নিষার্দের ব্যবহার বৈশিষ্টপুর্ণ। যথা ম নি ধপ অথবা সা নিধপ নিধি 
ইত্যাদি। 

জাতি যাড়ব-সন্পূর্ণ। আরোহে ধ বজিত। বাদী প, সমবার্দী ল1। 
মতান্তরে সা/প। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর । 


মপপ 
কে এমি গ রা 
স] নিধপ গম ন্ধিপ মগ মগ রেসা। 
মুখ্য অঙ্গ-_ গমন্ধিপ পমগ রেগমপ মগরেস]। 


নট বিলাবল £ বিলাবল থাটোৎপন্ন একটি নবীন রাগ। সাধারণতঃ 
বিলাবলের মধম বাদী করে গাইলে নট বিলাবল হয়। এর পূর্বাঙ্গে নট এবং 
উত্তরাঙ্গে বিলাবল প্রকাশিত হয়ে থাকে। বস্তুত প্রাচীন নটনারায়ণ এবং নট 
বিলাবল ব| শুরুবিলাবল প্রভৃতি রাঁগে বিশেষ পার্থক্য নেই। 


রাগসমুছের পরিচয় এবং তুলনামুলক আলোচন! ১০৭ 


জাতি যাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে বঞ্জিত। ছুই নি এবং অন্যান্ত শ্বর 

ওুদ্ধ। বাদী ম, সমবার্দী স1। গায়ন সময় দিব! ২য় প্রহর। 
সাগম প ধনিপ নিধনিস 

আরোহাবরোহী-| সানি ধনিধপ পধনিপ মগমরেসা। 

মুখ্য অঙ্গ__ সা গম পম গম রে গমপ মগ মরে সা। 

নারাস্ণী £ খমাজ থাটোৎপন্ন এই প্রাচীন রাগ দক্ষিণ ভারতীয় গ্রন্থে 
বণিত এবং উত্তর ভারতীয় গুণীদের দ্বার] প্রচারিত হয়েছে । সাঁরং ও হূর্ণী। 
রাগের সঙ্গে এর সারদৃশ্ত উল্লেখযোগ্য । কোমল নি তথ] অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ । 

জাতি গুঁড়ব-বাড়ব। আরোহে গ নি এবং অবরোহে গ বজিত। বাদী 
রে, সমবার্দী প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহব। 


ফা সাবে মপ ধন! 

নট হী 1৮পটী 

সুখ্য অঙ্গ সারেসা ধস! মবে নিধিপ মপধপ সাঁনিধিপ মরে সা রে 
ধুধূসা । 


গৌরখ কল্যাণ 2 খমাজ থাটোৎপন্ন একটি নবীন রাগ। এর নামের 
সঙ্গে কল্যাণ শব্দটি যুক্ত থাকলেও কল্যাণ রাগের সঙ্গে এর বিশেষ যোগ নেই। 
তাই কেহ কেহ একে শুধু “গোরখ” বলে থাকেন। এর সঙ্গে দুর্গা ও বাগেন্তরী 
রাগের সাদৃস্ত উল্লেখষোগ্য । অবরোহে কোমল নিষাদ ছাড়া এর সব স্বর শুদ্ধ 
রে নি ধূ সা স্বরসংগতি রাগবাচক। উত্তরাঙ্গে বাগেশ্রী। প্রকাশ পায় তবে গান্ধার 
বঞ্জিত হওয়ায় রাগভেদ রক্ষিত হয়। এটি গম্ভীর প্রকৃতির গমক ও মীড় প্রধান 
রাগ। এর জাতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে তবে ওঁড়ব-যাড়ব-ই অধিক সমঘ্িত। 
আরোহে গ প এবং অবরোহে গ বঞ্জিত। বাদী ম, সমবাদী স1। মতাস্তরে 
স/ম। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। 


সারে মধনিধসা 
ারোহ রোহী- সী নিধপ মরে সা নি ধু সা। 
মুখ্য অঙ্গ__ প। রেম রে নিধু সা রেমধ নিধি ম ধন্ধিম রেনি ধু সা। 


সাজগিরী £ মারবা থাটোৎপন্ন একটি আধুনিক রাগ। পুরবী ও পুরিয়! 
রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি । শুদ্ধ মধ্যমে বিশ্রাস্তি এব শ্বতন্ত্রতা রক্ষা! করে। 


১০৮ সংগীত মনীষা! 


মন্দ্র ও মধ্য সগ্তকে এর বিস্তার অধিক ও শোভন হয়ে থাকে । ছুই মধ্যম, ছুই 
ধৈবত, কোমল রে তথ] অন্যান্ত শ্বর শুদ্ধ। নি-ম সংগতি রাঁগবাচক। এর জাতি 
সম্পূর্ণ। বাদী গ, সমবাদী নি। গায়ন সময় সাংকাল। 


নিরেগ গম নিমধগ মপধ্প সী 

টানি ই বেনিধ্প ধগ মধযগ ররেসা। 

মুখ্য অঙ্গ--.  নির্রেগ র্েয়গম গমনি ঠধ গপ ধসা ব্রেনিধ গধ এগ নিয়গ 
গরে সা। 


ধনা্ভ্রী£ কাফী এবং ভৈরবী থাটোৎপন্ন ছুই প্রকার ধনাস্তরী প্রচলিত। 
তবে ভৈরবী থাটের ধনাগ্রী। বিরল বল! যাঁয়। প্রাীন গ্রস্থাদিতে একে ধনাসী, 
ধন্যাসী প্রভৃতি নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি মিশ্র শ্রেণীর ক্ষুদ্র 
প্রকৃতির রাগ। 

জাতি ওুঁড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে,ধ বঞ্জিত। গ, নি কোমল এবং অন্যান্ত 
দ্বর শুদ্ধ। বাদী প, সমবাদদী সাঁ। গায়ন সময় দিব! ওয় প্রহর । প-গ সংগতি 
রাগবাচক | প বিশ্রান্তি স্বর। ভীমপলশ্রীর সঙ্গে এর সাদৃশ্ত থাকায় মধ্যমের 
অন্পত্ব দেওয়। কর্তব্য । 

রোহাবরোই স!গ্মপ নি স 

এ ১৭৯ 
মুখ্য অঙ্গ-_ নিসা গুমপ ধপ নিধপ গ পগ্‌ রেস । 


জৈতত্রী £ পূরবী থাটোৎপন্ন একটি মিশ্র প্রকৃতির ক্ষুদ্র রাগ। জৈত এবং 
শ্রীরাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। প্রাচীন গ্রস্থাদিতে একে জয়ী, জেতাষ্ত্রী প্রভৃতি, 
নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ বঞ্জিত। 
বার্দী গ, সমবার্দী প। রে, ধ কোমল, কড়িমধ্যম এবং অন্ান্ত শ্বর শুদ্ধ। গায়ন 
অময় সায়ংকাল। মধ্য ও তার সগ্ডকে বিস্তার অধিক হয়ে থাকে । এর সঙ্গে 
সাদৃশ্ঠযুক্ত পুরবী, শ্রী, পূরিয়াধানেশ্রী, বসস্ত প্রভৃতি রাগ থেকে স্থতন্থত। রক্ষার 
অন্ত কুশলতার প্রয়োজন । 

নিসা গ মপ মধ্প নিসা 
িয়োইী_( টি গুন তা 
মুখ্য অপ লা নিপা গপ মধপপী ব্রেনিধ্প মগ গগ র্রেসা। 


রাঁগসমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ১০৯ 


স্ুঘরাই £ কাকী থাটোৎপন্ন একটি কানাড়া অঙ্গের রাগ। আড়ানা ও 
বৃন্দাবনী সারং এর মিশ্রণে সৃষ্ট । শাহানা, সুহা, দেবসাথ প্রন্ৃতি এর সম- 
প্রকৃতিক রাগ। জাতি বাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ধ বঙ্জিত। এতে গান্ধার 
বন্রু তথ! আন্দোলিত। কোমল গ, ছই নি তথা অন্যান্ত শ্বর শুদ্ধ। কেহ কেহ 
কোমল ধৈবত ব্যবহার করে থাকেন। তবে তা বর্তমানে অপ্রচলিত। বাদী 
প, সমবার্দী সা। গায়ন সময় দিব! ২য় প্রহর। 


আালোহাবনোহী_ নিসা রে শগম প নিপ সা 
লনা ধনিপ মপ “গম রেস! 


মুখ্য অঙ্গ... নিসা! সা রেগুমগ্রণনিপ সা রেঁদাপ ন্রিপ মপ 
পগুমরেসা। 
নায়কী কানাড়া £ কাফী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন তথ৷ গম্ভীর প্ররকতির 
রাগ। স্থহ! এবং সারং মিশ্রণে এর সৃষ্টি। আলাউদ্দীন খিলজির দরবারে 
নায়ক গোপাল এই রাগের সৃষ্টি করেছিলেন এইরূপ কথিত আছে। 


জাতি যাড়ব। ধ বঞজিত। বাদী ম, সমবাদী সা। মতান্তরে প/সা। 
গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। রে-প সঙ্গতি রাগবাঁচক। 


আরোহাবরোহী-_[ সা রেপ মপনিপ সা 
সা পনিপ ন্ষপ মগমরেস1।' 
মুখ্য অঙ্গ নিপ মপ সাঁ নিপ মপ গ মপ গম রেসা। 
কাফী কানাড়া 8 কাফী থাটোতপন্ন একটি কষুত্র প্রকৃতির রাগ । পূর্বাঙ্গে 
কানাড়ী এবং উত্তরাঙ্গে কাফী প্রকাশিত এবং এদের মিশ্রণে স্ষ্ট। গৃসি 
কোমল । জাতি বক্র সম্পূর্ণ। গান্ধার বক্র তথ! আন্দোলিত। বাদী প, 
সমবারদী স। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। পাশাপাশি বহু রাগ থাকায় 
€রেগু সরে ন্ধিপ? রেনুরেগু রেসরেস।) ন্রসিনিসারে' প্রত্ৃতি স্বরব্ত্যাস বারবার 
কর৷ কর্তব্য। 
আবোহাবনোহী_্‌ 555585858 
সরে মিধ্প মপ নগুমরেস। 


মুখ্য অঙ্গ-_ নিসারেরে নগৃমরেস! রে নিধ্প 'গৃমরেসা। 


১১৬ সংগীত মনীষা 


ধানী ঃ কাকী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন, চঞ্চল তথ। ক্ষুদ্র প্রক্কতির রাগ। 
জাতি ওড়ব-ওঁড়ব। রে ধ বঞজিত। কেহ কেহ অবরোহে কিঞিঃৎ খষভ ব্যবহার 
করে ওড়ব-যাড়ব জাতি বলে থাকেন। উভত্ মতই প্রচলিত। গ, নি কোমল। 
বাদী গ, সমবার্দী নি। গায়ন সময় দিবা ওয় প্রহর । মতাস্তরে সর্বকালিক। 
গ, নি স্াস স্বর। এতে বিলম্বিত খেয়াল পাওয়া যায় না। ঠুধ্বীই অধিক 
হয়ে থাকে। 

আরোহাবরোহী__[ সা গুম পনিসা 

৮৮:7০ নি হর্ন 

নিপ্‌ নিসা গৃমপনিপগ গৃমগ্‌ সা_অথবা__ 
গমপনিপগ সারে নিসা গু। 


প্রদীপকী/পটদীপকী £ কাফী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন তথা ক্ষুদ্র 
প্রকৃতির পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ । এটি ছই প্রকাব মতে প্রচলিত। জাতি গুঁড়ব- 
সম্পূর্ণ । আরোহে রে, ধ বজিত। কোমল নি, ই গ তথা! অন্যান্ত স্ব 
শুদ্ধ। আরোহে তীব্র গান্ধাব। অববোহে বে ছূর্বল। বাদী ম, সমবাদী সা। 
মতাস্তবে সাঁ/ম । মধ্যম স্তাস স্বব। ভীমপলশ্রী। অঙ্গ প্রবল। কচিং শুদ্ধ 
নিধাদ বিবাদীরূপে প্রয়োগ করা হয়। ধানী, ধনাশ্ী, হংসকিংকিনী প্রভৃতি 
সমপ্রকৃতিক রাগ । গায়ন সময় দিবা ৩য় প্রহর। আর এক মতে ছুই গঃ 
ধ, নি কোমল তথ। অন্ঠান্য স্বর শুদ্ধ। তবে এর প্রচার কম। 

আরোহাবরোহী-_[ নিসা গুম প নিসা 

ৃ্‌ ৮০১5একীলি 
মুখ্য অঙ্গ নিসাগমপ গম ন্ধিপ মপ ম গম গ্রেসা। 


ভীম$ কাফী থাটোৎপন্ন একটি অপ্রসিদ্ধ নবীন রাগ। এর কোন 
শাস্ত্রীয় আধাঁর বা পরম্পরাগত পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এটি একটি 
উত্তরাঙ্গ প্রধান স্থুমবুর রাঁগ। ভীমপলল্রী ও খম্বাবতীর মিশ্রণে কষ্ট । জাতি 
ওঁড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে বে, ধ বজিত। ছুই গ এবং কোমল নি। কোমল 
গ খীধু তার সপ্তকে ব্যবহৃত হয়। বাদী সা, সমবার্দী প! গায়ন সময় দিবা 
তৃত্ীগ্ প্রেছর। 


মৃখ্য অঙ্গ__ 


রাঁগসমূছের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ৯১১, 


আরোহাবরোহী-_ নিসা গ মপনিস। 
সারে স| নিধি পধমপ পগ রেসা। 


মুখ্য অঙ্গ-_ পনিসা রেসা গ রেঁসা ন্ধ মধপ মপ গমরেস]। 

পটমঞ্জরী £ কাফী থাটোৎপন্ন একটি সুন্দর নবীন রাগ। লাঁরং ও 
ভীমপলশ্রীর মিশ্রণে সৃষ্ট। জাতি সম্পূর্ণ। আরোহে গ ধ দূর্বল। গনি 
কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবাদ্দী প। গায়ন সময় দিব! 
তৃতীয় প্রহর । আর এক প্রকাব বিলাঁবল থাটোৎপন্ন পটমঞ্জরী প্রচলিত আছে, 


যার সব স্বর শ্তদ্ধ। যার পাশাপাশি অনেক রাগ থাকায় ম্বরূপ বজায় রাখা কঠিন 
তাই অপ্রচলিত। 


নিসা রেমপ ধপ মপ নিসা 
আরোহাবরে স্পা ক তা 
রি দর নিধপ ধম পগ্‌ রেগমগ রেসা। 
মুখ্য অঙ্গ-- সারেস। ধূপ্‌ রেমপ সা পন্ধিপ মপ গরেগ্‌ মগরেস]। 


জন্মন্ত মল্লার * কাফী থাটোৎপন্ন একটি নবীন রাগ। মল্লার অঙ্গে 
এমন সুমধুর রাগ বিরল। জয়জয়স্তী ও মল্লার রাগের মিশ্রণে এর স্ৃষ্টি। 
পূর্বাঙ্গে জয়জয়স্তী এবং উত্তরাঙ্গে মিঞা মল্লার ও রামদাসী মল্লার প্রভৃতির সঙ্গে 
বিশেষ সারদৃশ্ত আছে। তবে সর্বক্ষেত্রেই স্বব প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সহযোগে এর 
স্বতম্বতা রক্ষিত হয়। ছুই গান্ধার, ছুই নিষাদ এবং অন্ঠান্ঠ স্বর শুদ্ধ। জাতি 
বক্র-সম্পূর্ণ। বাদী প, সমবাদী সা। মতান্তরে রে/প। গায়ন সময় রাত্রি 
২য় প্রহর। তবে মৌন্ুুমী রাগ হওয়ায় বর্ধাধতুতে সর্বকালিক। 

ী 
আল্লোহাবকোহী ধনিমপ টা রেসা। 
মুখ্য অঙ্গ__. সান্রিধুনিসা ধুনিরে রেগমপ গৃমরেসা ধূমিরে। 


ভূর মল্লার £ কাফী থাটোৎপন্ন একটি নবীন রাঁগ। পরমভক্ত স্ুরদাস 
এই রাগের শষ্টা! এইরূপ কথিত আছে। সারং ও মল্লার রাগের মিশ্রণে এর 
সৃষ্টি। আরোহে সারং এবং অবরোহে দেশ প্রকাশিত। তবে বঞ্জিত গাস্কার 
রাগ ভে স্পষ্ট করে। ছুই নি এবং অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ । 

দাতি ওড়ব-যাড়ব। আরোহে গ ধ এবং অবরোহে গ বঞ্ধিত। বাদী 


১১২ সংগীত মনীষা 


ম, সমবার্ধী সা। মতাস্তরে সা/প। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। তবে 
মৌনুমী রাগ হওয়ায় বর্ষ! খতুতে সর্বকাঁলিক। 


রোকনযোরা সারে মপনিলা 
স] নিধি মপ নিধপ মরে নিসা ।' 


মুখ্য অঙ্গ-_ নিসারেম পম মপনিধপ ম রেম রে স! মরে নিস111 


রামদাসী মল্লীর £ কাফী থাটোৎপন্ন একটি বক্র তথা অপ্রসিদ্ধ রাঁগ। 
সুপ্রসিদ্ধ গায়ক রামদাস এই রাগের অঙ্টা এইরূপ কথিত আছে। শাহানা, 
গৌড় ও মল্লার রাগের মিশ্রণে এর স্থষ্টি। এতে ছুই গান্ধার, ছুই নিষাঁদ এবং 
অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। তবে কেহ কেহ শুধু কোমল গান্ধার ব্যবহার 
করে থাকেন। আরোহে শুদ্ধ এক অবরোহে কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হওয়ায় 
মল্লার অঙ্গের সকল রাগ থেকে এর স্বতন্ত1 রক্ষিত হয়। 

জাতি সম্পূর্ণ। বাদী ম, সমবাদী সা। মতাস্তরে ধ/গ। মৌসুমী রাঁগ 
হওয়ায় বর্ষা খতুতে গেয়। 


সাঁরেপ মগম পনিধ নিস! 
রাহা সানিধনিপ ধপম প গমপ গ মরেস|। 
মুখ্য অঙ্গ--. সারেগম পধপ মগ ম পগমরেসা। 


নট মল্লার £ কাফী থাটোৎপন্ন মল্লার অঙ্গের একটি নবীন রাগ । নট 
ও মল্লার যোগে এর স্থষ্টি। পূর্বাঙ্গে নট এবং উত্তরাঙ্গে মল্লার প্রকাশিত। 
“ম রে” এবং “রে প” স্বরসংগতি রাগ রাঁচক এবং আনন্দদায়ক । কেহ কেহ 
এতে তীব্র গান্ধার প্রয়োগ করে বিলাবল থাঁটের অন্তর্গত বলে থাকেন। পঞ্চম 
ঠাস স্বর। 

জাতি বক্র সম্পূর্ণ। ছুই গান্ধার, ছুই নিষাদ তথ। অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ। বাদী 
ম, সমবাদী সাঁ। মৌন্ুমী রাগ, তাই বর্ষা খতুতে গের। 


রোহাবনোহী_ সা রে রেগম মরেম রেপ নিধনিস' 
স।ধ নিপ মপম রেসা। 


মূখ্য অঙ্গ-সা গরে গ গরেগম মরেপ ধন্িপি মপ মরে মরে সা। 
'শুদ্ধসাক্সং 8 এটি কাফী (মতান্তরে কল্যাণ ) থাটোৎপন্ন একটি প্রাটীন 


রাগসমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ১১৩ 


রাগ। বর্তমানে এর প্রচলন কম। সারং অঙ্গের রাগে সাধারণত গ ধ চূর্বল 
হয়ে থাকে, তবে এতে একেবারে বর্জন কর! হয়েছে । জাতি ওড়ব। কোমল 
নিষাদ এবং অন্য দ্বর শুদ্ধ। বাদী রে, সমবাদী প। পূর্বাঙ্ে 'পরে? এবং 
উত্তরাঙ্গে “নি প' সংগতি রাগবাচক। গাঁয়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। সারং 
অঙ্গের অন্তান্ত রাগের মতো এতে শুদ্ধ নিবাদ ব্যবহৃত হয় না। বুন্দাবনীসারং, 
সামস্তসারং মেঘমল্লার প্রন্তৃতি রাগের সঙ্গে এর সাদৃস্ট উল্লেখযোগ্য । 


স।রে মপ নিসা 
আরোহাবরোহী_ | সা ন্িপ মরে লা। 
মৃখ্য অঙ্গ-- নিসা রে মরে রেপ মরে নিপ মরে পরে সা। 


বরব। 2 বরবা কাফী থাটোৎপন্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির আধুনিক রাগ । 
অনেকে এতে গ ধ নি ম্ববত্রয়ের উভয়বপ ব্যবহার করেন। ধূন প্রধান হওয়ায় 
শ্বরবিশেষের ব্যবহীর-রীতি প্রচলিত। তবে আরোহে গান্ধার বঞ্জিত, কেহ 
একেবারে বঙ্জন করেন। জাতি বাড়ব-সম্পূর্ণ। বাদী রে, সমবাদী প। 
গান সময় দিবা ২য় প্রহর । পূর্বাঙ্গে দেশী এবং উত্তরাঙ্গে সিন্কুডার আভাস 
পাঁওয়। যায় । 


নিসা গ রে নিসা রেমপ ধনিসা 
আরোহাবরোহী--- 


সা নিধপ মপ গ রেগু সা। 

মূখ্য অঙ্গ-_ সা রেগ সা রেমপধ মপ ধমপস! নিধপ গরেগ সা। 

গৌরী £ গৌরী একটি প্রাচীন তথ! স্্মধূর প্রসিদ্ধ রাগ। প্রাচীন 
শান্ত্াহ্ছমারে এর বপ ছিল ভৈরবের মতো। বর্তমানে পূরবী এবং ভৈরব 
থাটোৎপন্ন ছুই প্রকার গৌরী পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই ছুটিতে পার্থক্য খুবই 
সামান্ত। উভয়েরই জাঁতি উডব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ, ধ বঞ্জিত। বাদী রে, 
সমবাদী প। বে ধু কোমল। গায়ন সময় সায়ংকাল। পুরবী থাটের 
গৌরীতে ছুই মধ্যম ব্যবহৃত হয় এবং কিঞিত শ্রী রাগের আভাস পাওয়! যায় । 
আর উৈরব থাটের গৌবীতে শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহৃত হয় এবং কিঞিত কাঁলংড়ার 
আভাস পাওয়া যায়। অবশ্ত কড়িমধ্যমও সামান্ প্রযুক্ত হয়ে থাকে। তাই 

বর্তমানে গৌরী পূরবী থাটোৎপন্ন রূপেই অধিক চিনি এটি পূর্বাঙ্গ প্রধান 

টপ করুণ ভক্তি রসাত্মক রাগ। 


১১৪ সংগীত মনীষা 


সারে পমপ নিসা 
আরোহাবরোহী- সানি ধনি ধপ ঞগ রে সা। 
মুখ্য অক্গ-- নিসারে নিধনি রে মপ মগ রে সানিশ নি রেসা। 


দেশীঃ দেশী একটি আশাবরী থাটোৎপনন প্রাচীন রাগ। সারং ও 
'আশাবরী'র মিশ্রণে এর উতৎ্পত্তি। কোমল গান্ধার, দৈবত ও নিষার্দের উভয় রূপ 
«এবং অন্ত স্বর শুদ্ধ। তবে দেশী বিভিন্ন প্রকারে গাওয়া হয় । কেহ ছুটি ধৈবত 
ব্যবহার করেন, কেহ শুদ্ধ আবাঁর কেহ শুধু কোমল ধৈবত বাবহার করে থাকেন। 
জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। আরোছে গ ধ বঞ্জিত। নিষাদ অপেক্ষাকৃত ছুর্বল। 
বাদী,প সমবাদী রে। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর | 


নী স! রে মপ নিস। 
মুখ্য অঙ্গ সানিস। রেপ গরে নিসা রেমপ শপ মপগ রে নিসা । 


শিবরপ্জনী $ শিবরঞ্জনী কাফী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র প্রকৃতির 
রাঁগ। বর্তমানে এর প্রচলন কম। তবে এটি একটি সুমধুর তথা উত্তরাঙ্গ 
প্রধান শৃঙ্গার ও ভক্তি রসাত্মক রাগ। জাতি ওড়ব। মনি বঙ্গিত। কোমল 
গান্ধার এবং অন্ঠান্ত ব্বর শুদ্ধ । বাদী প সমবাদী সা। গায়ন সময় মধ্যরান্রি। 


সারেগ পধসা 
আরোহাবরোহী-_ 4 সা ধপ গরেসা। 
মুখ্য অঙ্গ-- সারেধসা সারেগপ পধসারেগ রেপা ধপগ রেস ধসা। 


জংলা/ জংগুলা! £$ ভৈরব ও আশাবরী থাটোৎপন্ন ছুই প্রকার জংল। 
শোন যায়। সানৃশ্ঠযুক্ত অন্তান্ত জনপ্রিয় রাগ থাকায় এটি অপ্রচলিত হয়ে 
পড়েছে । যেমন, ভৈরব থাটের জংলার সঙ্গে আনন্দ ভৈরব*, “অহীর ভৈরব 
প্রস্তুতি সাদৃশ্তযুক্ত । আশাবরী থাটের জংলাতে ছুটি ধৈবত ব্যবহৃত হওয়ায় একে 
ধূন বলাই শ্রেয়ঃ। তাই এর ব্যবহার ঠৎরী, টঞ্ল। গজলাদিতে অধিক হয়ে 
থাকে। 


জাতি সম্পূর্ণ । বাদী লা, সমবাদী প। এতে গধনিসম্বরত্রয়ের উভয় রূপ 
ব্যবহত হয । গায়ন সময় রাত্রি ওয় প্রহর । 


রাগসমুহের পরিচয় এবং তুলনামৃঙ্নক আলোচন৷ ১১৫ 


সা! রে গমপ ধনি ম৷ 
আরোহাবরোহী-- 1 দ! নিধ পধ পমগ রেস! । 
চলন-- গ্রেগ সারেম পধনিধ্পধ মপরেগরেসা। 


ঝালফ £ এই রাগের প্রচার প্রসিদ্ধ আমীর খসরু করেছেন এইর্বপ কথিত 
আছে। তবে বর্তমানে ভৈরব এবং আশাবরী থাটোৎপন্ন ছুইপ্রকার ঝীলফ 
শোন! যায় । এটি একটি ক্ষুন্্র যাবনিক রাগ । 

ভৈরব থাটের বীলফ--জাতি ওড়ব। রে নি বর্গিত। ধ কোমল এবং 
অন্ঠান্ত স্ব শুদ্ধ । বাদী ধু, সমবাদী গ। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। 


সাগমপণস 
আরোহাবরোহী- সা ধ পমগম গ স!। 
চলন-- স। গমপ পব ধস! পপমপ মগম গসা। 


আশাবরী থাটের বীলফ-_জাতি সম্পূর্ণ। গুপুন্ি কোমল। বাদী ধ্‌ 
সম্ববাদী গ। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। জৌনপুরী ও খট রাগের মিশ্রণে সুষ্ঠ । 


নী স! রেগম পধ নিসা 
আরোহাবন্নোই-_ 1 রেসানিধ প গৃপমগ রেসা। 
চলন-_ নিসা গমপ পম পহ্বনিপা রেন্স। ধপ গগু পমগুরে সা। 
কতিপয় রাগের তুলনামূলক আলোচনা! 
কেদার-__হুমীর 
সানৃশ :- 


১। উভয় রাগই কল্যান থাট থেকে উৎপন্ন । 

২। উভয় রাগই দুই মধ্যমযুক্ত এবং অন্থান্ত স্বর শুদ্ধ। 
৩। উভয় রাগই রাত্রি ১ম প্রহরে গেয়। 

৪। উভয় রাগে কোমল নিষাদ বিবাদীবপে ব্যবহত হয় । 
€ | উতভদ্ন রাগে গ বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়। 


১১৬ ংগীত মনীষা! 


বৈসানৃশ্ত ২ 
কেদার হমীর 
১। বাদী ম, সমবাদী সা। ১। বাদী ধ, পমবাদী গ। 
২। জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। ২। জাতি সম্পূর্ণ। 
৩। মধ্যম দুটি পাশাপাশি ব্যবহৃত ৩। কড়িমধ্যম অপেক্ষাকৃত 
হয় । ভুর্বল। 
৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল এবং গশ্ভার ৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল এব” চঞ্চল 
প্রকৃতি । গ্রকৃতি। 
€ | গবক্র এব দুলল। ৫। গ, প ও নি বক্রবপে 
ব্যবহৃত হয়। 
কেদার--কামোদ 
সাদ 


১। উভয় রাগই কল্যান থাট থেকে উৎপন্ন । 

২। উভয় রাগই ছুই মধ্যমযুক্ত এ” অন্ঠাগ্ত স্বর শুদ্ধ। 
৩। উভয় রাগের গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর । 

৪1 উভয় রাগে কোমল নিষাঁদ বিবাদীবূপে ব্যবহৃত হয় । 
৫ | উভয় রাগে গ বক্রবপে ব্যবহৃত হয়। 

৬। উভয় রাগই পুর্বাঙ্গ প্রধান। 


বৈসাদৃশ্ত £- 
কেদার কামোদ 
১। জাতি ওডব-সম্পূর্ণ। ১। জাতি সম্পূর্ণ। 
২। বাদী ম, সমবাদী সা। ২। বাদী প, সমবাদী রে। 
৩। মধ্যম ছুটি পাশাপাশি ৩। রে, পসংগতি রাগবপ প্রকাশক, 


ব্যবহৃত হয় । মধ্যম অপেক্ষাকত দুবল । 
৪। গভীর প্রক্কতি। ৪। চঞ্চল প্রকৃতি।* 


রাগসমূহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ১১৭ 


কেদার- ছায়ানট 
সাক 
১। উতর রাগই কল্যাণ থাট থেকে উৎপন্ন । 
২। উভয় রাগই ছুই মধ্যমযুক্ধ এবং অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। 
৩। উভয় রাগেই কোমল নিষাঁদ বিবাঁদীরূপে ব্যবহাত হয়। 
৪। উভয় রাগের অবরোকে গ বক্রবপে ব্যবহৃত হয়। 
৫| উভয় রাঁগই গ্তীর গ্রক্কৃতির এবং রাৰ্রি ১ম গ্রহরে গেয়। 


বৈসাদৃশ্ত ₹- 


কেছার ছায়ানট 
১। জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। ১। জাতি সম্পূর্ণ । 
২। বাদী ম, সমবাদী সা। ২। বাদী প, সববাদী রে। 
৩। মধ্যম ছুটি পাশাপাঁশি ব্যবহৃত ৩। কড়িমধ্যম অপেক্ষারত 
হয়। ছুবল। 
৪। গব্ক্র এবংতূর্বল। ৪। গ, নিবক্ররূপে ব্যবস্বত হয়। 
ভীমপলশ্রী-বাগেশ্রী 


সানৃশ্ঠ ২ 
১। উভয় রাগই কাফী থাট থেকে উৎপন্ন । 
২।| উভয় রাগের বাদী ম এবং সমবাদী সা। 
৩। উভয় রাগের জাতি ওড়ব-সম্পর্ণ। 
৪। উভয় রাগের গু নি কোমল এবং অন্ঠান্ত স্বর শুদ্ধ। 


বৈসানৃস্থ £-- 
ভীমপলস্রী বাগেশ্রী 
১। পঞ্চম মহত্বপূ্ণ দ্বর | ১। ধৈবত মহত্পূর্ণ ্বর | 
২। আরোহে রে প বর্জিত। ২। আরোছে রে ধ বঙ্জিত। 


৩। গায়ন সময় দিবা ওয় গ্রহর। ৩। গায়ন সময় মধ্যরাত 
৪। পূর্বাঙ্গ গ্রবল। ৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল। 


১১৮. সংগীত মনীষা 


ভীমপলন্ত্রী_ পটদীপ 
পা: | 
১। উভয় রাগই কাফী থাট থেকে উৎপন্ন । 
২। উভয় রাগের জাতি ওভব-সম্পূর্ণ 
৩। উভয় রাগের আরোহে রে ধ বঙ্জিত। 
৪। উভয় রাগে সমবাঁদী সা! এবং কোমল গ ব্যবহৃত হয় । 


বৈসানবন্ত ১-- 


ভীমপলশ্রী পটদীপ 

১। বাদী মধ্যম । ১। বাদী পঞ্চম । 

২। গৃনিকোমল এবং অন্তান্তয ২। গ কোমল এবং অন্ঠান্ত স্বর 
স্বর শুদ্ধ | শুদ্ধ | 

৩। পঞ্চম মহত্বপূর্ণ স্বর | ৩। নিষাদ মহত্বপূর্ণ ব্বর | 

৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল। ৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল । 

€ | দিব! ওয় প্রহরে গেয়। ৫ | রাত্রি ২য় প্রহরে গেয়। 

মারবা সোহনী 


লাইট £-_ 

১। উভয় রাগই মারব! থাট থেকে উৎপন্ন । 

২। উভয় রাগে রে কোমল, কডিমধ্যম এবং অন্ঠান্ স্বর শুদ্ধ। 
৩। উভয় রাঁগের পঞ্চম বঙ্গিত এবং জাতি যাড়ব। 

৪। উভয়ই সন্ধিপ্রকাশ এবং চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। 


বৈসানৃশ্ঠ £- 
মারবা সোহনী 
১। বাদী বরে, সমবাদী ধ। ১। বাদী ধ, সমবাদী গ। 
২। সায়ংকালীন সন্ধিগ্রকাশ রাগ। ২। প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। 
'৩। খবভ মহত্বপূর্ণ স্বর | ৩। ধৈবত মহত্বপূর্ণ ম্বর | 


৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল । ৪। উত্তরাঙ্গ গ্রবল। 


১১৯ 
রাঁগলমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচন৷ 


সন্ত: 


৯ | 
হ। 
৩। 
৪ | 


€। 


বৈসাদৃশ্তঠ £-- 


১1 
হু । 


৩। 


সদৃত £_ 


১। 
| 
৩। 
৪ | 


৫ । 


বৈপাদৃশ্ত £_ 


১। 


চর 


৪ । 


মারবা পুরিস্বা 
উৎপন্ন। 
গই মারব। থাট থেকে 
রি কোমল বে কড়িমধ্যম এবং অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। 
ভয় রাঃ ন্‌ 
উভয় রাগে পঞ্চম বঙঞ্জিত এবং জাতি বাঁডব। 
উভয়ই স্ণয়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ । র 
উভয়ই পবঙ্গ প্রধান তথা ককণ রসাজআ্মক রাগ 
টু 
৮০ ী চা নি। 
টি ০১ সমবাদী ধ। ১। বাদী গ, 
রর গর) ২। নি মহত্বপুর্ণ স্বর । 
বে মতহপুণ র্‌ 
চঞ্চল গুক্ুদ্নি। ৩। গন্ভীর প্রকি 
পুরবী- শ্রী 
ট উৎপন্ন। 
উভয় রাগই পূরবী থাট থেকে ূ ৰ 
রি রাঁগেই বে, ধ কোমল, কডিমধ্যম এবং অন্তান্ঠি স্বর শুদ্ধ 
উভষই সায়ংকাপীন সন্ধিগ্রকাশ রাগ । 
উভয়েরই অবরোহণ সম্পূর্ণ । 
উভয়ই করুণ ও ভক্তি রসাত্মক রাগ । 
তরী 
৬ -সম্পূর্ণ। 
ডি পু ্ণ। ১। জাতি ওড়ব-সম্পৃ 
তস্ম্প 
রঃ বাদী নি। ২। বাঁদী রে, সমবাদী প। 
গাজর ৰ ৩। কেবলমাত্র কড়িমধ্যম প্রযুক্ত 
ছুই মধ্যম যুক্ত । 
| 
চলন সহজ ও পরল । হয় 


৪। চলন বৈশিষ্ট্যপৃর্ণ | 


২২০ সংগীত মনীষা 
বলভ্ত-- পরজ 


সাদৃশ্ত £- 
১। উভয় রাঁগই পূরবী থাট থেকে উৎপন্ন । 
২। উভয় রাগেই বে, ধু কোমল, ছুই মধ্যম এবং অন্যণন্ত স্বর শুদ্ধ । 
৩। উভয় রাগের আরোহে রে, প বজিত। 
৪। উভয় রাগের বাদীন্বর তারবড়জ। 
«| উভয় রাগের গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর । 
৬। উভয় রাগই উত্তরাঙ্গ গ্রধান এবং আনন্দের উদ্বোধক। 


বসন্ত পরুজ 

১। মৌসমী রাগ এবং প্ররুতি ১। প্মপেক্ষাকত চঞ্চস প্রকৃতির 
গম্ভীর | রাগ। 

২। ধধরেঁ সংগতি অধিক ২। নিধ নি সংগতি অধিক 
হয়। হয়। 

৩। সমবাদী মধ্যম। ৩। সমবাদী পঞ্চম । 

৪। শুদ্ধ মধ্যম বিবাদীরূপে ৪1 ছুটি মধ্যমই অন্গবাধ্দীকপে 
প্রয়োগ করা হয়, ধেমন-- ব্যবহৃত হয়, যেষন--মপধপ, 
সা ম, মমমগ, মধ রে, সা। গমগ, মধ সা, নিধনি, ধপ 

€। জাতি বাড়ব-সম্পূর্ণ। মপ, গমগ, মধ স।। 

ৃ ৫। জাতি সম্পূর্ণ। 
গৌড়সারং-গৌড়মল্লার 
মাহ 2 


১1 উভয় রাগের জাতি সম্পূর্ণ । 
২। উত় রাগই পূর্বাঙ্গ প্রধান এবং বক্র প্রকৃতির | 


রাগসমুহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ১২১ 


বৈসানৃশ্ত ১-- 
গৌড়লারং গৌড়মল্লার 
১। কল্যান থাট। ১। কাফী থাট, মতান্তরে খম্বাজ 
২। বাদী গ, সমবাদী ধ। থাট। 
৩। ছুই মধ্যম ও অন্যান্য স্বর ২। বাদী ম, সমবাদী সা । 
শুদ্ধ। ৩। ছুই নি এবং অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ। 
৪1 কোমল নি বিবাদীবূপে ৪। কুচিৎ কোমল গ্‌ ব্যবহৃত হয়। 
ব্যবহৃত হয় । ৫। মধ্যরাত্রি এবং বর্ধা খাতৃতে 
৫ | গাযন সময় মধ্যাহ। গেয় । 
৬। প্ররুতি চঞ্চল । ৬। প্রকৃতি গম্ভীর । 
মিয়ামল্লার_ বহার 
সাৃশ্ঠ ৫৮. 


১। উভয় রাগই কাফী থাট থেকে উৎ্পন্ন। 

২। উভয় রাগের বাদী ম এবং সমবাদী সা। 

৩। উভয় রাগই মৌসমী, এবং মধ্যরাত্রিতে গেয় । 
৪। উভয় রাগের অবরোহে ধৈবত বজিত। 

৫। উভয় রাগে কোমল গ এবং ছুটি নি ব্যবহৃত হয়। 


বৈসাদৃশ্ত 
মি'ম্ামল্ার বহার 
১। জাতি সম্পূর্ণ-যাভব। ১। জাতি ষাড়ব। 
২। মন্দ্রস্কের বিস্তার ২। মধ্যস্চকের বিস্তার 
আকর্ষণীয় ৷ আকর্ষণীয় । 
৩। প্রকৃতি গম্ভীর । ৩। প্রকৃতি চঞ্চল। 
৪। পৃর্বাঙ্গ প্রবল। ৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল। 
মালগুঞ্জ-_জরজবন্তী 
সান 


১। উভয় রাগেই ছুই গ, ছুই নি এবং অন্ভান্ত স্বর শুদ্ধ। 
২। উভয় রাগেই কোমল গ অবরোহণে ব্যবহৃত হয় । 


১২২ সংগীত মনীষা 


৩। উভয় রাগের অবরোহণ সম্পূর্ণ । 
৪1 উভয়ই মিশ্র এবং মধ্যরাত্রে গেয় রাগ । 


বৈসানৃশ্ত ১ 
মালগুঞ্ত জয়জয়ন্তী 
১1 জাতি ষাঁড়ব-সম্পূর্ণ | ১। জাতি সম্পূর্ণ । 
২। কাফীথাট। ২। খন্বাজ থাট। 
৩। বাদী ম, সমবাদী স। ৩। বাদী রে, সমবাদী প। 
৪। ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। ৪। পরমেল প্রবেশক রাঁগ। 
৫| শৃঙ্গার রসাখাক রাগ। ৫ ভক্তি রসাত্বক রাগ। 
দেশকার- শুদ্ধকল্যাণ 
সাদৃ্ত 


১1 উভয় রাগের আরোহে ম, নি বজিত। 
২। উভয় রাগেই গধস্বরছয় প্রবল। 


বৈসাদৃশ্ত £- 
দেশকার অদ্ধকল্যাণ 
১। বিলাবল থাট। ১। কল্যাণ থাট। 
২। জাতি ওড়ব। ২। জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। 
৩। বাদী ধ, সমবাদী গ। ৩। বাদী গ, সমবাদী ধ। 
৪। উত্তরাঙ্গ প্রধান ও চঞ্চল ১। পুর্বাঙ্গ প্রধান ও গম্ভীর 
প্রকৃতি। প্রকৃতি । 
৫ | দিবা ১ম প্রহরে গেয়। ৫| রাত্রি ১ম প্রহরে গেয়। 
দেশকার-__ভূপালী 
সার্ট :-- 


১। উভয় রাগের জাতি ওডব। 
২। উত্ভয় রাগই শুদ্ধ স্বর যুক্ত। 
৩। উভয়েরই গ ধ স্বরছয় প্রবল। 


রাঁগসমূহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচিন। ১২৩ 


বৈসান্ৃস্ত £-- 
দেশকার ভূপালী 
১। বিলাবল থাট। ১। কল্যাণ থাঁট। 
২। বাদী ধ, সমবাদী গ। ২। বাঁদী গ, সমবাদী ধ। 
৩। দিবা :ম প্রহরে গেয় । ৩। রাত্রি ১ম প্রহরে গেয় | 
৪1 উত্তরাঙ্গ প্রধান ও চঞ্চল ৪! পূর্বাঙ্গ প্রধান ও গভীর' 
প্রকৃতি । প্রকৃতি । 
৫1 বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধৈবত । ৫1 বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পঞ্চম । 
দেশকার--বিভাষ 
সারদৃশ্ত 


১। উভয় রাগের জাতি ওভব। 
২। উভন্ন রাগই উত্তরাঙ্গ প্রধান । 
৩। উভয়েরই গ ধ স্বরদ্বয় প্রবল । 
৪। উভয় রাগের বাদী ধ এবং সমবাদী গ। 


বৈসারদৃশ্ ৮ 
দেশকার বিভাষ 
১। বিলাবল থাট। ১। ভৈরব থাট। 
২। দ্দিবা ১ম প্রহরে গেয় । ২। প্রাতঃকালে গেয় । 
৩। চঞ্চল প্রকৃতি । ৩। শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতি । 
৪। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শুদ্ধ ধৈবত। ৪। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোমল ধৈবত। 
বেছাগ--শংকরা' 
সারি £ 


১। উভয় রাগই বিলাবল থাট থেকে উৎপন্ন । 

২। উভত় রাঁগের বাদী গ এবং সমবাদী নি। 

৩। উভয় রাগেই রে আরোহে বঙ্জিত এবং অবরোহে ছূর্বল 
৪। উভয় রাগই রাত্রি ২য় প্রহরে গেয়। 


৯২৪ ংগাত মনাধা 


বৈসানৃশ্ত £- 
শংকর বেছাগ 
১। জাতি ওভব-যাড়ব। ১। জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। 
২। উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং ২। পুর্বাঙ্গ প্রধান এবং করুণ 
বীর রসাত্মক। রসাত্মক। 
৩। অবরোহে ধ বঞ্জিত। ৩। আরোহে ধ বজিত। 
৪। সব শুদ্ধ বর। ৪1 কডিমধ্যম বিবাদীরূপে 
ব্যবহৃত হয়। 
দ্বেশ--লারং 
সাহৃহ্ 


১। উভয় র[গের বাদী রে এবং সমবাদী প। 

২। উভয় রাগের আরোহে গ ধ বজিত। 

৩। উভয় রাগের আরোহে শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল নি ব্যব্হত হয় । 
৪। উভয় রাগেই ছুই নি এবং অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ | 


বসান £-_ 
দেশ সারং 
১। খমাজ থাট। ১। কাফী থাট। 
২। জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। ২। জাতি গুড়ব। 
৩। রাত্রি ২য় প্রহরে গেয়। ৩। গায়ন সময় মধ্যাহ্ছ। 
৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল । ৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল । 
খমাজ--তিলং 
সারৃশ্ত 2০ 


১। উভয় র!গই খমজ থাট থেকে উৎপন্ন। 
২। উভদ্ন রাগের বাদী গ এবং সমবাদী নি। 
৩। উভয় রাগেই দুই নি এবং অন্যান্তি স্বর শুদ্ধ । 
৪। উভয় রাগের গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর । 
£ 1 উভয় রাগের আরোহে রে বঞ্জিত। 

৬) উভয়েরই প্রকৃতি চঞ্চল 


রাগমমূহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা ১২৫, 


বৈসানৃশ্ত £-- 
খমাজ তিলং 
১। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ ১। জাতি ওড়ব। 
২। উত্তরাঙ্গ প্রবল । ২। পূর্বাঙ্গ গ্রবল। 


আশাবরী-জৌনপুরী 


১1 উভয় রাগই আশাবরী থাঁট থেকে উৎপন্ন। 

২। উভয় রাগের গ; ধ, নি কোমল এবং অন্ান্ত স্বর শুদ্ধ । 
৩। উভন্েরই আরোহে গ বজিত। 

৪। উভয়েরই বাদী ধ এবং সমবাদী গ। 


বৈসানৃশ্ত £- 
আশাবরী *  জীনপুরী 
১। জাতি গুড়ব-সম্পর্ণ। ১। জাতি বাঁড়ব-সম্পর্ণ 
২। আঁরোহে গ, নি বঞ্জিত। ২। আরোহে গু বজিত 
৩। পঞ্চম দুর্বল। ৩। পঞ্চম মহতপুর্ণ । 
দ্ররবারীকান্াড়া_ আড়াণা 
সারৃশ্ত 


১। উভয় রাঁগই আশাবরী থাট থেকে উৎপন্ন । 

২। উভয়েরই সমবাদী পঞ্চম | 

৩। উভর় রাগের গ, ধ, নি কৌমল এবং অন্ান্ত খবর শুদ্ধ । 
৪। উভয়েরই ধ বক্র। 

৫€ | উভয় রাঁগই মধ্যরাত্রে গেয়। 


বৈসাদৃশ্ত £-- 
দরবারীকা নাড়। আঁড়াণ। 
১। জাতি সম্পূর্ণ-বাড়ব। ১। জাতি যাঁডব। 
২। বাদীরে। ২। বাদী তারষড়জ।' 
৩। প্রকৃতি গন্তীর ৷ ৩। প্রকৃতি চঞ্চল । 
৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল । ৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল। 


৫€। কোমল নিবাদযুক্ত । ৫ | ছুই নিষাদযুক্ত। 


১৬ 


সংগীত মনীষা 


সা 2 


১ । 
২। 


৩1 


বৈসাদৃষ্ত 


৯ | 
| 


৩। 


৪9 । 
৫ | 


মুলতানী-তোড়ী 

উভয় রাগই তোডী থাট থেকে উৎপন্ন । 
উভয় রাগেই বে, গ, ধ কোমল ও তীব্রমধ্যম ব্যবহত হয় । 
উভয়েরই অবরোহন সম্পূর্ণ । 

মূলতানী তোড়ী 
বাদী প, সমবাদী সা'। »। বাদী ধ, সমবাদী গ 
জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। ২। জাতি সম্পূর্ণ। 
গায়ন সময় দিবা ৪র্থ ৩। গায়ন সময় দিব! ২য় প্রহর। 
প্রহর | * ৪। বে, গ, ধূ বৈচিত্র্যপৃর্ণ এবং 
সা, প নি প্রবল স্বর। পঞ্চম হূর্বল। 


পুর্বাঙ্গ প্রধান এবং গম্ভীর 
গ্রকৃতি। 


৫ | উত্তত্রাঙ্গ প্রধান এবং চঞ্চল 
প্রকৃতি । 


ভৈরবী-_ মালকোষ 


পাদৃ্য £:- 
উভয় রাগই ভৈরবী থাঁট থেকে উৎপন্ন । 
উভয়েরই বাদী ম এবং সমবাদী সা । 


১ । 
| 


৩। 


“বৈসাদৃশ্ত £ 


»। 
| 


৩। 


৪" | 
4৫ 


উত্তয় রাঁগেই গ, পূ, নি কোমল । 


(ভরবী 


জাতি সম্পূর্ণ । 

১২টি ন্বরই ব্যবহৃত হয়। 
গায়ন সময় প্রাতঃকাল, 
মতান্তরে সর্ককালীক। 

চঞ্চল প্রক্কতির রাগ । 
মতান্তরে ধ গ বাদী-সংবাদী । 


মালকোষ 

১। জাতি ওড়ব। 

২। মাত্র ৫টি ত্বর বাবহৃত 
হয়।' 

৩। রাত্রি ওয় প্রহরে গের়। 

৪। শান্ত ও গম্ভীর প্রকতির 
রাগ। 


১২৭ 
রাঁগসমূহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা 


সাদৃশ্ত :-_ 


১ | 
| 
৩। 
৪ | 


৫ | 


বৈসাদৃশ্ট £ 


১ | 
২ | 


৩। 


পরজ--কালংড়। 
উভয় রাগেরই জাতি সম্পূর্ণ । 
উভয়েরই স! প স্বরদ্ধয় প্রবল। 
| 
উভয়েরই রে, ধ কোমল 
উভয়েরই গায়ন সময় রাত্রির অন্তিম প্রহর 
উভয়েরই প্রকৃতি চঞ্চল এবং উত্তরাঙ্গ প্রধ 
্ কালংড়। 
১। ভেরব থাট। নর 

ধর প, সমবাদ 

লগ সমবাদী প। ২। বাদী 


৩। শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত। 
দুই মধ্যমযুক্ত | 


তৃতীক্ম পরিচ্ছেদ 
হ্লম্পাতু 


আরভিিক স্বর £ সাংগীতিক স্বর সমূহ পশুপক্ষীর ধ্বনি থেকে গৃহীত, 
প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে এইকপ কথিত আছে। কিন্তু সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রণীলীতে 
কোনরূপ ব্যাখ্যা করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে পশুপক্ষীর ধ্বনির সঙ্গে ষড়জাদি 
স্বর সমূহের কোন সাদৃশ্ত নেই বলেই মনে হয়। তাই ভারতীয় সংগীতে, কোন 
সপ্তকের, আরস্তিক স্বর সঙ্গষ্ধে কোন নির্দিষ্ট রূপ ( ওজন ) পাওয়] যায় না। 
যে কোন ন্বরই ষড়জ হিসাবে গ্রহণযোগ্য । অব্ঠ প্রাচীন সংগীত প্রগতির যে 
পরিচয় পাওয়1 যায় তাতে এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা ছিল না, এমন কথ ভাবা যায় 
না। হয়তো অন্যান্ত বহু বিষয়ের মতে! এ বিষয়ের মর্যোদ্ধারও আমর করতে 
পারিনি। ভরত আদি সংগীতাচার্ষেরা বীণার তারে যে শ্বর-স্থাপন ব্যবস্থা 
করেছেন তার থেকে মধ্যষড়জ ব্বরটির অবস্থান সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণ! 
কর! যায় মাত্র । তবে মধ্যযুগের শুনিবাঁস আদি শান্্রীরা এ বিষয়ে অনেকটা 
ুষ্ঠ ব্যবস্থার চেষ্টা করেছেন । তীর বীণার ৩৬ ইঞ্চি তারের উপরে স্বর-স্থাপন 
প্রণালী ব্যাখ্যা করেছেন । যার সাহায্যে আমর মধাষডজের একট] মোটামুটি 
স্বর-স্থনি স্থির করতে পারি । 

তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের তার্দের আবিস্কৃত কম্পনসংখ্যা পরিমাপেন্ন যন্ত্রে 
সাহায্যে প্রতিটি স্বরেরই নির্দিষ্ট কম্পনসংখ্য! নিশ্চিত করেছেন। তীরের মতে 
কম্পনসংখ্যার সাহায্যে স্বরের স্থান বা বূপ নিরূপণ কর। যায়। তীর্দের শান্ত্র- 
্রন্থাদিতে মধ্যষড়জের প্রতি সেকেগ্ডের (অধিক সমধিত ) কম্পনসংখ্য/ হোল 
২৪৭ | অবশ্য আরস্তিক স্বর সম্পর্কে সেখানেও বিভিন্ন মত প্রচলিত । যেমন, 

বৈজ্ঞানিক মহল»? সা-২৫৬১ 
ইংলও ইত্যাদি, সা-২৫৮৬৫ 
১ বিসঙ্গকাত্ত রায়চৌধুবী রচিত 'ভারতীয় সগীতকোধ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। 


হবরশাস্ ১২৯ 


ফিল হারমনিক, সা-২৬১'২৫ 
নবফিল হারমনিক, সা--২৬৪ 
রাশিয়া, স1-২৬৭"৫ 
সামরিক, সা1-০২৭০ 


আন্দোলন/কল্পন (1)8(196) ১ বীণা অথব! অনুরূপ কোন যন্ত্রের 
তারে আঘাত করলে তাতে যে ঝংকার উৎপন্ন হয়, সেই ঝংকার হাওয়াঁতে 
কম্পন (৬1018601) বা আন্দোলনের কৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 
সেই আন্দোলন পরিমাপের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যাঁর সাহায্যে উচ্চ-নীচতা 
অন্থুপারে যে ফোঁন ধ্বনির প্রতি সেকেগ্ডের কম্পনসংখ্যা গণনা করা যায়। 

স্বরাস্তর/গুণাস্তর (89৫1০) 8 ছুটি ্বর-স্থানের কম্পনসংখ্যা বা দৈর্ঘ্যের 
ভাগফলকে স্বরান্তর (২461০) ব1 গুণাস্তর বলে । 


অনুপাত এবং আনুপ।তিক সম্বন্ধ £ দ্বরাস্তর বা গুণান্তরকেই অনুপাত 
বলে। যে কোন স্বরস্ছানের দের্ঘয এবং কম্পনসংখ্যার অনুপাত 
সর্বর1 সমান হত কিন্তু সম্বন্ধ হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ ধ্বনির 
উচ্চতা বেশী হলে কম্পননংখ্যা বাড়ে কিন্তু দৈর্ঘ্য কমতে থাকে । 


তবরস্থান নির্ণয় 8 প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংগীত জগতে ছুটি মাত্র উপায়ে 
স্বরস্থান নির্ণয় কর] হয় । যেমন, 
১। বীণার তারের বিভিন্ন দৈধ্্ে স্বরস্থনি নির্ণয় করা । 
২। প্রতিটি স্বরের প্রতি সেকেণ্ডের কম্পনসংখ্য। নির্ণয় করা । 
এই ছুটি প্রণালীর মূলগত এঁক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যার থেকে এদের যোগন্বত্রের 
সন্ধান পাঁওয়। যায়। 


বীণার তারের বিভিন্ন দৈর্ধ্ে স্বরস্থান-নির্ণয়ের পদ্ধতি সর্বপ্রথম নাট/শান্ত্কার 
আবিষ্কার তথা ব্যাখ্যা করেছেন। এই পদ্ধতির মূল শ্যত্র হোল, ষড়জপঞ্চমভাব 
অনুসারে স্বর স্থাপন করা । যাকে সংবাদতত বলে, এই মংবাদ-তত্বের অর্থ 
হোল, প্রতিটি শ্বর থেকে তার পঞ্চম শ্বর দেড়গুণ এবং অষ্টম স্বর ছু্ণ কম 
দৈর্ঘযযুক্ত হবে। ভরত বণিত প্রণালীকে সহজতর করে পরবর্তাঁ শাস্ীরা বীণার 
৩৬ ইঞ্চি তারের উপরে স্বর সমূহের স্থান-নির্ণির পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেছেন। 


১৩৩ সংগীত মনীষা 


পাশ্চাতা সংগীতবিদ্বানেরা কম্পনসংখ্যা পরিমাপের যন্ত্রের সাহায্যে মধ্য 
বড়জের (০) কম্পনসংখ্যা ২৪* স্থির করে, যাবতীয় স্বর সমূহের কম্পনসংখ্যা 
নিৰপণ করেছেন। বল! বাহুল্য, তাঁরাও গ্রীক সংগীতবিগ্যান পিথাগোরাস 
€01880185) (যিনি ভারতবর্ষ থেকেই সংগীত দর্শন প্রস্ততি নান। বিষয়ে 
জ্ঞানার্জন করেছিলেন বলে এঁতিহাসিক ভিত্তিতে জানা যায ) বণিত প্রণালী 
196 [251101009০1 05 80) ( বভজপঞ্চমভাব ) হ্ত্র অন্ুসারেই কম্পন- 

খ্যাগডলি নিবপণ করেছেন । 
কোন শ্বরস্থানের দৈর্ঘ্য বা কম্পনসংখ্য। নির্ণঘ করতে হলে নিয়োক্ত তথ্যগুলি 


ক্দানতে হবে। যেমন, 
১। যেস্বরের দৈর্্য বা কম্পনস*্খ্যা জানতে হবে সেই ন্বরস্থানের দৈর্ঘ্য 
বা কম্পনসংখা।। 


২। ষড়জের (883৩ [২০) দৈর্ঘ্য বা আন্দোলনস”থ)| | 
৩। যে স্বরের দৈর্ঘ্য বা কম্পনসংখ্য। জানতে হবে সেই স্বরের সঙ্গে 
যডজের স্বরাস্তর বা! অন্গপাত। 
যেমন ষডজের দৈর্ঘ্য ৩৬ ইঞ্চি এবং পঞ্চমেব ২৪ উঞ্চি। এ'ছুটির স্বরান্তব 
বা অন্গপাত হোল £-- হৃষ্ঠলই অথবা ১২ অর্থাৎ পঞ্চমর দৈধ্য ষভজের 
থেকে দেডগুণ কম। 
কিন্তু ষড়জের কম্পনসংখ্যা ২৪* এবং পঞ্চমের ৩৬০ | এ*ছুটির স্বরাস্তর ব 
অন্থপাত হোল £-- ৩$৪-। অর্থাৎ পঞ্চমের কম্পনস'খ্য। ষড়জের থেকে 
“দেড়গুণ বেশী । 
স্বরস্থাল-নির্ণয় সূত্র 8 স্বরস্থান নির্ণধের সুত্র হোল ছুটি। যেমন, 
১। যডজ--কোন স্বরের “অনুপাত”-ুসেই স্বরের দৈর্ঘ্য । 
২। ষড়জ১ কোন ন্বরের “অন্থপাত'-সেই স্বরের কম্পনসংখ্যা ৷ 
খ্বরস্থান নির্ণর প্রসঙ্গে প্রাচীন তথা মধ্যযুগের প্রতিনিধি শান্ধী হিসাবে পণ্ডিত 
শীনিবাদ বণিত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরস্থাপন প্রণালীর পরিচয, অতঃপর বিস্তারিত- 
রাঁপে দেওয়া হোল । 
শ্রীনিবাস বণিত শুদ্ধ ত্বরসগুক £ একথ| মনে রাধা কর্তব্য যে, 
প্রীনিবাস বধিত শুদ্ধ স্বরস্তক ছিল বর্তমানে প্রচলিত কাফী থাটের মতো। 


স্বরশান ১৩5 


অর্থাৎ তীর স্বরসগ্তকের গাধার ও নিষাদ স্বরঘয় ছিল কোমল বা বিকৃত। 
অতএব তীর শুদ্ধ স্বরসপ্তক হোল, “সারে গমপধ নিসা” এবং কোমল বা 
বিকৃত স্বরগুলি হোল, ব্রেগমধ্নি;। 
মধ্য ত'র এবং অতি তারষড়জ £ 
পুনাংত্যযোশ্চমেবোশ্চ মধ্যে তারকসঃ স্থিতঃ | 
তদর্ধে ত্বতিতারম্ স্ম্বরন্ত স্থিতির্ভবেৎ ॥ 
অর্থাৎ মেরু ও ঘুডচের ( ৩৬ ইঞ্চি) মধ্যস্থানে তারষডজ এবং তার সা ও 
ঘুডচের মধ্যস্থানে অতিতারষডজ অবস্থিত। অতএব, ৩৬--২-০১৮১ সা. ১৮% 
এবং ১৮-২-৯ ১ স-৯%। যেমন, 


চি রি 

1 
মেক ওভট ই ঘর ্ি্গীটাটি খুড় 
মধ্যম £ মধ্যস্থনার্দিমষডজমারভ্য।তারষডজগম্‌। 


সুত্রং কুর্যাতদ্বণে তু স্বরং মধ্যমাচরেৎ ॥ 
অর্থাৎ, মধ্য ও তারষড় জের মধ্যস্থানে মধ্যম অবস্থিত । 


১৮ 
অতএব, ২২:+১৮-্২৭, ম-্২? ইঞ্চি। 


পঞ্চম ? ভাগত্রযসমাযুক্তং তৎসুত্রংকারিতম ভবেৎ। 
পৃবভাগদ্বযাগ্রে স্থাপনীযোহ্থ পঞ্চমঃ ॥ 
অর্থাৎ, মেক ও তারধ্ডজের মধ্যবতী স্থানকে তিনভাগ করে, দুইভাগ 
৩৬৮১৮ 





ছেড়ে উত্তর ভাগে পঞ্চম স্থাপন করতে হবে। অতএব, +-৩-+১৮-২৪, 


প-২৪ ইঞ্চি। যেমন, 
1. 1 1 ৮ 
মেক রে রর 


টি 


২৪/ 


গান্ধার £ ফড়জপঞ্চম মধ্যে তু গান্ধারস্থানমাচরে ৎ। 
অর্থাৎ, যড্‌জ ও পঞ্চমের মধ্যস্থানে গান্ধার অবস্থিত। 


অতএব, +৮--+২৪-৩*» গৃস৩* ইঞ্চি । 


১৩২ সংগীত মনীষা 


ধাষভ £ ষড়জপঞ্মগং শুত্রমংশত্রয়সমদ্থিতম্‌। 
তত্রাংশহয়সংত্যাগাৎ পূর্বতাগে তু রির্ভবেৎ | 
অর্থাৎ; ষড়জ ও পঞ্চমের মধ্যবর্তী স্থানকে তিন্ভাগ করে, দুইভাগ ছেড়ে 


যেমন, 
1... 7 
(ধবত £ পঞ্চমেভরষড়জাখ্য মধ্যে ধৈবতমাচরেৎ। 


অর্থাৎ পঞ্চম ও তারষড়,জের মধ্যে । মধাস্থানে? ) ধৈবত অবস্থিত । কিন্ত 
এই হিসাবে ধৈবত স্থাপন করলে স্বরটি কিছুটা উচু (চড়া) হয়ে যায়। তাই 
সমাল্লোচকদের মতে “মধ্যে শব্দটি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে 
পণ্ডিত গ্রীনিবাস ইতিপূর্বেই অন্তর এ সম্পর্কে বলেছেন £ “ম্বরসংবাদিতাঁজ্ঞানম্‌ 
ত্বরস্থাপন কারণম্‌” অর্থাৎ স্বরস্থাপনকালে “ষড়জপঞ্চমভাব” তত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান 
থাকা আবশ্তক এবং সেই হিসাবেই স্বরস্থাপন করা কর্তব্য। মুতরাঁং উক্ত 
বর্ণনান্ছসারে, প্রথমে খষভের স্থান নিশ্চিত করে তারপঞ্চমন্যর হিসাবে ধৈবত 
স্থাপিত হবে। অতএব এখানে 'মধ্যে” শব্দের অর্থ মধ্যস্থান না মনে করে মধ্যবর্তাঁ- 
স্থানি মনে করলেই বিষয়টির সহজ সমাধান হয়ে যাবে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাই 
ধৈবত সম্পর্কে বলেছেন £ 

যথ। শু্্ধতন্তাসৌ প্রশ্ফুটঃ পঞ্চম! ভবেৎ। 


অর্থাৎ, সা-_প স্বরদ্বধয় যেমন সম্বন্ধে গ্রম্ফুটিত, ধৈবতকে তেমনি খবভের সঙ্গে 
সম্পর্কিত করে স্থাপন করে৷ । আর স্বর সংবাদ সম্পর্কে বল! হয়েছে-_ 


স্বর সংবাদ £ঠ সপয়ো রিধয়ে।শ্চৈব তখৈব গনিযাঁদয়োঃ। 
সংবাদঃ সংমতো৷ লোকে মপয়োঃ শ্বরয়োথিথঃ ॥ 


অর্থাৎ সা-প, রে-ধ, গ-নি, ম-সা প্রস্থৃতি সন্বদ্বগুলিকে শ্বরসংবাদ বলে। 
তন্ঠায়' এগুলিকেই বড় জপঞ্চমভাব অথবা 11)৩ 1181100709 01 (৩ 1011 


স্বরশাস্ত্ ১৩৩ 


বলা হয়েছে। অতএব ধৈবতের স্থানি খষভের দেড়গুণ উচুতে। ন্ৃতরাঁং 
৩২--১২ বা ৩২ ৮8-5৬-০২১৩ + ধ-২১২ ইঞ্চি । যেমন, 
সা রে রা 


| | | 
মেরু ৩৬% ৩২ ২ 84 ২১৬" 





নিষাদ £ পসয়োমধ্যভাগে স্তাৎ ভাগত্রয়সমন্থিতে 
পৃর্বভাগ্বয়ংত্যত্তা নিষাদে। পাতে স্বর2। 


অর্থাৎ পঞ্চম ও তারষড়জের মধ্যবর্তা স্থানকে তিনভাগ করে, ছুইভাঁগ 


ছেড়ে উত্তরভাগে নিষাদ অবস্থিত। অতএব, ১১৮+১৮-২০ ; 


নি-২০ ইঞ্চি। 


প্‌ নি সা 
| | | | 
২৪ ২০৮ ১৮৮৪ 
শ্রীনিবাস রচিত বিকৃত স্বর । 


(কোমল খষভ )2 
ভাগন্রয়ো দিতে মধ্যে মেরোখর্যতসংজ্ঞিতাৎ। 
ভাগঘ্বয়োত্তরং মেরোঃ কুর্ধাৎ কোমলরিব্বরম্‌ ॥ 


অর্থাৎ মেরু ও খষভের মধ)বর্তা স্থানকে তিনভাগ করে, ছুইভাগ ছেড়ে 
উত্তরভাগে কোমল খষভ অবস্থিত। 


অতএব, 
১৮-৩২+ ৩২-০-১+৩২-২ ৩৩৯ ১ রেলু৩৩-১-* | 
৩ ৩ টু ্ রঃ 
যেমন, 
বা | বৃ 1 
মের ১৬ ৩৩৪৪ ৩২৮7 


তীব্র গান্ধার £ঠ মের ধৈবতয়োর্মধ্যে তীব্রগান্ধারমাচরেৎ। 
অর্থাৎ মেক ও ধৈবতের মধ্যস্থানে তীব্রগান্ধার অবস্থিত । 


১৩৪ সংগীত মনীষা 


৩৬. ৩৩৬ ৩1৮... 
অভঞএব, ৩৬-:২১উ+২১৯-০৩৬- ২ +৬৪-১৭৮-৬৪_. ২+৬৪ 
৮ ৮ ৩ ৩ ৩ 


যেমন, 
ঃ গ ধ 
নর ৩৬% নি রি 


তীব্রতর ষধ্যম £ ভাগত্রয়বিশিষ্টেইম্মিন তীব্রগাদ্ধীবড় জযোঃ | 
পৃবভাগোত্তবং মধো মং তীব্রতরমাচরেৎ ॥ 


অর্থাৎ তীব্রগান্ধার ও তাঁরষভজের মধাবর্তা স্বানকে তিনতাগ করে ছুই- 
ভাগ ছেড়ে পূর্বভাগে তীব্রমধাম অবস্থিত। অতএব, 


২৮৬১৮ ৮৬ 


৩ 





১_৮৮-১৮-৮৬_৮৬-৫৪ 
খু 


১ 
৩ ৩ ৩ 


৩২ _৮৬-৩২-১৫৮স২২৬ 
৪ 


ও -২৫$ ইঞ্চি-য়। যেমন, 


ঢা গ মর সা 


| 
শের ৩৬? ২৮৩২ ২৫৯ ১৮ 


কোমল বত £ ভাগত্রয়াঘিতে মধ্যে পঞ্চমোত্তরষডজয়োঃ | 
কোমলে৷ ধৈবতঃ স্থাপ্যঃ পূর্বভাগে বিবেকিতিঃ ॥ 


অর্থাৎ পঞ্চম ও তাঁরষড.জের মধ্যবর্তা স্থানকে তিনভাগ করে দুইভাগ 
ছেড়ে পূর্বভাগে কোমল ধৈবত অবস্থিত। কিন্ত সেই হিসাবে শ্বরস্থাপন করলে, 
শুদ্ধ ধৈবতের মতো, কিছুটা চড়া হয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রেও কোমল খযভ 
স্থাপন করে 'বড়জপঞ্চমভাব অন্তুসারে কোঁমল ধৈবত স্থাপন করতে হুবে। 


স্বরশাস্ টিভি 
এখানে 'বিবেকিভিঃ” শব্দটি সন্তবতঃ এইজন্যই প্রযুক্ত হয়েছে । অতএব, কোমল 


রে « ১$-ধূ। অর্থাৎ ৩৩১৮১২০০১৩৮ ৩উ-২$-২২২। ধ-২২ ইঞ্চি ॥ 
যেমন, 


তীব্র নিষাদ ং তঠথব ধসয়োমিধ্যে ভাগত্রয়স্মদ্িতে । 
পুলভ'গদ্বযাদধব নিষাদং তীব্রমাচরেৎ ॥ 


অর্থাৎ শুদ্ধ ধৈবত ৪ তারষভজের মধ্যবততা স্বানকে তিনভগ করে ছুইভাগ 
ছেড়ে উন্তবভাগে 'তীত্র নবাদ অবস্থেত। অতএন, 





১:১৮ ৬ ১ ৬3 --:€৭., ১ ১০ 
২১৩১৮4১৮০৬১ ১৮৯ ১4১৮০ --+১৮- ৮ 


৬ 


১ ১০+১৮৬__ ১৭২ 
১৮4১৮ প্র তল ই, নি-১৯২ ইঞ্চি । যেমন, 
নি সা 
| | | . 
২১৪ ১৯২" ১৮ 


শ্রীশিবাস রচিত অদ্ধ ও বিকৃত ব্বরস্থাপন £ 


রা প ধু ধ নি নি সা 
| _| | 1] 1 1771] 
২৪” 


সা রে রে গ গম ম 
তা অনি হাটি! রি রাজা [14041 
৩৬" ৩৩৬" ৩২% ৩০? ২৮২ ২৭? ২৫২" গলি 


| 
২২ ২১৬ ২০ ১৯ ১৮ 
হিন্ুস্থানী সংগঁশ পদ্ধতির প্রবর্তক পণ্তিত ভাতখণ্ডে, পণ্ডিত গ্রীনিবাস 


উল্লিখিত শুত্রাচসারেই প্রায় সবগুলি স্বরস্থান নিশ্চিত তথা স্বীকার করেছেন 
বটে, কিস্ত কোমল খবত, কোমল ধৈব্ত এবং কড়িমধ্যম স্বরত্রয় স্থাপনের ক্ষেত্রে 


১৩৬ মংগীত মনীষ। 


কিঞ্চিত ভিন্ন অভিমত প্রচার করেছেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বিকৃত ব্বরস্থান 
পাঁচটি সম্পর্কে বলেছেন £ 


মধ্যে ফড়জর্জভকয়োঃ সংস্থিতঃ কোমলধভঃ | 
ষড় জপঞ্চমভাবেন ততৎসংবাদী ধকোমলঃ ॥ 
বড়জপঞ্মক্োর্মধ্যে গান্ধারঃ কোমলো ভবেৎ। 
মধ্যপঞ্চময়োর্যধ্যে তীব্রমধ্যমাচরেৎ ॥ 
সপয়োর্মধ্যভাগে স্তান্ভাগত্রয়সমন্থিতে । 
পুর্বভাগত্বয়াদগ্রে নিষাদঃ কোমলে! ভবেৎ ॥ 
অর্থাৎ সা এবং রে" মধ্যস্থানে কোমল বে, ষড়জপঞ্চমভাব অন্ুাবে 
কোমল ধ, সা এবং পার মধ্যস্থানে কোমল গ? মধ্যম এব পঞ্চমের মধ্যস্থানে 
তীব্রমধ্যম এবং প ও তার সা'র মধ্যবর্তী স্থানকে তিনভাঁগ করে দুইভাগ ছেড়ে 
উত্তরভাগে কোমল নিষাদ অবস্থিত । 
এই সুত্র অনুসারে কোমল গ ও কোমল নি যথাক্রমে ৩০ ও ১০ ইঞ্চিতেই 
থাকে, অর্থাৎ গ্রানিবাসের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্থ বে, ম, প স্বরত্রয়ের স্থানগুলি 
অভিন্ন নয় । সেগুলি এইরূপ-- 


বেল শহ্ি-সা। অতএব, ১৯-৩১-৩৬৩৪ 5 বে৩৪ ইঞি। 


মল ম7-ম, অতএব, ২ -২৭-০২৫২ ১ ম-২৫২ ইঞ্চি ।- 


ধ. রে-১হ) অতএব, ৩৪--১২_5৩৪ ৯৩ -৬-২২২) 





ধ-২২৪ ইঞ্চি । যেমন, 
সা বে রে ম য় পূ ধু 
] রর পন | | | | 
৩৬ ৩৪ ৩২ ২৭” ২৫ ২” ২৪” ২২৬" 


শ্রীনিবাস, হিন্মুপ্ছানী ও পাশ্চাত্য স্বরস্থান তালিকা ঃ 
পরপৃষ্ঠার তালিকায় নিবাস, হিনুস্থানী তথ! পাশ্চাত্য শ্বরস্থান সমূহের 
“দর্ঘ্য। আন্দোলনসংখ্যা অঙ্গপাত প্রস্তি দেখানো! হোল । 


১৩৭ 


বরশাস্ 
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১৩৮ সংগীত মনীষা 


ু্বপৃষ্ঠার তালিকান্ধদারে একথা স্পষ্ট যে, হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিব 
স্বরসমূহ থেকে শ্রানিবাসের বে, য, ধ স্বরন্রয় এবং পাশ্চাত্য সংগীতের রে, গ, য, 
ধ, ধ, নি স্বরগুলি পার্থক্যযুক্ত। 


অতএব, মনে রাখতে হবে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বরসপ্ধক রচনার হ্বত্র এক 
. হলেও স্বরস্থানগুলি অভিন্ন নয় । 


পণ্ডিত ভাতথণ্ডে ও শ্রীনিবাসের স্বরস্ছাপন বাবস্কার 


সাদৃশ্য ও বৈসাদৃম্য। 
সাদৃশ্য £_ 
১। উভয় পণ্ডিতেরই শুদ্ধস্বর গুলি তথা বিকৃত গ, নি বর্তমান সংগীত 
পদ্ধতিতে শ্বীকৃত ও প্রচলিত । 
২। বিকত বে, য়, ধূ স্বরত্রয় ছাডা অন্ান্ত স্বরস্থানগুলি সম্পর্কে উভয়ই 
অভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
৩। উভয়ই শুদ্ধ ও কোমল খৈবতকে বডজপঞ্চমভাব অন্তসারে নির্ণয় ও 
স্থাপন করেছেন। 
৪। তীব্র নিষাঁদকে বিভিন্ন বীতিতে স্বাপন করলেও উভযই অভিন্ন শ্বরস্থাঁন 
স্বীকার করেছেন । 
বৈসাদৃশ্ঠ 2 
শ্রীনিবাস ভাতখণ্ডে 
১। প্রাচীন রীতির অগুবর্তা শাস্ত্রী ১। প্রাচীন রীতির অণুবাঁ হলেও 
ছিলেন। নিজন্ব সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন। 
২। কোমল গনি যুক্ত শুদ্ধ থাট ২। শুদ্ধ স্বরসপ্তককে শুদ্ধ থাট বলে 
স্বীকার করেছেন । স্বীকার করেছেন। 
৩। কোমল বে বড্জ ও খবতের ও। বড়জ ওখাষভের মধ্যস্থানে কোমল 
মধ্যবর্তী স্থানের তিনভাগের এক রে স্থাপন করেছেন! 
ভাগে স্থাপন করেছেন । 


৪ | কোমল ধ ২২১ ইঞ্চিতে স্থাপন 9। কোমল ধ ২২১ ইঞ্চিতে স্থাপন 
করেছেন। করেছেন । 


হরশান ১৩৪৮ 
৫। তীব্রমধ্যম ২৫১ ইফিতে স্থাপন ৫। তীব্রমধাম ২৫২ ইঞ্চিতে স্থাপন 


করেছেন। করেছেন । 
৬। কোমল বে ৩৩২ ইঞ্চিতে স্বাপন ৬। কোমল বে ৩৪ ইঞ্চিতে স্থাপন 
করেছেন। কবেছেন। 
৭। বিরত বে, ম, ধ স্বরত্রয় প্রাচীন ৭। বিকৃত বে, য়, প স্বরত্রয় স্ব- 
রীতিতে স্থাপন করেছেন । _ উদ্ভাবিত স্থানে স্বাপন করেছেন । 


সংগীতলিপি (স্বর লিপি )£ লিপির উপযোগিতা সমগ্র বিশ্বে অনস্বীকার্য 
এবং মহত্বপূর্ণ। তা সে চিত্রলিপি, চিহ্ছলিপি, বর্ণলিপি, স্গীতলিপি প্রভৃতি 
যাই হোক না কেন। কারণ লিপির সাহাধ্য ছাঁডা হাজার হাজার বছব পূর্বের 
বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি এবং অন্যন্য ব বিচি ঘটনাবলী আমর] জ'নতে 
পারতাম না। 

সাধারণতঃ সংগীতলিপিকে স্বরলিপি বলা হয় । কিন্ধ তাতে যথার্থ আর্থ 
প্রকাশ করে না । কারণ সংগতেব লিপিতে শুধু ব্বর-ই থাকে না, তাল, লয়, মাত্রা 
প্রস্তুতিরও সমাবেশ থাকে ৷ স্বতরাঁং এর নামকরণ সংগীতলিপি হওয়াই যুক্তি- 
যুক্ত । এর সংজ্ঞা (19690186101) ) হিসাবে বলা যায় যে, “স”গীতকে তাল, লয়, 
স্বর, কণন্বর, বর্ণ প্রস্ততি সহষোগে লিপিবদ্ধ করাকে সগীতলিপি বলে । গানের 
লিপিতে ছন্দ বিভাগের মধ্যে উল্লিখিত স্বরসমূহের নীচে থাকে গানের কথ! এবং 
যন্ত্রংগীতের লিপিতে কথার স্থানে বিভিন্ন যন্ত্রের নিজন্ব সাংকেতিক চিহ্ন থাকে । 


উপকারিতা £ সংগীতলিপি যদি তাল, লয়, স্বর, কণস্বর, মাত্র! প্রভৃতি 
সহযোগে যথাযথ রূপে রচিত হয়, তাহলে তা অবশ্যই উপকারী । কারগ 
অতীতের সংগীত-সংবাদ জানতে পারা, সংগীত সংরক্ষণ করা, সংগীত প্রচার করা, 
উচ্চশ্রেণীর সংগীত শিক্ষা কর] প্রভৃতির জন্ত সংগীতলিপি অপরিহার্য । অবস্ঠ 
একথা ঠিক যে, রাগ বিশেষের চলনবৈশিষ্ট্য, স্বর প্রয়োগ কৌশল, শিল্পীর 
স্বকীয়ত৷ প্রভৃতি নির্জীব সংগীতলিপির সাহায্যে প্রকাশ করা অস্ভব নয় । কারণ 
কোন প্রকার গংগীতলিপিই সংগীতের হুবহু প্রতিচ্ছবি আকতে পারে না। 
ঘেষন কোন বক্তার বক্তব্যটুকু লিপিবদ্ধ কর! যায় কিন্তু তাঁর নিজস্ব বাচন-ভঙ্গিটি 
লিপিবদ্ধ কর! যার না। সংগীতলিপি তেমনি সংগীতের মোটামুটি ধারণাটুকু 
দিতে পারে মাত্র । কিন্তু তবুএর উপকারিতা অনম্বীকার্ধ এবং ব্যাকরণগত 


১৪০ সংগীত মনীষা 


দিতে সার্থক । অনেকে স্বরলিপি সম্বন্ধে বক্রোক্তি করে থাকেন, তারা! ভাষার 
লিপি সম্বন্ধে কিন্ত কিছু বলেন না। এইরূপ মতাবলম্বীর! করুণার পান্র। কিন্তু 
একথা সত্য এবং মনে রাখা কর্তব্য যে সংগীতলিপি সংগীতের নগ্ন দেহ মাত্র। 
কারণ রাগ বিশেষের চলনবৈশিষ্টয স্বর প্রয়োগ কৌশল প্রস্তুতি গুরুপরম্পরায় 
কানে শুনে শিক্ষা করাই কর্তব্য । 

অপকারিতা ঃ অনেকে নানাবিধ সংগীত গ্রন্থাদি, সংগীতলিপি প্রভৃতির 
সাহায্যে সংগীতশিল্পী হবার চেষ্টা করেন। তাদের সেই প্রচেষ্টা যতই সার্থক 
মনে হোক না কেন, পরিণামে কতগুলি গলদ থাকা অনিবার্য । কারণ একথ! 
স্বমান্ত যে, সংগীত 'গুকমূখী বিছ্যা*। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা 
মনে রাখা কর্তব্য যে, সংগীতলিপির অত্যধিক অনুশীলনে শিল্পীর স্বাভাবিক 
প্রতিভা, গাইবার সাবলীল গতি, স্রতিজ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলী পঙ্গু হতে থাকে এবং 
তাকে অত্যন্ত নির্ভরশীল করে ফেলে। ন্ুতরাং এ বিষয়ে সবলের বিশেষ 
সচেতন থাকা অবশ্ঠ কর্তবা। ৃ 

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ £ সংগতলিপির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
সম্পর্কে, বর্তমানে প্রাপ্ত, সংগীতশাঙ্থাদি পযালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর 
সবপ্রথম বিকাশ হয়েছিল আরবে, তারপরে পাশ্চাত্য সংগীতে এর প্রচলন হয়। 
কালক্রমে সেখানে সোলকা, গ্যমস্‌, চীত প্রভৃতি সংগীতলিপির বিকাশ ঘটে। 
পাশ্চাত্যের এই তিনটি সংগীতলিপির উন্নততম বিকাশ হিসাবে প্রসিদ্ধ '্টাফ 
নোটেসন' স্বীকৃত। সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় সংগীতলিপি পদ্ধতি এই চার প্রকার 
সংগীতলিপি থেকেই নাকি উত্ভাবিত। স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে, সংগীতলিপি 
আবিস্কারের ক্ষেত্রে আমর! পাশ্চাত্য সংগীত পণ্ডিতদের কাছে খী। একথ! 
আংশিক সত্য হলেও অন্রান্ত নয় । 

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একথা আজ প্রমাণিত যে, অতি প্রাচীন 
সামলিপিতে ব্যবহৃত স্বর, সংখ্যা, বিন্দু, রেখা প্রভৃতি নুর সংরক্ষণের জন্তাই 
প্রযুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ খৃষ্টায় অধর বনুপূর্ব থেকেই ভারতবর্ধে হুর সংরক্ষণের 
প্রচলন ছিল। তবে ভারতীয় পৃরাচার্যেরা সকল বিষয়ের সংরক্ষণের ব্যাপারেই 
সর্বদা রূপক এবং হূর্বোধ্য পন্থা অবলম্বন করেছেন। ফলে পরবর্তাকালে তার 
খরাষধ অর্থ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। অনেক বিষয় তো অম্ীমাংসিতই 
“কে গেছে। তাই সামলিপিতে প্রযুক্ত সংকেত-চিহুগুলি যে নুর সংরক্ষণের 


স্বগশাস্তর ১৪১ 


জন্যই হয়েছিল সেকথা বোৌবা৷ গেলেও তাঁর অস্তনিহিত অর্থ আজও অম্পষ্ট ও 
রহন্যাবৃত রয়েছে । গাক্কর্ব-সংগীতকাঁল থেকে নাঁরদ-ভরত আদি পরম্পরায় 
ধারাবাহিকরূপে যে সংগীতশ্রোত প্রবাহিত ছিল তার পুর্ণ বিবরণ যদি আমরা 
পেতাম তাহলে বহ্থ প্রশ্নেরই সমাধান হোত। কিন্ত বিভিন্ন সময়ে বিদেশী 
আক্রমণে ভারতবর্ষের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই ছুযোগের দিনে প্রাচীন 
জ্ঞানবিজ্ঞানের অসংখ্য গ্রন্থাদি (পাুলিপি ) স্থানান্তবিত এবং ধ্বংস হয়েছিল । 
উপরন্ আরব ও পাঁরমিক যুগের গ্রভাবে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির রূপাস্তরও 
গুরু হয়। এবং বিদেশী শাসন ও শিক্গার অধীনে আমরা নিজেদের গড়ে 
তুলতে বাধ্য হই। ফলে আলোচনা ও অনুশীলনের অভাবে, প্রাচীন জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আমর! ক্রমে বিস্বত হতে থাকি। মধ্যযুগে আমাদের 
সংগীতের সঙ্গে শাস্্বের সম্পর্ক প্রীয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পডে। ফলম্ববপ শিল্পীর মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে তার সংগীত-সম্পদও লুপ হতে থাকে, এবং প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের 
বিষয়গুলি আমাদের কাছে আরো দুর্বোধ্য ও রহস্তময় হযে পড়ে। তবে 
সৌভাগ্যন্রমে তৎকালীন কয়েকজন বিচক্ষণ ও দুরদর্শঁ শাস্ত্রী প্রাচীন তত্ব ও 
তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য দুর্বোধ্য বিষয়গুলির যথাঁপাধ্য ব্যাখ্যা বরে বিভিন্ন গ্রন্থাদি 
রচনা করেছিলেন। আধুনিককালে বিভিরস্থানে প্রাপ্ত সেই সকল প্রাচীন ও 
অতি প্রাচীন গ্রন্থাদি ( পাওডঁলপি প্রভৃতি ) এবং খননকার্ষে প্রাপ্ত বাগ্ঘনস্ত্রাদি ও 
বহু বিচিত্র দ্রব্যসভ্ার থেকে দেশবিদেশের পণ্ডিত ও গবেষকগণ নান! ব্ষিয়ের 
অনুমান ও প্রমাণ করেছেন এবং নান! সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই সকল 
কার্ধে অনেক ক্ষেত্রে আমর] বিদেশীর কাছে অবশ্ঠই খণী। 


প্রাচীন.সংগীত-প্রগতির যে পরিচয় পাওয়। যায় তাতে শ্ছ সংগীতনিপির 
আবিষ্কার মোটেই কঠিন ছিল না। বরং মনে হয় কতগুপি সংস্কারগত কারণে 
ইচ্ছাকতভাবেই তা কর! হয়নি। কারণ তৎকালীন সংগীতজ্ঞেরা সাধারণের 
কাছে সংগীতকে সহজ নুলভ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। সংগীতকে তারা 
গুরুমুখী বিদ্যা এবং গুরু পরম্পরায় এর শিক্ষাগ্রহণকেই সবশ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে 
করতেন। সর্বোপরি তখন লিখন ও মুদ্রণের তেমন ন্ুব্যবস্থাও ছিল না। 
সুতরাং সংগীতবিষ্ভালাভের জন্ত তখন শ্রবণ ও স্থৃতিশক্তির তীক্ষুতাই প্রধান ও 
একমাত্র অবলম্বন ছিপ । এই সকল কারণে তীর! নিজেদের সুবিধান্যায়ী, 


১৪২ সংগীত মনীষা! 


সংকেতচিহ্থাদি ব্যবহার করে নুর-স্ংরক্ষণ করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
প্রাচীন ভারতে কলাকার ও শাস্বকার ছিলেন একই ব্যক্তি। অর্থাৎ িনি 
সংগীত অনুশীলন, পরিবেশন এবং শিক্ষাদান করতেন তিনিই সংগীতশান্ত্র রচনা 
করতেন। কিন্তু মধ্যযুগে তার পরিবর্তন শুরু হয়, কারণ তথন শিল্পী ও শাস্ত্রকার 
ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায় । ফলে শেষের দিকে সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ অংশে 
বিভিন্ন মতপার্থক্যযুক্ত ঘরাণার উদ্ভব হয়। আধুনিককালের শাস্ত্রী পপ্ডিত 
ভাতখণ্ডে সেই বিভেদের সংস্কার সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। 


ভারতবর্ষে সংগীতলিপির ক্রমবিকাশ পর্যাপ্পোচনা করলে দেখা যায় যে, 
প্রাচীন সামলিপির সংকেত-চিহ্াদির মর্মোন্ধারে অক্ষম হওয়ার পরবর্তাঁকালে 
মাতঙ্গদেব ( ৫ম-৭ম শতাব্দী? ) এবং শাঙ্গদেব (১৩শ শতাবী) কথার উপরে 
স্বরোল্লেখাদ্দি সহযোগে এক প্রকার সংগীতলিপি পদ্ধতির প্রচার করেছেন। কিন্তু 
তাল, মাত্রাদির ব্যাখ্যা না থাকায় তার সংগীতবপটি ছিল অস্পষ্ট । ১৫শ 
এতাব্দীতে মহারাণ! কুম্ত তার গ্রন্থে শাঙ্গদেব কৃত পদ্ধতিরই অন্ুদরণ করেছেন। 
তাছাড়া মধ্যযুগে সংগীতলিপি সম্পর্কে আর কোন পরিচয় পাওয়। যায় না। 
১৮শ শতাব্ধীতে ইংরাজদের আগমনের পরে ভারতীয় সংগীতজ্ঞের! গ্রাফ 
নোটেসনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সুষ্ঠ সংগীতলিপির উপযোগিতা বিশেষভাবে 
উপলব্ধি করেন। ১৯শ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং 
তৎশিষ্য রাজা সৌরীন্রমোহন ঠাকুর ইংরাজী ট্রাক নোটেসনের অনুসরণে দগুমাত্রিক 
সংগীতলিপির প্রবর্তন করেন। এদের অনুপ্রেরণায় শ্রীকফধন বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং তার শিষ্ত আসামের গৌরীপুরের রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া উৎসাহিত হয়ে 
উক্ত সংগীতলিপি প্রচারে সচেষ্ট হন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তার! ষ্টাফ নোটেসনেরই 
প্রচার করেন । বে সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রক্ষেত্রমোহন 
গোন্বামী প্রণীত “সংগীতসার'ই সবপ্রথম সুষ্ঠ সংগীতলিপি গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত । এই 
গ্রন্থে তৎকালীন প্রচলিত কতগুলি যাত্রাগানের গতের সংগীতপিপি আছে। এছাড়া 
শ্রীরামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “সংগীতমঞ্জরী” এবং শ্রগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
রচিত “সংগীতচন্দ্রিকা” গ্রন্থদ্বয়ও উক্ত দগুমাত্রিক সংগীতলিপি অবলম্বনে 
প্রকাশিত হয়েছিল । তবে এই পদ্ধতির সংকেত চিহ্নার্দির জটিলতার জন্ভ এবং 
উপ্নগতর সংগীতলিপির বিকাশ হওয়ায় ক্রমে এর জনপ্রিয়তা কমে যায় । সেই 
সমগ্বে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা। প্রীছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একপ্রকার বাংলা সংগীতলিপির 
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প্রবর্তন করেন এবং সেই পদ্ধতির ব্যাখ্যাসহ পাঁচটি ব্রঙ্মনংগীত ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে 
“তত্ববোধিনী' পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিমি তীর স্মৃতিকথায় 
লিখেছেন যে, «...বাংলায় প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত তাহা একেবারে 
নিঃসন্দেহ'**। এই সংগীতলিপির সংস্কার সাধন করে, সহোদর শ্রীজ্যো তিরিন্ত- 
নাথ পরিমাজিত রূপদান করেন। যা আকারমাত্রিক পদ্ধতি নামে বর্তমানে 
প্রনিদ্ধ। উত্তর পশ্চিম ভারতেও ওই সময়ে কয়েক প্রকার সংগীতলিপি আবিষ্কৃত 
হয়েছিল, যার মধ্যে পণ্ডিত বিষ নারায়ণ ভাতখণ্ডে উদ্ভাবিত হিন্দুস্থানী পদ্ধতি 
এবং পণ্ডিত বিষণ দিগম্ধর পলুফধর উদ্ভাবিত পলুঞফর পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য । 
সহজ-সরল তথ বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় হিন্দৃস্থানী পদ্ধতি বর্তমানে সমগ্র ভারতে 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । 
উপরোক্ত আলোচনায় সংগীতলিপি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যে আমর! পাশ্চাত্য- 
সংগীতের কাছে খণী, একথ! মনে হলেও তা যে সত্য নয়, এখন সেই বিষয়ে 
আলোচন! কর। যাক। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখ! যায় যে ষ্টাফ নোটেসন 
যে সকল সংগীতলিপির উন্নততম বিকাশ, সেই সোলফা, ন্যুমস্‌ চীভ গ্রস্ভৃতি 
ংগীতলিপিতে ভারতীয় সামলিপির সংকেতচিষ্চগুলিই অনুম্থত হয়েছে। 
সুতরাং সামলিপিকেই এঁ সংগীতলিপিগুলি বিকাশের উৎস বলা যায়। কারণ 
সময়কালের দৃষ্টিতে সামলিপি বহু পুবের রচনা । এইরূপে ইাঁফ নোটেসনের 
সঙ্গেও প্রাচীন ভারতীয় হস্তাঙ্গুলির মুদ্রা তথ৷ হ্বরস্থান গ্রভৃতির যোগস্থত্র পাওয়। 
যায়। কারণ বৈদিকযুগে সামগ ব্রাহ্মণের! প!চটি হস্তাঙ্ুলির মুদ্রার (530০1) 
সাহায্যে স্বর সন্নিবেশ করে গানের শ্বর, ছন্দ, ভাব ওভ্তি প্রকাশ করতেন । মেই 
মুদ্রাদির আবিষ্র্তা নারদ, ভরত, নন্দিকেশ্বর, কোহল বা যাষ্টিক এরা কেউ 
ছিলেন না। পূর্ববর্তা খস্ধিক ব্রাহ্মণেরাই তা উদ্ভাবন করেছিলেন। পরবর্তী 
শান্তর! সেই সকল মুদ্রার্দির নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন নম্দিকেশ্বর 
২৮ প্রকার অসংযুক্ত (91816) এবং ২৩ প্রকার সংযুক্ত (0০815 বা ০02001760) 
হস্তলক্ষণ ব! হস্তমুদ্রার পরিচয় দিয়েছেন । অবশ্ত এগুলি নৃত্য ও নাট্যের বিচিত্র 
আঙ্গিক বিকাশ নিয়েই অধিক সম্পকিত। হস্তানুলিতে ব! হস্ত মুদ্রায় স্বস্থান 
সম্পর্কে নারদীশিক্ষাকার প্রদত্ত বর্ণন। বেশ স্পট । যেমন, 
অঙ্ুষ্ঠসোত্রমে কুঠরোহচুষ্টে গ্রথমঃ স্বরঃ | 
গ্রাদেশিন্তাং তু গাঞ্ধার-খবভত্তদনস্তরম্‌ ॥ 


১৪৪ সংগীত মনীষা 


অনামিকায়াং ষড়জন্ত কনিষ্ঠিকায়াং চ ধৈবতঃ। 
তন্তাধস্তাচ্চ যোল্তাম্ত নিষাদৎ তত্র বিস্তসেৎ | 
অর্থাৎ কষ্ট বা লৌকিক পঞ্চম ন্বর অন্ুষ্ঠে, প্রথম বা মধ্যমন্বর অনুষ্ঠের 
মধ্যপ্রদ্দেশে, দ্বিতীয় বা গান্ধার স্বর প্রার্দেশে বা তর্জনিতে, মধ্যমায় ধভ বা 
তৃতীয় ত্বর, অনামিকায় চতুর্থ বা ষড়জ স্বর এবং কণিষ্ঠায় ধৈবত বা অতিস্বার্ 


ও মন্্র বা নিষাদের সন্নিবেশ । যেসন-_ 
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উপবোক্ত হস্তাঙ্গ,লিতে ন্ববস্থান বিষযটিকে 
নিয়োত্তবূপে যদি কল্পনা কব! যায যেমন 
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প্রসঙ্গত প্রাচীন কুষ্টাদি ও লৌকিক বড়জাদি শ্বরগুলির পরম্পর সম্পর্ক 
সম্বন্ধে সামান্ত পরিচয় দেওয়] উচিত [2] 








সংখ্যা ৰ সামত্বব ৰ নারদ সাঁয়নাচার্ধ 
পু হ্ক্টী | পঞ্চম নিসাদ 
১ প্রথম ৃ মধ্যম ূ ধৈবত 
২ দ্বিতীষ | গান্ধার পঞ্চম 
৩ তৃতীয় | ূ পষ্ভ মধ্যম 
৪ চতুর্থ | বডজ গান্ধার 
৫ মন্ত্র ধৈবত ঝ্ষভ 
৬ অতিস্বার্ধ নিষাদ ষড়জ 
৭ রুষ্ট পঞ্চম নিষাদ 











দুই নগ্গর চিত্র অনুযায়ী আঙ০লগুলিকে রেখ! কল্পনা করে শ্বরস্থাপন করলে 
সহজেই পাশ্চাত্য টাক নোটেসনের লক্ষে এব সাদৃশ্ঠ এবং যোগবুত্রে উপলব্ধি 
করা যায় । অতএব ট্রাকের রেখা এবং স্বরস্থাপন প্রণালী যে এর থেকেই 
উদ্ভাবিত হ্যনি, একথা কে বলতে পারে? বরং হওয়ার সম্ভাবনাই যথেষ্ট 
পরিমাণে সঙ্গত। সুতরাং অন্ঠান্ঠি নানাবিধ বিষয়ের নতো৷ সংগীতলিপি সম্পর্চিত 
উপাঁদানাদ্ির মন্মোদ্ধারও বাইরের দেশগুলিতে আগে হয়েছিল, একথা বল! 
অনঙ্গত নয় । ফলে বিদেশীরা স্বকীয়তাগুণে শ্র্ট৷ হিসাবে প্রতিঠিত হয়েছেন । 

পরিশেষে একথা বল] কর্তব্য যে সংগীত সংরক্ষণ, শিক্ষা, প্রচার প্রন্তৃতির 
জন্য সমগ্র দেশে একটি মাত্র সংগীতলিপি পদ্ধতি থাকাই বাঞ্ছনীয় । কিন্ত 
দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কোন একটি পদ্ধতিকে সর্বাঙ্গীন সুটু ও সমৃদ্ধ 
করার চেয়ে অনেকেই নিজস্ব একটি শ্বতস্ত্র পদ্ধতি প্রচারের দিকে আগ্রহী | 
ফলস্বরূপ আমাদের দেশে অনেকগুলি সংগীতলিপির প্রচলন হয়েছে। এদিক 
দিয়ে বিচার করলে পাশ্চাত্য স্টাফ নোটেসন' যথেষ্ট সার্থক ও বিজ্ঞানসম্মত । 
বর্তমানে বিশ্বের বহুদেশে তাই এটি বহুল প্রচলিত। এমনকি ভারতীয় সংগীত 
পরিচালকেরাও যাবতীয় কার্যে এর ব্যবহার অপরিহার্য মনে করেন। 


0 ভারতীষ সংগীতের ইতিছাদ ২ স্বামী প্রজ্ঞানাননদ। কণিকাতা-১৯৬১। (পৃঃ ২৯৪ ১ম থও) 
১৩ 





১৪৬ সংগীত মনীষা 
বিভিন্ন সংগীতলিপিয় পপ্ধিচয় 
দ্বগুশাত্রিক সংগীতলিপির পরিচয় £ 


১ 


৪ | 


৭ 


| 


৯ | 


মধ্যসঞ্চকের শুদ্ধ ত্র £ সঝগমপধ নি, মন্ত্রকের হ্বরের নীচে 
বিন্ু থাকে £ নিধৃপমূ ইত্যাদি এবং তাঁরসপ্পবের ম্বরের উপরে 
বিন্দু থাকে: সঞগম ইত্যাদধি। 

কোমল ম্বরের উপরে ( ১) ত্রিকোণ চি» দিয়ে বোঝান হয় 5 


এরি এ বি 2 


খগধ নি এবং কডিমধ্যমের উপরে ' 7 এই চিহ্ু দিযে বোঝান 
হয় £ মা। 


| 
স্বরের উপরে রেখা দিয়ে মাত্রাসংখ্যা বোঝান হয £ স-একমাত্রা, 


॥ | 
স--দুইমাত্রা, স-তিনমাত্রা ইত্যাদি । খবরের উপার () চন্ত্রব্ল্ছি 


দিয়ে অর্ধমাত্র এবং (১৮) গুণ চিহ্ন দিয়ে স্িবমাত্র বে'ঝান হয় । 
একাধিক স্বর একমাত্রায থাকলে শেব স্ববটিব উপরে রেখা দিষে 


বোঝান হয় £ সখ, স্গ, সঞগগম ইত্যাদি । 

“মীড়' ছুটি সরল রেখার সাহায্যে বোৌবান হয £ সম, পু 
ইত্যাদি। 

্পর্শ স্বর মূল স্বরের পাশে ছোট করে লিখে বোঝান হয £ 

ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় বন্ধনীর 4 )+ সাহায্যে পুনরাবৃত্তি বোঝান হয । 
পুনরাবৃত্তিকালে কোন অংশ বাদ দিতে লে, পথম বন্ধনীভূক্ত “( ), 
কর! হয়। 

স্থায়ী অংশের যে স্থানে “5 এই চিহ্ন থাকে, সেই পধ্যস্ত গেয়ে পরবর্তা 
অংশ গাইতে হয় । 

তালাবর্তনের প্রথম মাত্রায় “+; সমচিহ্ন, অন্যান্ত ছন্দবিভাগের সংখ্যা 
অনুসারে ২, ৩, ৪ ইত্যাদির সাহায্যে তাঁলাঘাত এবং ফাক স্থানে 
40? ফাকচিহের সাহায্যে অনাধাত বোঝান হয় । 


টা] 


গ, ম 


প 


চে 


স্বরশাস্র ১৪৭ 


আকারমাত্রিক পদ্ধতির ব্যাখ্য। ঃ 


১1 


চা 


৩ । 


৪ | 


৬। 


গ। 


৮ | 


৭৯ | 


মধ্যসঞডকের শুদ্ধ স্বর £ সা রা গা মা পা ধ। না, সন্ত্রস্তকের স্বরের 
নীচে হসম্ত থাকে £ না ধা প] মা গ। রা এবং তারসপ্তকের 
স্বরের উপরে রেফ. থাকে £ সরণী? মা পা পণ ্না। 

বিকৃত ম্বর অক্ষর পরিবর্তন করে বোঝানো হয়, যেমন, কোমল 
রাখা, কোমল গাজ্ঞা, কড়িমধ্যম-ম্মা, কোমল ধা-্দ কোমল 
না_্ণা। অতিকোমল ও অণুকোমল স্বর প্রভৃতির শ্রতিবৈচিত্র্য 
বোঝানোর জন্ত স্বরের পাশে ১, ২ প্রভৃতি সংখ্য। ব্যবহৃত হয় । 
একমাত্র!-/, অদ্ধমাত্র!-ঃ১ ছুটি অন্ধমাত্রী সরা, চারটি সিকিমাত্রা 
সরগমা, ছুটি সিকিমাত্র।--্্ঃ, দেড়মাত্রা_সাঃ, দেডমাত্র! ও অর্ধমাত্রা 
রাঃ গঃ ইত্যাদি । 


স্পর্শস্বর মূল শ্বরের পাশে ছোট হবফে লেখা হয়, যেমন £ মরা; 


রাসা- গাম ইত্যাদি 

তালের ছন্দ“বতাঁগের জন্য একটি দাড়ি 4” এবং প্রতি আবর্তনের 
শেষে "1" দগুচ্হু ব্যবহৃত হয় । গানের প্রত্যেক অংশের আরম ও 
শেষে জোড়৷ দণ্ডচিহ্ 1], এবং সর্বশেষে ছুইজোভ। দণ্ডচিহন এ] 1] 
থাকে। 

স্থায়ীর আরস্তে [যু জোড়া দণগুচিহের বাইরের অংশ প্রত্যেক কলির 
শেষে “ ” এইবণ উদ্ধৃতি চিহ্ের মধ্যে থাকে । 

তালচিহন বোঝানোর জন্ত ফাকস্থানে শুস্ত “০” ও ছন্দবিভাগ স্থানে 
১, ২, ৩, ও প্রভৃতি সংখ্য। ব্যবহৃত হয় এবং সমস্থানের সংখ্যার উপরে 
রেফ থাকে £ ১? 

সবরের রেশ বুঝাতে হ।ইফেনযুক্ত মাত্রা এবং হাইফেন বঙ্জিত মাত্র। 
নুরের স্তব্ধত। বুঝাতে ব্যবহৃত হয় । 

শিরোদেশে যুগল দাড়ি দিয়ে অবসান চিহ্ন প্রদ্দণিত হয়, অর্থাৎ 
এখান থেকে পরবর্তী অংশ আরম্ভ করতে হবে বা একেবারে গান 
শেষ হবে। 


গরা, 





১৪৮ সংগীত মন্দীষা 
১*। পুনরাবৃত্তির জন্ত 1) দ্বিতীয় বন্ধনী ব্যবহৃত হয়, পুনরাবৃত্তিকাঁলে 
() প্রথম বন্ধনীভুক্ত অংশ বর্জন কর! হয় । পুন্রাবৃত্িকালে কোন 
অংশের পরিবর্তন হলে, উপরে [ ] তৃতীষ বন্ধনীর মধ্যে পরিবতিত 
সুরগুলি দেওয়া থাকে । গাঁনেব কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে 
বা গানের শেষে যুগলদ্ডের মধ্য তৃতীয় বন্ধনী থাকলে স্থাধীতে ফিরে 
পরিবর্তিত সুর গাইতে হয। 
১১। স্ুরেব নীচে পথম বন্ধনী দ্রিষে মীডচিহ বোঝানো হয়, 
যেমন, না, পা । 
হর 
১২। সংগীতলিপিতে যখন স্বরের পাশে হাইফেন এবং কথার স্থানে শুন্ত 
থাকে তখন পূর্ববর্তাঁ কথার উচ্চাবণের বেশ টেনে স্বরপ্তলি গাইতে 
হয়, যেমন, 
৮৮ তির 
ম1 ০ ছু ৬ | অঞলা তো ০. ০ 
১৩। গানের 'অক্ষর হ্বণান্ত না হলে স্বরের বা পাশে ভাইফেন বসে এবং 
গানের কথ র শেষ অক্ষরটি হসম্তযুক্ হয যেমন, 
সী ৮1.৩1:-৮7 | ৮5 
গা চর ০ ন্‌ অথবা গ। গু ৩ ন্‌ 
সংগীতলিপিতে যাবতীয় শব্গগুলির উচ্চারণ অগ্সারে ব্যাখ্যা 
কর হয । 
পলুক্ষর পদ্ধতির ব্যাখ্য। ঃ 


১] 


মধ্যসধকের শুন্ধন্বর £ সা, রে, গ, মঃ প, ধ, নি, মন্দ্রসপ্তকের হ্বরের 

উপরে বিন্দু থাকে ; নি, ধ,প,ম ইত্যাদি এব" তারসপ্তকের স্বরের 
|] 

উপরে দাড়ি থাকে £ সা, রে, গ, এ ইত্যাদি। 


২। কোমল স্বরেক্ নীচে হসম্ত থাকে £ রে, গত ধ. নি এবং কডিমধ্যমের 


নীচে উল্টো হসস্ত থাকে £ ম,। 


স্বরশাস্ত ১৪৯ 
৩। মাত্রাসংখ্য। বোঝানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন শ্বরের নীচে ব্যবহার 


কর! হয় £ 

৪ মাত্রা - + -₹ সা 
২ মাত্রী - ৮ _ সা 

১০০ 
১ মাত্রা - _ - সা 
ই মাত্রা - * -- সা 
রীতা ই 
& মাত্রা _ - ₹স! 


এছাঁডা ম্বরের নীচে ও বা & প্রভৃতি নিখে একমাত্রায় ৩ বা ৬টি স্বর 
কোঝান হয় । 


৪ | স"গীতলিপিতে যেখানে স্বর বা গানের কণ। থাকে না সেখানে যথাক্রমে 
5” অবগ্রহ ও “০” শুস্ত লিখে বোঝান হয় £ 
গ 55 পপ, 
রা তত | ইত্যাদি 


৫ | মুল ক্বরের পাশে ছোট ব্বপ্পানখে ম্পশস্বর বোঝান হয় £ পম, অপ, 


গপ ইত্যাদি। 

৬। সমস্থানে ১, ফাক স্থানে 7" যোগচিহ, এবং তালবিভাগের স্থানগুলিতে 
২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যার সাহ।য্যে তালবিবরণ বোঝান হয় । 

পটবর্ধন পদ্ধতির ব্যাখ্যা 8 এই পঞ্ধতি পলুফর পদ্ধতির অনুসরণেই 

রচিত এবং অতি সামান্ত পার্থক্যযুক্ত। 

১। মধ্যসপ্তকের শুদ্ধন্বর £ সা রে, গ, ম, প, ধ, নি, মন্দ্রসপ্তকের শ্বরের 
উপরে বিন্দু থ'কে £ সারেগম ইত্যাদি এবং তারসপ্চকের ত্বরের 
উপরে রেখ থাকে $ সারে গম ইত্যাদি। 


২। কোমল স্বরের নীচে হসম্ত থাকে £ রে গ.ধ. নি এবং কড়িমধ্যমের 
পাশে উদ্টে। হসস্ত থাকে : মন. | 


১৫৩ 


৩ | 


৪। 


ঙ। 


ংগীত মনীষ। 


মাত্র! সংখ্যার জন্ত স্বরের নীচে নানাগ্রকার সংকেত ব্যবহৃত হয় £ 
লঘু _ ১ মাত্রা -- _ন সা 


আত 
অধুদ্রত - ক্র মাত্রা - - আ 

অঞ্ুঅপুক্রত - উ মাত্রা - -সা 
এছাড়া ৯ বা উ ইত্যাদি লিখে একমাত্রায় ৩টি বা ৬টি শ্বর সমানাংশ 
বুঝান হয় । 
মূল স্বরের পাশে ছোট শ্বর লিখে ম্পশন্বর বোঝান হয় £ গম, ম ঃ 
মগ ইত্যাদি। 
সমস্থানে ১. ফাকস্থানে + যোগচ্ছি এব" তালবিভাগের স্থানগুলিতে 
৫, ১৩, ২ প্রভৃতি লিখে তালবি্বিরণ প্রকাশ করা হয | যেমন £ 


সি 
১ 


| 
সানিএপ|মগুবেসা 
-ঁ 


পথ নিসা 
৫ 











মু 
খ 
রা 
১৩ 


হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ব্যাখ্য' 2 


১। 


| 


৩। 


মধ্যসপ্তকের শুদ্ধত্বর £ সারে গমপধনি, মন্দ্রস্কের শ্বরের নীচে 
বিন্দু থাকে: শ্রিধুপ্মগ্রে লা এবং তারসপ্তকের স্বরের উপরে 
বিন্দুথাকে : সাবেগমপধনি। 

কোমল ব্বরের নীচে হাইফেন থাকে £ রেগধনি এবং কড়িমধ্যমের 
উপরে দীডি থাকে £ ম। 


একমাত্রায় একটি স্বর থাকলে কোন মাত্রার চিহ্ন থাকে না, কিন্তু 
একাধিক স্বর থাকলে নীচে প্রথম বন্ধনী থাকে £ সারে, সারেগ, 
স৯সপসপা্ আর 


সারেগম ইত্যাদি। 
মাত্রাংশ বোঝানোর জন্ত হাইফেন ব্যবহৃত হয় £ অর্ধমাত্রা- 
টন গজারিয়া রানি! 


-সা 
সা 


€ 


৬ 


৭ 


৮ 


নী 


স্বরশাস ইউ 


কোন স্বর প্রথম বন্ধনীভূত্ত থাকলে, তাকে আগের ও পিছের স্বর সহ 
উচ্চারণ করা হয। যেমন, (প)-ধপমপ, (ম -পমগম ইত্যাদি । 
আর সর 


স্বরসমূহের উপরে প্রথম বন্ধনী দিয়ে মীড় বোঝানো হয়। যেমন, 

পাশস্সি।  পাশিসি 

পবে, সাগ ইত্যাদি। 

সংগীতলিপিতে যেখানে গানের কথা এবংস্বর থ'কে ন। সেখানে যথাক্রমে' 
গ--ম | 

রা 95 ম 

মূলন্বরের পাঁশে ছোট হরফে লিখে স্পর্শন্বর বোঁঝানে। হয়। যেমন* 

মপ. 'গ, সর ইত্যাদি। 

'াঁপচিহ্ন বোঝানোর জন্ত সমস্থানে ত্রশ “৮ ফাঁকস্থানে শৃস্ত 

এব” ত'লবিভ"গ স্থানে ১, ২, ৩, ৪ প্রস্ভৃতি সংখ্যা ব্যবহৃত হয় । 


অবগ্রহ ও হাইফেন দিয়ে বোঝানো হয় । যেমন, | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


স্ঞালম্পাজ্ঞ 


তাল? সংগীতকে পরিমাপ কবার জন্ত যে কাল পরিমাণের ব্যবহার করা 
হয় তার নাম 'তাল'। অনাদিবালের অখণ্ড সময়কে আমর' যেমন ঘন্টা, দিন, 
মাস, বৎসর প্রত্ভৃতিতে বিভক্ত করেছি, সংগতকে তেমনি মাএ, ছন্দ, আবর্তন 
প্রস্তৃতির সাহায্যে নিয়মাবদ্ধ কর] হযেছে । এই রীতিবেই বঙ্গ হয় তাল। 
ভাষাতে যেমন ব্যাকরণ অপরিহার্য, সংগীতে তালের উপযোগিতা ঠিক তেমনি। 
তালের মহত্ব £ তাল সংগীতের সংযম ও শঙ্থল? রক্ষা এবং নিয়মাবদ্ধ 
করে। তালের গতিভেদ বৈচিত্র্য সংগীতের চলন ভঙ্গির স্টেনদয বৃদ্ধি তথা 
বিভিন্ন রস-স্থাষ্টতে সহায়ত। করে । যাবতীষ সংগীত তালের উপরেই প্রতিষ্ঠিত 
তাই একে সংগাতের প্রাণ বলা হয় । তাপের সাহা) ছ'ডা সংগাতকে লিপিবদ্ধ 
ং সংরক্ষণ করা যায় না তালের মহত সম্পর্কে পণ্ডিত শ'ঙ্গ দেব বলেছেন £ 
মুখ প্রধান দেহম্তয নাঁসিকা মুখমধ্যকে। 
তালহীনং তথা গীতং নাসাহীনং মুখ" যথা ॥১ 
অর্থাৎ দ্বেহের মধ্যে মুখ এবং মুখের মধ্যে নাসিকা প্রধান। ঠালহীন সংগীত 
যেন নাসিকাহীন মুখমগ্ডলের মত। তালের সাথকতা সন্ধে মহধি ভরত 
বলেছেন 8 “যন্ত্র তালং ন জানতি ন স গাত। ন বাদক£*২, অর্থাৎ তালজ্ান 
যার নেই সে গায়ক কা বাদক কিছুই নয় । বিবরণ শুত্রকার তো সমগ্র বিশ্বকেই 
তালময় বলে উল্লেখ করেছেন £ “ভালাআকং জগৎ সবং তালস্ত ব্যপকঃ স্থৃতঃ১৩ 
কারণ তাল সবত্রই ব্যাপৃত এবং সবব্যাপক মহাকাল | বেদ, উপনিষদ, রামায়ন, 
মহাভারত প্রস্তুতিতে যে বহু বিচিত্র তাল ও বাগ্ঘমন্ত্রার্দির উল্লেখ পাওয়। যায়, 
তাতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে তালের পুর্ণ বিকাশ ছিল সেকথা বোঝা যায়। 
১1 সংগীত রত্বাকর (তালাধ।ায় ) 


২৭ নাটাশান্ত্র (কাশীনংস্করণ ) 
৬1 নন্দিকেখর রচিত গ্রন্থ (?) (পাগুলিপি )। 


তালশাস্তর ও ১৫৩ 


তাঙ্গের উৎপত্তি ঃ$ “তাল” শব এবং তালের উৎপত্তি সম্বন্ধে নান 
অভিমত প্রচলিত আছে। সংগীতাচার্য কোহল তাল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় 
করতে গিয়ে দ্ার্শণিক তত্বরূপ হৃটি রহস্তের অবতারণা করেছেন £ 


তকারঃ শংকরঃ প্রোক্তে। লকারঃ শক্তিরুচ্যতে । 
শিবশক্তি সমাযোগাতালনামাতিধীয়তে ॥ 
অর্থাৎ শিব ও শক্তি এই দুইয়ের সংযোগে তালের উৎপত্তি। আর একটি 
বহুল প্রচলিত অন্ব্ূপ অভিমত হোল, তাগুব ( পুকষ ) শ্ৃত্যের “তা” এবং পান্ত 
(স্ত্রী) সত্যের “ল+ এই বর্ণদয়ের সংযোগে “তাল” শবের বা তালের উৎপন্তি। 
এই প্রসঙ্গে শাঙ্গদেব বলেছেন £ 
তালস্তল প্রতিষ্ঠায়ামিতি ধযোশন্সি স্বৃতিঃ | 
গীতং বাগ্চং তথা নৃত্যং যতস্তালে গ্রতিষিতম্‌ ॥১ 
অর্থাৎ “তপ” ধাতু থেকে 'তাল* শব্ষের উৎপত্তি এবং যাবতীয় স"গীত তালের 
উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কেহ কেহ বলে্নে যে, গতিশীল বস্ব ও প্রাণীর মাধ্যমে 
মানুষ ছন্দকে উপলব্ধি করেছে । ঘেমন, ঝরণার অবিরাম ঝরঝর শব্ব, ন্দীতরঙ্গের 
অবিরাম কলকল ধ্বনি, প্রান্ীবিশেষের বহুবিচিত্র ছন্দময় চলনভঙ্গি গ্রভৃতি। 
আবার কেহ বলেন যে, প্রাচীনকালে আদিম মান্থষেব। নৃতোর মাধ্যমে যনের 
উল্লাস প্রকাশ করতো এবং সেই নৃত্যের ছন্দ শব্বাম্থুগভাবে অনুভব করার জন্ত 
হাতে তালি অথবা অনুরূপ তালাঘাতের সাহায্যে নৃত্য করতো যার উৎকর্ষ 
সাধনেই তালের উৎপত্তি। 


প্রাচীন তাল $ ভারতীয় সংগীতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে বিশেষ 
রীতিতে তাল প্রযুক্ত ছিল সেকথার উল্লেখ আগেই কর! হয়েছে, কিন্তু সেই 
মকল তালের প্রকৃতি ও প্রয়োগ সন্বন্ধে আমর! সঠিকভাবে কিছুই বলতে পারি 
না। যেমন পারি না, প্রাচীন সংগীত সম্বন্ধে কৌন স্পষ্ট পরিচয় দিতে | তবে 
সেই সকল তালের নাম, মাত্রা, প্রয়োগ আদি সম্পর্কে উর্লিখিত তথ্যাদি থেকে, 
তা যে অত্যন্ত বিস্তৃত এবং নিয়মাবদ্ধ ছিল সেকথা বোঝা যায় । 

মার্গতাল ই মার্গ ও দেশী গানের মতো প্রাচীন তাল ছিল মার্গ ও দেশী 
ভের্দে ছুইভাগে বিভক্ত । মার্গতাঁলকে গান্ধর্বতালও বল! হোত। শান্তে প্রাচটি 


১। সংগীত রত্বাকর (তালাধ্যার ) শাঙ্দেব। 


১৫৪ সংগীত মনীষা 


মার্গতালের উল্লেখ পাঁওধা যাষ, মহাদেবের পঞ্চমুখ থেকে নাকি এই পঞ্চতালের 
উৎপত্তি। এই উক্তি সম্ভবতঃ কাল্পনিক, কারণ প্রাচীন কোন সংগীতাচার্যই 
হতো এই তালগুলি রচন৷ করেছিলেন তা সে সদাশিব ভরত বা যে 
কেহই হোঁক না কেন। নিম্নোক্ত তালিকাধ উপনন্ধ বিবরণ দেওষা হোল। 











সংখ. তালনাম | জাতি |মাত্রাস ৭)। ছন্দ সংকেতচিহন 
ও চচ্চৎপুটঃ চতত্র ৮ ২-২-১-৩ 5১। ও 
২ চাচপুটঃ [8 ৬ ২ ১-১-২ 5115 
৩ | বটপিতাপুএকঃ | তিশ্র ১২ ৰ ৩১ ২-২-১-৩ 1315 51 ও 
৪ সম্পকেষ্টাকঃ (তক ১২ ৩-২ ২-২-৩ 1355 5৩৩ 
৫ উদ্ঘট তির ৬ 1. ১-২-২ 5 5 ও 





পঞ্চতালেখর £ শাঙ্গদেন পঞ্চত'শ্থ্বেব নামে এক শ্রেণীর প্রবন্ধগতির 
উল্লেখ করেছেন, যাতে উক্ত পাঁচটি ম'্গতাশই নান্দি একসঙ্গে ব্যবহৃত হোত । 
অবশ্য তিনি এই পাঁচটি মারগতানন ছাড'ও দর্পণ, পি-হবিক্রম, সিংহলীল, রতিলীল, 
গ্ররঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন তালের পরিচয় দ্রিযেছেন। 


মার্গতালগুলি লঘু, গুক ও প্ুত এই তিন প্রকার মাব্রার সাহায্যে গঠিত 
ছিল। এই মাত্রান্রয়ের চিহ্ন ও সংখ্য। হোন এইকপ-- 
১। পঘু-্০১ মাত্র| (1) দাড়ি চিহু। 
২। গুরু--২ মাত্র। (5 ) অবগ্রহ চিহ্ু। 
৩। প্ুত-৩মাত্র (ও , ও চিহ্ন। 


এই মাত্রংগ্ুলি আবার বিলদ্দিত, মধ্য ও ক্রুত ভেদে ছিল বৈচিত্র্যময | 
প্রকৃতপক্ষে মাত্রার কাল পরিম[ণ চিরনৃতন হতে পারে । কারণ গণনার গতির 
উপরে তা নির্ভরশীল। 
নাট্যশান্্কার গান্ধর্বগানের পরিচয় প্রসঙ্গে তৎকালীন ২০টি তালের বর্ণন৷ 
করেছেন £ 
আবাপস্্থ নিক্তামে। বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ। 
শদ্যাতালঃ সন্গিপাতঃ পরিবর্তঃ সবস্তকঃ ॥ 


তালশাস্ত ১৫৫ 


মান্রাবিদার্ধা্গলয়! যতিঃ প্রকরণং তথা । 
গীতয়োহবয়ব। মার্গো! পাঁদভাগাঁঃ সপাণয়ঃ | 
ইত্যেকবিংশকে। জেঞয়ে! বিধিস্তালগতো বুধৈঃ ॥ ১ 
অর্থাৎ তখন আবাপ, নিক্ষাম, বিক্ষোঃ প্রবেশ বা প্রবেশক, শম্যা, ভাল, 
সন্গিপাত, পরিবর্ত, বস্ত, মাত্র, বিদারী, অঙ্গুলি, যতি, প্রকরণ, গীত, অবয়ব, মার্গ, 
পাদ, ভাগ ও পাঁণি এই কুড়িটি তালবিধির প্রচলন ছিল। 
ভরত বলেছেন যে, সশব ও নিঃশব ভেদে মার্গতাল ছিল দুই রকম। 
নিঃশব তালের নাম “কলা” এবং শব তালের নাম পাত” । আবাপ, নিক্কাম, 
বিক্ষেপ ও প্রবেশক ভেদে নিঃশব তাল বা কলা ছিল্‌ চার রকম এবং ধরব, শয্যা, 
তাল ও সন্গিপাত ভেদে সশব তাল ব! পাঁত ছিল চার রকম। এগুলির পরিচয় 
দিয়ে তিনি বলেছেন যে,২ ১1 উখিত হস্তের অঙ্গুলি কুঞ্চনের নাম “আবাপ"” 
২। অধস্ুলের অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করার না “নিক্কীম', ৩। উখিত 
হস্তের বিস্তৃত অঙ্গুলিকে দক্ষিণ দিকে রাখার নাম “বিক্ষেপণ ৪ পুনরায় 
অঙ্গুলি সংকোচের নাম “প্রবেশ” ৫ | দক্ষিণ হস্তে তালি দেওয়ার নাম শম্যা+, 
৬। বাম হস্তে তালি দেওয়ার নাম “তাল”, ৭। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাক্গুলির 
সাহায্যে ছোটিক৷ দিতে দিতে হস্ত নমিত করার নাম ফর ও ৮1 উভয় হস্তে 
তালি দেওয়ার নাম “সন্গিপাত?। 
বর্তমানে সশব্ব ও নিঃশব্দ তাল এবং উপরোক্ত ক্রিয়াগুলির কিছু কিছু 
স্বীকৃত ও প্রচলিত বটে, কিন্ত ওইরকম ওপপত্তিক বিবরণ প্রচলিত নয় । 


দেশী তালঃ পূর্বে দেশীতালে, মার্গতালের সঙ্গে ভ্রত ও বিরাম বা 
অপুক্রত মাত্রার ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে তার সঙ্গে কাকপদ নামক আরো 
একটি মাত্রা সংযুক্ত হয়। বিরাম চিহ্ন সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন যে, কোন 
মাত্রার পরে এই চিহ্ন দিয়ে সেই মাত্রাকে অর্ধনূল্য বৃদ্ধি করা হোত। মাত্রাগুলির 
মূল্য ও চিহু ছিল এইরপ-_ 
বিরাম বা অশুত্রত -- ১ মাত্রা, ২ বক্ররেখা চিহু। 
ক্রুত -- ২ মাত্রা, * শৃস্ত চি । 


১। নাটাশাস্ত্-( কাশীদংস্করণ ) 
২। সংগীত ও সংস্কৃতি_দ্বামী প্রজ্ঞানানন (১৯৬১) ২৫০ ২৫১ পৃঃ থেকে গৃহীত। 
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লঘু - ৪ মাত্রা, | দাড়ি চিহ্ন। 

গুক --৮মাত্রা 5 অবগ্রহ চিহ্ু। 

পুত -- ১২ মাত্রা ও ওচিহ্। 
কাকপদদ _- ১৬ মাত্রা »* গুণ চিহু। 


মাত্রাঃ “মা" ধাতু থেকে মাত্রা শব্দের উৎপত্তি তাই এর আর এক 
নাম 'মান'। তালকে পরিমাপ করার জন্য মাত্রার ৃষ্টি। প্রতিটি বন্ধই 
পরমাপ করার জন্ত কোন না কোন পরিমাঁণবোৌধক মাধ্যম স্থির কর! আছে। 
যেমন গজ, ফুট, মিনিট, সেকেও্ড ইত্যার্দি। শান্্কারগণ বিভিন্নভাবে একটি 
লঘুমাত্রার সমযকাল নিশ্চিত করেছেন। মার্গ পদ্ধতিতে পাঁচটি অক্ষরকে 
€ কচটতপ ) একটি লঘু মাত্রার সমযকাল বলা হয়েছে । অবশ্য এবিষয়ে মততেদ 
আছে। বস্ততঃ মাত্রার কাল তালের গতির উপরে নিভরশীল, স্থুতরাং এর 
মূল্য চির নুন্তন হতে পারে। 

তালের দরশপ্রাণ $ মাত্র ছাঁডা তালের আরও দশটি বিষয়ের উল্লেখ 
পাওয়া যায । মকরন্দকার বলেছেন £ 


কালোমাগক্রিয়াঙ্গানি গ্রহোজাতিঃ কলালয়ঃ ॥ 
যতিঃ প্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণ! দৃশস্থৃতাঃ ॥ 


অর্থাৎ কাঁল, মার্গ, ক্রিষা, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি ও প্রস্তার এই 
দশটি তাপের প্রাণ । অতঃপর এগুলির সংক্ষিপ্ত পরি5য় দেওয়৷ হোল । 


কালঃ কাল অর্থ সময়। কালই তাল গঠনের প্রধান উপাদান । বিভিন্ন 
মাত্রা সংখ্যার ( কাল ) সাহায্যে সময়কে নিবদ্ধ করে বহু বিচিত্র ছন্দে তালাবর্তন 
রচিত হয | প্রতি সেকেগ্কে যদি একমাত্রাকাল ধর। যায় তাহলে ১৬ মাত্র 
বিশিষ্ট ব্রিতালের একটি আবর্তনে ১৬ সেকেও্ড সময় লাগবে । 


মার্গ ঃ মার্গ বলতে এখানে হত্তমুদ্রাদি সহযোগে, তাল প্রদর্শণের রীতি 
বা ঢচঙ বৌঝাষ । প্রাচীন মার্গ-ক্ষেত্রে যেমন বিলঙ্থিতাদি পরে মাত্রার আন্বপাঁতিক 
সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ দ্রুতে'র অর্ধেক মধ্য এবং মধ্যের অর্ধেক বিলম্বিত, লয়ের 
ক্ষেত্রে কিন্ত তেমন সম্পর্ক নেই। শাস্ত্রে চার প্রকার মার্গের উল্লেখ আছে; 


0 নারদ £ সংগীত মকরন্দ। (পণ্ডিত মঙ্গল রামকৃফ। তেলাঙ সম্পাদিত ) (বরোদ1 সং, ১৯২৭) 
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যেমন, পর্ব, চিত্র, বাতিক ও দক্গিণীম়ার্গ। এগুলির নামাহ্থসারে তাপাদির 
ছন্দ বা পদের মাত্রাসংখ্যা নিশ্চিত ছিল । যেমন, 

(ক) ঞ্রবমার্গে একমাত্রিক পদ্দ ও প্রতি মাত্রায় তালাঘাত। 

(খ) চিত্রমার্গে দ্িমাত্রিক পদ ও প্রতি ছুইমাত্রায় তাঁলাঘাত। 

(গ) বাতিকামার্গে চতুক্মাত্রিক পদ ও প্রতি চারমাত্রায় তালাঘাত। 

(ঘ) দক্ষিণামার্গে অষ্টমাত্রিক পদ ও প্রতি আটমাত্রায় তালাঘাত। 

এগুলির মধ্যে ঞ্বমার্গের তেমন প্রচলন ছিল ন, অনেকে স্বীকারও করতেন 
না। অন্ত তিনটির গতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, চিত্রমার্গে দ্রুত, বাতিকমার্গে 
মধ্য এবং দক্ষিণামার্গে বিলঙ্িত গতির ব্যবহার ছিল। এই তিনাটর আবার 
নয় প্রকার গতিবৈচিত্র্য ছিল। 


অঙ্গ? অঙ্গ অর্থে অংশ বা পদ বুঝায়। তালাবর্তনের পদ ব' ছন্দ- 
বিভাগকে অঙ্গ বলে। মার্গতালে লঘুঃ গুরু ও পুত এই তিন প্রকার মাত্র! 
অঙ্গ রচনায় প্রযুক্ত ছিল এবং দ্েশীতালে মোট ছয় প্রকার মাত্রার ব্যবহার ছিল। 
বর্তমান তাল পদ্ধতি ছিমাঁত্রিক, ত্রিমাত্রিক, চনুষ্মাত্রিক, মিশ্রমাত্রিক প্রস্তুতি 
অঙ্গবিভাগ প্রচলিত আছে । 


ক্রিয়া! ঃ তালাবর্তনের ছন্দ বিভাগে যে, তাঁলাঘাত ও অনাঘাত থাকে 
তাকে ক্রিয়া বলে । সশবব ও নিঃশব ভেদে ক্রিয়া] দুই প্রকার । তালাবর্তনের 
মাত্রা গণনাকালে তালাঘাতের স্থানগুলিকে সশব্চ এবং ফাঁক বা অনাঘাত 
স্থানগুলিকে নিঃশব ক্রিয়া বলে। এই ছুটি আবার আবাপাদি রীতিতে বিস্তৃত 
ছিল। (প্রাচীন তাল দ্রষ্টব্য )। 


কল £ ৬৪টি কলার মধ্যে প্রধান তিনটি কল। হোল গীত, বাছা ও নৃত্য। 
তবে সংগীতশান্জে এই “কল!” শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত । যেমন, তান-ক্রিয়ায় 
অলঙ্কারের অংশ বিশেষকে কলা বলে, যন্ত্রংগীতে বাদন বা হস্ত-কৌশলকে কলা 
বলে। নৃত্যের স্ুললিত অঙ্গতঙ্গির চারুকলা তা সবজন ন্ুবিদদিত। তবে 
তালশাস্ত্রে কলা'র প্রকারভেদ বহু বিচিত্র । যেমন, মাত্রীর মতো কলা ও চিত্রা, 
বাতি ও দক্ষিণা ভেদে তিনরকম। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভালশান্তরে 
মাত্রা ও কলার মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই )। অনেকে ঞ্ুবা কলা স্বীকার 
করে মোট চার রকম কল! বলে থাকেন। এছাড়। নিঃশবা তাল ব৷ অনাঘাত 
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ক্রিনাকেও কলা বল! হয়। তবে দৈনন্দিন ব্যবহারে যে কলা, কানা, নিমেৰ 
প্রভৃতি ক্ষণভেদ প্রচলিত আছে, তা তালের উপযোগী কলা'র পর্য্যায়ভূক্ত নয় । 


জাতিঃ জাতি শব্ষে জাতিগান, ওড়বাদি বৃত্তি অক্ষরাদির সমবায় 
প্রভৃতি অর্থ পাওয়া যায়। তালশাস্ত্রে ছন্দবিভাগের মাত্রা সংখ্যানুসারে 
তিশ্র (৩), চতন্্র (৪), খণ্ড (৫), মিশ্র (৭), সংকীর্ণ (৯ মাত্র) প্রস্তুতি জাতি 
বহুকাল থেকেই প্রচলিত এবং বর্তমান নংগীতেও ্বীকৃত। কাব্যে যেমন লঘু, 
গুরু প্রতৃতি অক্ষর সহযোগে ছন্দ গঠন করা হয় ; তালাবর্তনেও তেমনি বিভিন্ন 
সংখ্যক মাত্রাসহযোগে ছন্দ-বৈচিত্র্ের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বৈচিত্র্য 
ছন্দের গতি, তালাঘাত, মাত্রা বিশেষের বিরাম বা দীর্ঘ উচ্চারণ, উচ্চারণের 
সবল বা দূর্বল ভঙ্গি প্রভৃতি সহযোগে প্রদশিত হয়ে থাকে । 


জয় ঃ মাত্রাকাল অথবা সময়ের ব্যবধান বা অন্তরকে লয় বলে। অর্থাৎ 
দুটি মাত্রা বা তালাঘাতের মধ্যবর্তা সময্নকালের গতিকে লয় বলে। তবে 
প্রাচীন মার্গ-ক্ষেত্রে লয়ে যেমন আঙ্গুপাতিক সন্বন্ধ আছে, লয়-ক্ষেত্রে তেমন 
নেই। অর্থাৎ লক্র-ক্ষেত্রে দ্রুত থেকে কিছুট। ধীরে হলেই মধ্য এবং মধ্য থেকে 
কিছুট1 ধীরে হলেই বিলম্বিত বল। হয়ে থাকে । দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে 
লয় প্রধানতঃ তিনপ্রকার তবে প্রাচীনকাল থেকে লয়বৈচিত্র্য নিত্য-নতুনভাবে 
বিকাশ লাভ করে চলেছে । আধুনিক শাস্ত্রে সাত প্রকার লয়ভেদের উল্লেখ 
আছে। যেমন, ১। বিলঘ্ষিত» ২। মধ বা বরাবর, ৩। আড়ি, ৪। কুন্নাড়ি, 
৫ | পেরাড়ি, ৬। বড়ারি ও ৭। সুলফ। এখানে লক্ষনীয় যে, এর মধ্ো 
ড্রুতলয়ের উল্লেখ নেই। নুলফের উল্লেখ আছে, যা সম্ভবতঃ দ্রুত'র স্থান গ্রহণ 
করেছে! 

বিলম্বিত ঃ বিলম্বিত শব্টি আপেক্ষিক । কারণ এর কোন নির্দিষ্ট 
কাল নির্ধারণ করা যায় না। তবে সাধারণভাবে মধ্যলয়ের অর্ধেক অথবা 
'আরো ধীরপতিকে বিলম্িত বলা যায় । 


মধ্য বা বরাবর £ মধ্য বা বরাবরকে ম্বাভাবিক ব৷ আদর্শ লয় স্থির 
করে ধাবতীয় লয়-বৈচিত্র্য প্রদশিত হয়ে থাকে । যাতে শ্রোতৃমণ্ডপী শিল্পীর 
লয়জান ও রসন্হি উপভোগ করে থাকেন। 


তালশান্ত ১৫৯ 


আড়ি £ ছন্দের একগ্রকীর ভেদকে আডি বলে। যেমন, চতুম্বাত্রিক 
ছন্দকে ত্রিমাত্রিক ছন্দে পরিবর্তন কর! হলে তাঁকে আডি ছন্দ বলা হয়। অর্থাৎ 
ধা ধি ধি না” এই চারটি বর্ণের উচ্চারণকাল স্থির রেখে “ধ। ধি না” এই বর্ণত্রয়ের 
এমনভাবে উচ্চারণ করতে হবে যে, প্রতিটি বর্ণে স্থায়ীত্ব ৯ মাত্রাকাল বেশী 
হবে। অর্থাৎ তখন প্রতিটি মাতাকাল হবে ১৯ এবং একত্রে চার মাত্র! 
পুর্ণ হবে। 

কুয়াড়ি ই ছন্দের আর এ এঞুকারভেদ হোল কুয়াডি। যাবতীয় ছন্দ 
বৈচিত্র্যই মধ্যলয় এবং চতুগ্মাত্রিক ছন্দকে আদর্শ করে প্রমিত হয় । তবে 
এ বিষয়ে মতৃভেদও আছে। যেমন, কেহ বলেন যে, আডি দ্বিগুনিত হলেই 
কুষাডি হয়। আবার কেহ বলেন যে, আডি ছন্দকে আডি করলে কুয়াঁডি 
হয়। শেষোক্ত পরক্রিয়াকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ প্রথমোক্ত 
প্রণ'পীতে বর্ণসমষ্টি দ্বিগুণিত হলেও ছন্দের বিশেষ পরিবর্তন অনুভূত হয় না। 
শেষোক্ত মতে ১৬ মাঁএা বিশিই চত্ু্মাত্রিক মূল ছন্দকে আডি করলে হয় ১২ মাত্রা, 
এবং তাকে আবার আডি করলে হয় ৯ মাত্রা। অর্থাৎ ১৬ মাত্রীর উচ্চারণকাঁল 
স্থির রেখে সেই সময়ের মধ্যে ৯ মাত্রা উচ্চাবণ করলে কুয়াঁড়ি ছন্দ উৎপন্ন হয়। 
তখন এই ৯ মাত্রার প্রতিটি বরণেব সমযকাল হবে ১ মাত্রা । 


পেরাড়ি £$ চতুষ্মাত্রিক ছন্দেপস ১৬ মাত্রার উচ্চারণকাল স্থির রেখে সেই 
সময়ের মধ্যে সমান লয়ে **$ মাত্র! উচ্চারণ করলে পেরাঁড়ি ছন্দ উৎপন্ন হয় | 
তখন প্রতিটি বর্ণের সময়কাল হবে ১২২ মাত্রা । 


বরাড়ি ঃ চতুক্মাত্রিক ছন্দের ১৬ মাত্রার উচ্চারণকাল স্থির রেখে সেই 
সময়ের মধ্যে সমান লয়ে ৭ মাত্রা উচ্চারণ করলে বরাঁডি ছন্দ উৎপন্ন হয় । 
তথন প্রতিটি বর্ণের সমকাল হবে ১২ মাত্রা । 

সুলুফ £ মধ্যলয়ের চতুণ্ড” বা তার থেকে সামান্ত কম-বেশী দ্রুতগতির 
লয়কে শ্নুফ ছন্দ বলে। বর্তমানে এই লয়কেই দ্রতলয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে । 


যতি$ঃ প্রাচীন সংগীতে, যতির সাহায্যে লয়বৈচিত্র্য আরো অনেক 
বিস্তৃত ছিল। যেমন ছন্দোবদ্ধ কাব্যে, তেমনি সংগীতে যতি*র একটি বিশেষ 
স্থান আছে। সমা, শ্রোতবহা, মৃদঙ্গা, পিপিলিকা ও গোপুচ্ছা ভেদে প্রাচীন 
সংগীতে পাঁচ প্রকার যতি'র ব্যবহার ছিল। যদিও নাট্যশান্ত্রকার মাত্র প্রথম 


১৬০ সংগীত মনীষ! 


তিনপ্রকার যতি স্বীকার করেছেন, কিন্তু পরবর্তী শান্ত্রীর! পিপিলিকা ও গোপুচ্ছা 
নিয়ে মোট পাঁচ প্রকার যতি স্বীকার করেছেন । 


সংগীতের আদি, অন্ত ও মধা সকল স্তানেই সমান লয়যুক্ত হলে “সমাষতি+ 
আদিতে বিলদ্িত মধ্যে মধ্য ও অন্তে দ্রতলয়যুক্ত হলে শ্রোতবহা যতি, আদি ও 
অন্যে দ্রুত ও মধ্যস্থানে মধ্য বা বিলম্বিত লয়যুক্ত হলে “মুদঙ্গাযতি', আর্দি ও 
অন্তে মধ্য বা বিলম্বিত ও মধ্যস্থানে দ্রতলয়যুক্ত হলে “পিপিলিকাঘতি” এবং যে 
সংগীত দ্রুত থেকে ক্রমে বিলম্বিত সয় প্রাপ্ত হয় তাকে গোপুচ্ছাষতি বলে । 


গতি ৫ প্রকৃতপক্ষে লয় ও গতি অভিন্ন অর্থবোধক । প্রাচীন সংগীতে 
দ্রুত, মধা ও বিলমিত অথব' তব, ঘন ও ওঘ এই তিন রকম গতির উল্লেখ 
আছে। এই গতি অন্রস'রেই সংগীতে রসম্থষ্টি হয় । এই গতি নিত্য নতুন 
ভাবে প্রকাশ পেতে পারে । ন্ৃতরাং সংগীতের তিনটি গতি একটি সাধারণ 
নিয়ম মাত্র । বন্ধ প্রকার গতিভেদ হওয়া সম্ভব। 


বর্মান সংগীতে আড়ি, কুয়াঁডি, বিয়াড়ি, দ্বিগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি গতিবৈচিত্রায 
প্রদশিত হযে থাকে । এই সকল ক্রিগ্নাকে 'লয়কারী*, 'বাটোয়ার?”, বাট 
প্রস্ত্তি বল হয় । দেড়গুণ গতির লয়কে “আডি', সোওয়াগুণ গতির লয়কে 
'কুয়াঁড়ি” পৌঁণে ছুগ্ুণ গতির লয়কে “বিয়াঁডি', ছুইগ্রণ গতির লয়কে “গত”, 
চারগুণ গতির লয়কে 'চৌগুণ* প্রভৃতি বলা হয়। মনে রাখতে হবে যে, এই 
গতিবৈচিত্র্য সর্বদা মূল লয়ের ভিত্তিতে এব” এর প্রয়োগ মূ্ধ লয়ের থেকে 
দ্রুতগতিযুক্ত হয়ে থাকে । 


গ্রন্থঃ গ্রহ অর্থে গ্রহণ করা বুঝায় । প্রাচীন সংগতে গ্রহ ও অংশ 
সমান অর্থবোধক ছিল। তালের ক্ষেত্রে, অংশের মতোই, যে মাত্রা থেকে 
ংগীত ক্রিয়া আরম্ত হয় তাকে গ্রহ বলে। “সম অতীত ও অনাগত ভেদে 
গ্রহ তিন প্রকার । পণ্ডিত দামোদর বিসম গ্রহের উল্লেখ করে চার প্রকার 
গ্রহের কথা বলেছেন । বিসম গ্রহের পরিচয়ে তিনি বলেছেন যে, সংগীত ক্রিয়। 
তালাবর্ডনের এমন স্বান থেকে .আরন্ত হবে থে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যস্ত অনিয়ম 
( বেতাল! ) প্রতিপন্ন হবে। কিন্কু অতীত এবং অনাগত গ্রহযুক্ত সংগীতের 
ৰন্দিখও (রচনা) তেমন ছন্দবিষ্তাসযুক্ত হতে পারে। স্তরাং তিনটি গ্রহ 
স্বীকার করাই সংগত। 


তালশাত্ত ১৬৬ 


তালাবর্তনের প্রথম মাত্রাকে “সম' বলে। সম" প্রতি তালাবর্তনে একবার 
আসে এবং এই স্থানের তালাঘাতটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। অম-স্থানেই সংগীতক্রিয়' 
সমাপ্ত কর! হয়। তাললিপিতে বোলের নীচে সমস্থানে (++) যোগ চিহ্ন, 
ফাঁকস্থানে (০) শুন্তচিহ্ন এবং ছন্দবিভাগপ্তলি ২, ৩, ৪ প্রস্ততি সংখ্যার সাহায্যে 
প্রদশিত হয়। সংগীতলিপিতে কেবলমাত্র ছন্দবিভাগ ও সম-ফাঁক প্রভৃতি 
চিহুগুলি দেওয়া থাকে । জআাধারণত “সম” এর বিপরীত স্থানে ফাক হয়, তবে 
এর ব্যতিত্রমও আছে। 


সম, অতীত ও অনাগত গ্রহ ঃ গান ও তালের সমস্থান যদি এক হয় 
অর্থাৎ সমস্থান থেকেই যর্দি সংগীত আরম হয় তাহলে তাকে “সম গ্রহ'যুক্ত বলা 
হয়। প্রাচীন সংগীতে একে “তাল” “সতাল* 'সমপাণি, প্রস্ততি বলা হোঁত। 
সমকালের কয়েক মাত্রা পরে যদ্দি সংগীতক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহলে তাকে, 
“অতীতগ্রহ'যুক্ত বলা হয়; প্রাচীন সংগীতে একে “বিতাল* “বিগতসম” 
'অবপাণিক' সৃতি বল। হোত। আর সমকালের কয়েক মাত্রা পূর্বে যদি 
সংগীত ক্রিয়া আরম্ত হয় তাহলে তাকে 'অনাগতগ্রহ'যুক্ত বল! হয় । প্রাচীন- 
সংগীতে একে “অতাল+, “আগতসম”, প্রতিতাল' “উপরিপাঁণিক" প্রস্তুতি বল! 
হোত। প্রাচীন সংগীতে এই সকল গ্রহযুক্ত সংগীতের বিভিন্ন প্রকার গতিতেদ 
ছিল। যেমন “সমগ্রহে” মধ্য, “অতীতগ্রহে বিলদ্বিত এবং “অনাগতগ্রহে' 
দ্রুতগতির ব্যবহার ছিল। তাছাড়া গ্রহভেদাক্ছসারে সংগীত সমাপ্ত করারও 
নির্দিষ্ট রীতি ছিল। সেই রীতি অনুযায়ী গ্রহত্রয়ের নাম ছিল যথাক্রমে 
সমাবর্তন”, "অধিকাবর্তন” ও 'হীনাবর্তন” এবং এই নীতির নাম ছিল 'গ্রহন্তাঁস” ॥ 
বর্তমান সংগীতে এই গ্রহভেদ-বৈতিত্র্য লুপ্তপ্রায় । 


বোল £ নানাবিধ তাল ও বোল প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। কতগুলি 
অর্থহীন অক্ষর বা বাঁণী সহযোগে বোল রচিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন বা্ঘন্ত্রে বিভিন্ন 
প্রকার বোল ব্যবহৃত হয় । যেমন, যাবতীয় ততবাদ্ধের বোলসমূহ ভা, রা 
প্রস্ততি অক্ষর সহযোগে এবং যাবতীয় আনন্বযস্ত্রের বোলসমূহ ধা, তা, তি, না, 
তেন, দেন, জং প্রস্ভৃতি অক্ষর সহযোগে রচিত হয়। জাঁধারপত হস্ত্রংগীতে 
যাকে “বোল' বলা হয় ক্সংগীতে তাকে বলে “বাণী” । 
১১ 


১৬২ সংগীত মনীষ। 


ঠেকাঁঃ কোন তালের মাত্রা, ছন্দ ও লয় বাহ্যযস্ত্রে মাধ্যমে প্রকাশ 
করার বোল-সমষ্টিকে ঠেকা বলে। সাধারণত কঠ ও যন্ত্রমংগীতের স্থাক্নীর মতো 
তালবিশেষের বোল অপরিবর্তনীয়রূপে বাজানোকে ঠেকা বল! হয়। তবে 
'তান-অলংকারাদির মতো ঠেকার মধ্যেও পরণ, রেলা গ্রস্ভৃতি অলংকার সংযুক্ত 
কর। হয়। ঠেকার অপর নাম থাপিয়া। সাধারণত পাখোয়াজ ও মৃঙ্গের 
ক্রিয়াকে থাপিয়। এবং তবলার ক্রিপ্নাকে ঠেকা! বলা হয় । 

সংগত £ সংগীতে 'সংগত' অর্থ মিলন । লহর! ছাড়া! সর্বদাই বাছ্যন্্ 
কণ্ঠ বা যন্ত্র সংগীতের অঙ্গামী হয় । সংগত দুই প্রকার, যথা! “সাথদংগত' 
এবং 'জবাবসংগত” | বাগ্যযন্ত্র খন সংগীতের সঙ্গে সমভাবে বাদিত হয় তখন 
তাকে “সাথস"গত+? বলে। জবাব অর্থ উত্তর । কণ্ বা যন্ত্র সংগীতে যখন কোন 
তান বা পরণ বাজাবার পরে স্থায়ীর (মুখ) অংশ গীত বা বাদিত হুয়, সেই 
অবসরে উক্ত তান বা পরণের অন্ুকরণে বাছ্যন্ত্রে বোলবিস্তাস সৃষ্টি করাকে 
জবাবসংগত' বলে। 

উচ্চাঙ্গ সংগীত ছাডা অন্ান্ত স"গীতের সঙ্গে সংগতকালেও কুশল বাঁদকের। 
কিছু কিছু অলংকারাদি প্রয়োগ করে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে থাকেন। তবে সেই 
'অলংকারাদি প্রয়োগকাঁলে মূল বোল এবং যন্ত্রীর অধিকার-সীমা সম্বদ্ধে সচেতন 
থাকা কর্তব্য । যার জন্ত শিল্লোচিত উপলব্ধি ও সাধনার প্রয়োজন । 

গত £ গত" গীত শবের অপভ্রংশ বূপ। খেষাল বা তারাণার অঙ্গকরণে 
ততযস্ত্রে বাদনোপযোগী ম্বর রচনাকে গৎ বলে। কেহ কেহ “বোল'কেও গৎ 
বলে থাকেন। সাধারণত স্থায়ী ও অন্তর! নিষে গত রচিত হয। তবে 
বর্তমানে মাঞ্জা নামে আর একটি চরণ সংযোজিত হয়েছে, পূর্বে যা স্থায়ীর 
'অবয়বেরই অস্তভূ-ক্ত ছিল। 

পূর্বে মসীদখানি ও রেজাথানি এই দুই প্রকার গৎই প্রচলিত ছিল তবে 
বর্তমানে ইমদাদখানি গৎ সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও গ্রমিদ্ধি লাভ করেছে। 


প্রস্তার ঃ প্রস্তার অর্থ বিস্তার ব! বাড়ানো, মূল রচনার শ্বর, অক্ষর, ছন্দ, 
গতি প্রভৃতি নানাভাবে পরিবর্তন করে প্রস্তাব কর] হয়। ইংরাঁজীতে যাকে 
বলে 26:010090100-00917108000 1 গাধিক, সামিক শ্বরান্তর প্রতি 
তানগুৰি প্রস্তারের সাহায্যে নির্ণাত হয়েছে। আচিক এক হর বিশিষ্ট বলে এর 


তালশান্ত্র ১৬৩ 


কোন প্রস্তার হয় না, কিন্তু অন্তান্ত তানগুলিতে হয় যেমন, ছুই স্বরযুক্ত তানে ছুটি 
্রস্তার হয়, যথা-_-সারে ও রেসা। তিন ম্বরযুক্ত তানে ছয়টি প্রস্তার হয়, 
যথা--সারেগ, রেসাঁগ, সাগরে, গসারে, রেগন! ও গরেসা। এইরূপে চার 
শ্বরযুক্ত তানে ২৪টি, পাচ স্বরযুক্ত তানে ১২০টি, ছয় স্বরযুক্ত তানে ৭২০টি 
এবং সাত স্বরযুক্ত তানে ৫০৪০টি প্রন্তার হয়। তেমনি ত্রিতালের ১৬টি 
মাত্রার (বাণী বা অক্ষর ) সাহায্যে ৬৫৫৩৫টি প্রস্তার হওয়। সম্ভব । 

আবৃত্তিঃ আবৃত্তি অর্থ পুনরুচ্চারণ বা পুনরাবৃত্তি। কোন বোলকে 
বার বার বাজানোকে আবৃত্তি, আবর্তক বা আবর্তন বলা হয় । 

জর্বঃ গন্ব অর্থ আঘাত। কোন বাগ্যযন্ত্রে শিল্লোচিত আঘাত করাকে 
জর্ব বলে। 

পণ্টাঃ ক সংগীতের স্বরবিস্তাস, আবৃত্তর মতো কোন বোল বা 
টুক্ড়েকে বার বার বাজানোকে পণ্ট। বলে। 

রেল। £$ তালাব্তনের প্রতি ছন্দ বিভাগে বিভিন্ন অক্ষরধুক্ত বাণী (বোল ) 
সহজ মধ্যলয়ে বাজানোকে রেল! বলে। 

লড়ি£ঃ লড়ি অর্থ মালা। কোন টুকৃড়েকে বিভিন্ন লয়ে বার বার 
বাজানোকে লড়ি বলে। 

কাক্সদ1£ কায়দা অর্থ কেরামতি বা ক্ষমতার নিদশন। বোল সমূহের 
সুন্দর ও ম্পঞ্ আবৃত্ভিকে কায়দা! বলে। 

টুক্‌ড়ে ঃ টুকুড়ে অর্থ খণ্ড ব৷ অংশ । তালাবর্তনের কোন অংশে, ছুগ্ুণ, 
চতুগ্ুণ গ্রভভৃতি লয়ে, কোন বোল প্রয়োগ করা হলে সেই গতিপরিবন্তিত 
অংশকে টুক্ড়ে বল। হয়। 

পল্পুঃ যখন কোন বোলকে অখগুরূপে তিনবার বাঁজিয়ে সমে মিলাঁনো হয়, 
তেমন ক্রিপ্নাকে পল্পু বলে । 


ব্রিপল্পী £ যে টুকূড়ে বা গতের ছন্দবিভাগ তিনমাত্রাযুক্ত হয় তাকে 
অিপজী, এবং 
চৌপক্লী ৫ চার মাত্রাযুক্ত ছন্দ বিভাগ হলে চৌপন্নী বলে। 


পেশকার £$ পেশ কর! থেকেই পেশকার শব্দের উত্পত্তি। নানাভাবে 
ঠেকার বোল বাজানোকে পেশকার বলে। অর্থাৎ ঠেকা বাজানোর পরে 


১৬৪ সংগীত মনীষা 
তাকে সুন্দর বাণী ও ম্থুললিত ছন্দে নানাভাবে প্রস্তার করাকে পেশকার 
বল। হয় । 

তোড়া £ তান ও তোড়! প্রায় একই অর্থবোধক শব্ধ | যন্ত্রের উপযুক্ত 
বন্দেশী গতের বাণী সম্বলিত টুক্ড়ে বা তাঁনকে তোড়া বলে । তোড়৷ সবদা দ্বিগুণ, 
চতুগুণ প্রস্তুতি লয়ে এবং সাধারণত তেহাই যুক্ত হয় । 

তিয়া, তেহাই বা মোহর। £ ঠেকা বাজানোর সময়ে কোন ট্রকড়েকে 
ভিন্ন লয়ে তিনবার বাজিয়ে সমে আসার ক্রিয়াকে তিয়?, তেহাই বা মোহুর] বলে। 

নবহক্ক!£ঠ কোন তেহাইকে তিনবার বাঙ্জিয়ে সমে আসার ক্রিমাকে 
নবহঙ্ক। বলে 

মুখড়াঃ কোন টুকৃড়েকে সম থেকে ফাক বা ফাক থেকে সম পর্যন্ত ভিন্ন 
লয়ে বাজানোর ক্রিয়াকে মুখড়। বলে 1 

পরণ £ 'পরণ' শব্খটি সম্ভবতঃ পূরণ শব্দেরই অপত্রংশ বপ। তালাবর্তনের 
কোন অংশ থেকে কোন টুকূডেকে ভিন্ন লয়ে বাজিয়ে সমে আসার ক্রিয়াকে 
পরণ বলে । 

লহরা £$ “লহর। অর্থ ঢেউ বাঁ ধারা । সাধারণত আনদ্ধযন্ত্র কঃ ব৷ 
যন্ত্র সংগীতের অনুগামী হয়, কিন্তু যখন আনদ্ধযস্ত্রের বাদনই মুখ্য হয়, তখন তাকে 
লহরা বল। হয়। অর্থাৎ নানাবিধ ছন্দ ও বোলবিষ্তান বিভিন্ন গতি বৈচিত্র্য 
সহযোগে একক তবল। ব। পাখোয়াজ বাজানোকে লহরা বলে। লহরাতে 
সহযোগি বাগ্যন্ত্র হিলাবে সারেঙ্গী, হারমনিয়াম ব। অনুরূপ যন্ত্রে তান-আলাপাদি 
ছাঁড। শুধু কোন রাগের স্থায়ী বাজানে। হয়। লহ্‌র| বাদনের সিলদিল। বা 
পারম্পর্য হিসাবে উঠান, সেলামী, পেশকার, কায়দা, গণ, রেলা, চক্রদার, 
লগ.গি প্রস্তুতি বাঁজানে৷ হয় । 

উঠানঃ ঠেক৷ আরম্ভ করার আগে মুখবন্ধ বা গৌরচন্ত্রিক৷ হিসাবে ঘে 
টূকুড়ে বাজানো হয় তাঁকে উঠান বলে। 

সেলামী বা আমদ $ লহর। বাজানোর প্রারস্তে একটি নুদীর্ঘ তেহাইযুক্ত 
টুকৃড়ে বাঙ্জানে। হয়; এই তেহাইয়ের মধ্যে মধ্যে সামান্ত বিরামকালে শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীকে তিনবার অভিবাদন (সেলাম) করা হয়। এই ক্রিয়াকে সেলামীর 
টুক্ড়ে বা আমদ বল! হয় ॥ 


তালশান্ত ১৬৫ 


জিলনসিল! ঃ সিলসিল। অর্থ পাঁরম্পর্য (960০0) বিজ্ঞান ভিত্তিক 
যাবতীয় রচনারই বিশেষ পারম্পর্য বা সিলসিলা! আছে। সংগীতেরও তেমনি 
সিলসিল। আছে, ওস্তাদের! শিশ্তবর্গকে সেই অন্থসারেই শিক্ষা দেন। নিলসিল। 
সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সংগীতজ্ঞদের “আতাই+ বল। হয় । 

চক্রদার 2 তান, তোড়া, তেহাই প্রস্ততি নিয়েই চক্রদার গঠিত হয়। 
এর বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, চক্রদাঁর সর্বদ। দীর্ঘ এবং তেহাইযুক্ত হয় এবং তিন, 
চার কি পাঁচ বার বাজিয়ে সমে মিলান হয় । আর লয়ের গতি এক থাকে ন।। 

লগ.শি £ যখন “ধিন ধাধিন ধিনাডা' প্রভৃতি টুক্ড়েকে আড়ি লয়ে দ্রুত 
বিস্তার কর! হয়, তখন তাকে লগ.গি বলে । সাধারণত £ংরী গানে এর অধিক 
প্রয়োগ হয়। 


উপজ 2 গান ব| গতের স্থায়ী অংশের একটি ক্ষুদ্রীংশকে (মুখ ) নানাভাবে 
অলঙ্কত করাকে উপজ বলেন। কেহ কেহ টুকডেকেও উপজ বলে। তবে গানে 
বা গতের মুখের নৃতন নৃতন রূপ প্রকীশকেই উপজ ব৷ কায়দা! বলে। 

৬1৩66000718 £ সংগীত কেমন লয়যুক্ত হবে তাই নির্দেশ করার জন্যই 
সাধারণত মেট্রোনোম যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। একটি পেওুলামযুক্ত (ঘড়ির মতো|) 
যন্ত্র এমন যাস্ত্রিক ব্যবস্থায় নিমিত যে, চাবি দিয়ে চাঁলন। করলে অবিরাম তথা 
সমান ব্যবধানযুক্ত শর্ব হতে থাকবে। এর পেতুলামের সঙ্গে ৪০ থেকে ২০৮ 
পর্যন্ত সংখ্যাযুক্ত একটি স্কেল আছে, এবং একটি ওজন এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, 
ইচ্ছামত তাকে স্কেলের উপরে বা নীচের দিকে সরানো যায় । যার সাহায্যে 
শবাঘাতের গতি নিয়আরণ করা হয়। এবং মিনিটে ৪০ থেকে ২০৮টি পর্যন্ত 
শব্ধ ধ্বনিত করা যায় । 

মেট্রোনোম যন্ত্রটির অঙ্া হিসাবে যদিও ভ্রমবশতঃ ২৪19০০) নামক স্থানের 
3০01081011) 6001701 1১1991261 (1772-1838) এর নাযোল্পেখ করা হয় 
কিন্তু এর আসল উদ্ভাবক হোল ডাচ, সংগীতজ্ঞ [0160101) 111001809 ৮/1010] 
(1776-1826)0. 

বর্তমানে মেট্রোনোমের অনেক উন্নতি বিকাশ দেখা যায় । যাতে শবাঘাত- 
গুলির মধ্যে ইচ্ছামত ব্যবধানে ঘণ্টাধ্বনিও ধ্বনিত কর! যায় । যেমন ব্রিতালের 





0) 2599010928659359 81105700859, 5971, (৬০1. 85, 2. 315) 


১৬৬ সংগীত মনীষ। 


তিনটি শব্দাঘাতের পবে “সম এর জন্ত একটি করে ঘণ্টাধবনি ধ্বনিত কর। 
নম্তব। আজকাল বিদ্যৎচালিত মেট্রোনোমও আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন 
মংগীতান্ষ্ঠানের সময়কাল নিরূপণ তথা সংগীত শিক্ষার্থীর লয়জ্ঞানের অভ্যাসের 
জন্ত যন্ত্রটি অত্যন্ত নববিধাজনক এবং মহত্বপূর্ণ | 
বাদকের গুণ ও দোষ 2 নাট্যশান্ত্রকার উত্তম বাদক নির্ণয়ের জন্য যে 

সকল লক্ষণ ও গুণ থাক! আবশ্যক তার পরিচয়ে বলেছেন £ 

অত ভর্ধবং প্রবক্ষামি বাদকানাং তু লক্ষণম | 

গীতবাত কলাবাত গ্রহমোক্ষ বিশারদ | 


সা সঁ সা সা 


সবিহিত শরীর বুদ্ধিঃ সংসিদ্ধো বাঁদক£শ্রেষ্ঠ ॥ 
অর্থাৎ যিনি লঘু হস্ত এবং চিত্রপাঁণিবিধি সম্বন্ধে জ্ঞানী, যিনি ধ্বাগীতি ও 
বাস্চকল৷ সম্বন্ধে বিচক্ষণ, যিনি স্বাস্থ্যবান ও বুদিমান এব" হুগঠিত আঙ্লযুক্ত 
তিনিই নুবাদক হবার উপযুক্ত । 
পরব্তাকালের শাস্ত্রাদিতে এ*প্রসঙ্গে যে বর্ণন। পাঁওয1 যায় তা কিঞ্চিত 
বিস্তৃত হলেও মূলতঃ প্রায় অনুরূপ বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র । যেমন, 
গুণ £ যে গীত, বাগ ও নৃত্য কলা সম্বন্ধে জ্ঞানী । 
যে বিভিন্ন বাগ্চযন্ত্রাদির নির্মাণকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানী । 
যে বিভিন্ন বাগ্যন্ত্র বাদনে বিচক্ষণ । 
যে হস্ত ও অঙ্গুলি চালনে কুশলী । 
যে বিভিন্ন তাল, লয়, গ্রহভেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানী | 
যে শ্বরসমূহের রূপভেদ সম্বন্ধে সঙ্ঞান। 
কোন্‌ যন্ত্র বাদনে শরীরের কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গের সাহায্য আবশ্তক 
সে বিষয়ে যে জ্ঞানী । 
দোষ ঃ যে উপরোক্ত লক্ষণ ও গুণাবলীর অধিকারী নয় তার পক্ষে 
উত্তম বাদক হওয়ার সম্ভাবনা! কম। 
তাল পদ্ধতি ঃ$ ভারতবর্ষের যাবতীয় তাঁলপদ্ধতিকে প্রধাঁনতঃ চার 
শ্রেণীতে ভাগ কর যায় । যেমন, 
১। উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতি। 


তালশাস্ত ১৬৭ 
২। দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণটক তালপদ্ধাতি ।১ 
৩। বাংলাদেশে প্রচলিত কীর্তনাঙ্গ তালপদ্ধতি। 
৪। মণিপুরে প্রচলিত মৈ তৈ তালপদ্ধতি। 


এ ছাঁড়। বিশ্বকবি উদ্ভাবিত এবং তাঁর গানে প্রচলিত কয়েকটি তালের 
বিবরণও এই পরিচ্ছদ দেওয়। হোল ঘ। “রাবীন্দ্রিক ঠেকা” নামে পরিচিত। 


হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতি ঃ দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, মহীশুর প্রশ্থুতি 
অঞ্চলগুলি ছাড়! সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত তালপদ্ধতি, হিন্ুস্বানী তালপদ্ধতি 
নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতবর্ষে অভিন্ন সংগীতপদ্ধতি প্রচলিত 
ছিল। মুনলমানদের আগমনের পরে, সম্ভবতঃ আমীর খসরু ও নায়ক 
গোপালের সময় থেকে এই পরিব্ন আরম্ভ হয়। অর্থাৎ সেই সময় থেকে 
ভারতীয় সংগীতে বিদেশী সংগী'ত ও সংস্কৃতির গ্রভাব বিস্তার আরস্ত হয়। নান। 
কারণে পুব ও দক্ষিণ ভারতের কতগুলি অঞ্চলে বিদেশী প্রভাব তেমন বিস্তার- 
লাঁভ করতে পারে নি। ফলে সেই সকল স্থানে প্রান্তীয় সীমাবদ্ধতার যে 
কৌলিন্ত বিগ্যমান হিন্দস্থানী সংগীতে তা নেই। তাই অন্তান্ত পদ্ধতির মতো 
হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতিকে কোন নিয়মাবন্ধ প্রণালীতে ব্যাখ্যা কর যায় না? 
অতএব একে একটি মিশ্র তালপদ্ধতি বল! যায় । 


হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতিতে পদ; জাতি, বিশেষ করে ফাক ক্রি প্রভৃতি 
সম্পর্কে, বিভিন্ন প্রান্তীয় গুণীদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়। ফাক ক্রিয়াটি 
তালাবর্তনের সমতা! রক্ষার্থে প্রযুক্ত, এইরূপ কথিত আছে। অর্থাৎ এটি “নম”- 
এর বিপরীত স্থানে অথব। ছুটি তালাঘাতের মধ্যস্থানে হওয়া উচিত। কিন্তু 
বিভিন্ন তালে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় । অর্থাৎ সুত্রটি সর্বত্র প্রযোজ্য নয় । 


তালের জাতি £$ তালগুলিকে বিভিন্ন ছন্দ বিভাগের মাব্রাসংখ্যান্ুসারে 
তিশ্র (ত্রিমাত্রিক), চতম ( চতুষ্মাত্রিক ) ও মিশ্র (মিশ্রমাত্রিক ) এই তিন্‌ 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়েছে। কিন্তু এই তিনটি মাত্র জাতির সাহায্যে তাল- 
গুলিকে বর্গাকরণ করা যায় না। কারণ চৌতাল, একতাল আডাচৌতাল, 


১। কর্ণাটক সংগীতশান্থ পরিচ্ছেদ ভষ্টব্য। 


১৬৮ সংগীত মনীষা 


স্ুরষ্ীকতাল প্রসূতির ছন্দবিভাগ হোল দুটি মাত্রাযুক্ত অথচ এগুলিকে অনেকে 
চতুষ্মাত্রিক বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে দ্বিমাত্রিক বলা যুক্তিসঙ্গত। 
আবার কতগুলি একমাত্রাযুক্ত ছন্দবিভাগের তালও আছে যাদের একমাত্রিক 
বল! উচিত। নুতরাং দ্বিমাত্রিক ও একমাত্রিক নামক দুটি অতিরিক্ত জাতি 
সংযুক্ত হলে তালগুলির জাতিবিভাগ স্ুষ্ঠুতর হতে পারে । 
তালের পদ £ সম ও বিসম ভেদে ছুটিমাত্র পদ-বিভাগ সেদিক থেকে 
বেশ যুক্তিসংগত এবং সংক্ষিপ্ত। তালের ছন্দ বিভাগ সমান মাত্রাসংখ্যাযুক্ত 
হলে “সমপন্দী' এবং অসমান মাত্রাসংখ্যাযুক্ত হলে বিসমপদী বগ। হয়। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দস্থানী পদ্ধতির তালগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় এবং 
সবদা স্বতত্ত্রবূপেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে । 
গীতবীতি হিসাবে তালের শ্রেণীবিভাগ £ বিভিন্ন গীতরীতিতে 
গুযুক্ত তাঁলগুলিকে সীধারণভাবে এইরূপে শ্রেণীভীগ করা যায় । যেমন, 
১। এ্পদ অঙ্গের গানে-চৌতাল, ধামার, স্্রর্কাকতাল, ঝাঁপতাল, 
তেওরা, আড়াচৌতাল, কুদ্রতাল, লক্ষীতাল, ব্রঙ্গতাল প্রস্তুতি । 
২। খেয়াল অঙ্গের গানে-একতাল, ব্রিতাল, তিলুযাড়া, আভাঠেকা, 
ঝুমরা, আডাচৌতাল প্রস্তুতি । 
৩। টগ্া অঙ্গের গানে -* মধ্যমাঁন, পাঁজাবী, আদ্ধা গতি | 
৪। ঠংরী অঙ্গের গানে-্দীপচন্দী, বপক, যৎ প্রস্তুতি 
৫ | লঘুসংগীতে-কাহারবা দাঁদর1, কাঁওয়ালী, থেমট! গ্রন্থৃতি। 


উপরোক্ত বর্গাকরণ অনুসারেই যে বিশেষ গীতরীতির জন্ত বিশেষ তালগুলি 
নিশ্চিত, এমন ধারণ কর। অনুচিত । কারণ মনে রাখতে হবে যে, কোন 
'তাল-ই কোন বিশেষ গীতরীতির জন্য অথবা! কোন বিশেষ বাগ্ভযন্ত্রের জন্ত রচিত 
হয় নি। অর্থাৎ যে কোন তালই যে কোন গীতরীতির অথবা বাগ্যযম্ত্রের জন্ত 
প্রযুক্ত হতে পারে । অর্থাৎ উক্ত বর্গাকরণ একটি সাধারণ নিয়ম মাত্র । 


উদ্বাহরণম্বরূপ বল! যায় যে, যেমন ঝাঁপতালের খেয়াল গান শোনা যায় 
তেমনি ব্রিতাঁলের ঞ্রুপদ। আর লঘু সংগীতে তো। বহু বিচিত্র তালেরই 
ব্যবহার দেখা যায় । 


তালশাস্ব ১৬৯ 


তবে সাধারণ শিক্ষার্থীর নুবিধার্ধে, মোটামুটিভাবে জাতি, পদ, গীতরীতি, 
বাচ্মন্ত্র প্রস্তুতির উল্লেখ সহযোগে, সাধারণত ব্যবহৃত তালগুলির একটি তাঁলিক। 
নীচে দেওয়া! হোল। 








| 











সংখা| তাল-নাম মাত্রা! জাতি [পদ] বাছযন্্র [গায়নরীতি মস্তবা 
১] চৌঁতাল | ১২ |ছবিমাত্রিক | সম | পাখোয়াজ তবলা | এ্পদ -« 
| ধামার | ১৪ | মিশর (বসম এ ধামার সপ 
ও |আড়াচৌতাল, ১৪ |দ্বিমাত্রিক | সম বর পদ | খেয়ালও গাওয়] হয়। 
রর হধাকতল ১, এ |সম]| পাখোয়াজ এ লি 
৫ | ঝাঁপতাল 1১. | মিশ্র |বিসম। পাখোয়াজ তবলা] এ | খেয়ালও গাওয়া হয়। 
৬ | তেওরা ৃ ৭ ই |এ& ূ এ ধ | গজল আদি লঘু 
ূ ূ সঙ্গীতও গাওয়া হয়। 
৭ | একতাল । ১২ |ছিমাত্রিক | সম তবল। খেযাল টং 
৮] ত্রিতাল | ১৬ টান ্ ৷ এ এ রী 
৯ | তিলওয়ার৷ | ১৬ বই |এ তী এ -- 
১* | আডাঠেক! | ৮ [ছিমাত্রিক | সম তবল। এ টি 
১১| খুমরা 1১৪! মিশ্র |বিদম এ এ টি 
১২] মধ্যমান |১৬ | চঙআ | সম এ টা রঃ 
১৩ | পাঞ্জাবী | ১৬ এ | এ এ এ 
১৪ | আদ্ধা ৮ ঘিমাত্রিক | এ ী এ | ঠুরীও গাওয়] হয়। 
১৫ হং ৮| ত্র |এ এ এই | ঠুরীওগাওয়|হয়। 
১৬ | বং ৭] মিশ্র |বিসম এ ঠূংরী টি 
১৭ | দীপচন্দী | ১৪ | এ ত্র | ত্র | টগ্লাও গাওয়। হয়। 
১৮ | রূপক র্‌ & এ এ এ উজ 
১৯ | খেমটা1 | ১২ |ত্রিযাত্রিক | সম এ লঘু ূ রি 
২* | কাওয়ালী | ৮ | চতজ্ এ এ এ তি 
২১] দাদর! ৬ [ত্রিমাত্রিক | এ এ এ - 
২২ কাছারবা | ৪ ূ চতম্র | এ এ এ ূ - 


0 


১৭০ সংগীত মনীষা 
হিন্দুক্ছানী সংগীতের কতিপয় তালের বোল 
চৌতাল$£ ১২মান্রা। সমপদী। ছিমাত্িক। ২২।২।১।২।২ ছন্দ। 
] ধা [দেন তা |কৎ ধাগে | দেন তা | তিট কতা | গদি ঘেনে ] 
রঙ্গ রত খা | ব্ বিগ ১০ | | পপ হি 
10৩ ৪ 














ও ৩ 


5 


প্রাচীন শানে একে চতুস্তাল বলা হয়েছে । বর্তমানে দেশ ও গ্রন্থতেদে 
একে চৌতাল, চারতাল, চন্দতাল প্রভৃতি বলা হয়েছে। পারস্ত 
ভাষায় এর নাম চাহার্তব। পুবে এই তাল নাকি ৬ মাত্রা ও ২১1১২ 
ছন্দর-যুক্ত ছিল। অবশ্ত মূলগত এঁক্য বিদ্কমান আছে। 


ধামার £ ১৪ মাত্রা । বিসমপদী। মিশ্রম্নাত্িক । ৩/২।২।৩।৪ ছন্দ | 
নিত গ চি রর 
শাঁ 5 ষ্ গু ৩ 


দিতীয় প্রকার । ১৪ মাত্রা । বিসমপদী | মিশ্রমাত্রিক । ৫1২।৩।৪ ছন্দ । 
চিক হর রোল রুচি 2 তা -] 
ঁ ২. 1, 


| ৩ 


প্রকৃতপক্ষে এর উচ্চারণ হোল ধমার ব৷ ধল্মার (কেহ কেহ ধর্নতাল 
বলে থাকেন)। পূর্বে একে বলা হোত হোরী। শব্গুলি রাধাকষের 
হোলীখেলার সঙ্গে সম্পকিত। বিখ্যাত সদারঙ্গ এই নামকরণ করেছেন বলে 
কথিত আছে। 


ঝাপতাল £ ১০ মাত্র! বিসমপদী | মিশ্রমাত্রিক | ২1৩২৩ ছন্দ । 
ভরা? | ধিনা]ধিধিনা]তিনা[ধিধিনা ] 


দ্বিতীয় প্রকার ; [ধা নি টকড 
+ 1২ ৮ 





81 





বর্তমানে কেহ ঝাঁপতাল, ঝুমর! প্রস্তুতি তালকে অর্ধলমপদী বলে 
থাকেন। এর অর্থ এই তালগুলির প্রথম পদ্দের সঙ্গে তৃতীয় পদ এবং ছিতীয় 


তালশাস্ ১৭১ 


পদের সঙ্গে চতুর্থ পদের মাত্রাবিস্তাসের এঁকা আছে। তবে বিসমপদী 
সংজ্ঞাকে এইরূপে বিভক্ত করলে তালশাস্বের ওপপত্তিক বিবরণ কিঞ্চিত বৃদ্ধি 
পাবে মাত্র। 

প্রাচীন শাস্ত্রে ঝাপতালকে নাকি ঝম্পাতাঙ্গ বলা হোত, কিন্ত 
ঝম্পাতাল হোল ৩1৩।৪ ছন্দের ১০ মা্রাযুক্ত তাল, যাঁর সঙ্গে বাপতাংলর 
সান্বশ্ত হতে পারে না। পশ্চিমী ওস্তাদেরা অনেকে একে সাদরা বলে 
থাকেন। সাদর! নামক একপ্রকার গীতরীতি অছে যা সাধারণত ঝঁণপ- 
তালে গাওয়া হয়, মেইজন্যই সন্ভবতঃ এই নামটির প্রচলন হয়েছে । 


স্রফীকতাজ £$ ১* মাত্রা । বিসমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৪1২19 ছন্দ। 


ফাক ক্রিয়৷ নেই। 
[ছিঃ ঘেড়ে নাক দি ঘেড়ে নাক গৎ দ্দি ঘেডে নাক 
সর্দি 5. তি 2 সর 


দ্বিতীয় প্রকার £ ১* মাত্রা সমপদী। দ্বিমা্রিক। 


ধা| দেন তা। তিট ধা| তিন্৯ কতা | গদি ঘেনে 
০ ১1 





দেশ ও গ্রস্থভেদে একে মুলতান, মত.তাল, মন্ততাল, বাকীতাল, 
নুরফাক্তা প্রভৃতি বলা হয়েছে। আর প্রাচীন শাস্মে একে সূর্বর্ফীক, 
কংকনক, সাস্ভীতাল প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এর ছন্দ 
হোল ২১।২। অবশ্য যুলগত এঁক্য বিদ্যমান আছে । 


তেওরা£ ৭মাত্রা। বিসমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৩1২২ ছন্দ। ফাক 
ক্রিয়া নেই। 


প্রথম প্রকার £ ] বট ক্ত পট জেতে] 





িতীয প্রকার: [খা বক | ধ১দি | থকে নাক] 


শান্কে একে তীত্র।। গীতা'লী প্রস্তুতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিত' 
আগ্মাতুলসী তার “অভিনব তালমঞ্জরী” গ্রন্থে বলেছেন যে, যা তেওরা বা 


১৭২ সংগীত মনীষা 
ভ্রিপুট নামে খ্যাত তাই '“সঙ্গীতরদ্বাকর' গ্রন্থে “অন্ত্যরক্রীড়া” নামে কখিত। 
তবে এছটির পার্থক্য হোল এই যে, তেওরার ছন্দ ৩২২ এবং অন্তযর- 


ক্রীড়ার ছন্দ ২।২1৩। 


ঝুমরা £ ১৪ মাত্রা। বিসমপদ্দী। মিশ্রমাত্রিক। ৩1৪।৩1৪ ছন্দ। 


[ভি ও উট পি হট [ভি কট 
পঁ ২ 
ধিন ধিন ৪০৪০ 
ট ০০ 


এর সংস্কৃত নাম ত্রিবট। পশ্চিমী ওন্ডাদেরা একে তেওট বা ঝুমর 
বলে থাকেন। 
যু 2 ৮মাত্রা। সমপদী। দঘ্বিমাত্রিক। 
[৭ তি | খ্ বি ভা 
ম্ 


ধাধা ধিন 
সি সপ] 


৩ 





দ্রীপচন্দী £$ ১৪ মাত্রা । বিসমপদী । মিশ্রমাত্রিক। ৩1৪।৩1৪ ছন্দ । 
লিন হল” 


ও ৩ 


ধাগে তিন - 
হ্‌ 











ধিন ধনু - 
ক 


অনেকের মতে শাস্ত্ীয় যতি তালকেই বর্তমানে যৎ বলা হয়। বর্তমানে 
১৬বা ৮ মাত্রাধুক্ত এবং ১৪ বা *মাত্রাযুক্ত ছুইপ্রকার যণ প্রচলিত আছে। 
১৪ বা? মাত্রাযুক্ত যকেই 'দ্ীপচন্দী' বল! হয়, বাংলাদেশে কেহ কেহ 
একে ঠচাচর'তাল বলে থাকেন। ১৪ বা ৭ মাব্রাযুক্ত তালটি পূর্বে 
হোঁলীগানে বেশী ব্যব্ত হোত বলে কেহ কেহ একে হোরী তালও বলে 
থাকেন। তবে বর্ডমানে দুইপ্রকার যও-ই ঠুংরীগানে অধিক ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । 

জ্াপক £ ৭ মাত্রা । বিসমপদ্দী । মিশ্রমাত্রিক । ৩1২২ ছন্দ । 

নি 
| ভ জি শাশু ৪1৩৩] 


১] তালশাস্ত ১৭৩ 

শাস্ত্রে ১ম মাত্রায় ফাক প্রদর্শণ সহযোগে রূপক তালের উল্লেখ করা 
হয়েছে। কিন্ত “সণ স্থানের উল্লেখ নেই। বিভিন্ন সংগীত পদ্ধতিতে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার রূপক তালের পরিচয় পাঁওয়া যায়। যেমন, কীর্তনাঙ্গ, ও 
মণিপুরী পদ্ধতিতে ২।৪ ছন্দের। কর্ণাটক পদ্ধতিতে পাঁচ প্রকার এবং 
হিনদুস্থানী পদ্ধতিতে ৩।২।২ ছন্দের তেওর! ও রূপক তাল। প্রকৃতপক্ষে 
৭ মাত্র! ও অনুরূপ ছন্দযুক্ত অনেক তাল হিন্মৃস্থানী পদ্ধতিতে থাকায় একে 
একেবারে বর্জন করলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। 


কাহারবা £$ ৪ মাত্রা । সমপদী। চতুক্মাত্রিক। 


[২ ওত লতি] 


দ্বিতীয় প্রকার 8 ৮মাত্রা। সমপদী। চত্রম্মাত্রিক। 


টান রানার ] 


কাওয়ালী £ ৮ মাত্র।। সমপদী। চতৃম্মান্রিক। 


ূ 


কাহারাদি শ্রেণীর গানে অধিক ব্যবহৃত হোত বলেই নাকি কাহারবা 
নামকরণ হয়েছে। কেহ কেহ একে কাঁফ1 বলে থাকেন। এর প্রকৃতি 
চঞ্চল তাই দ্রুতগতির গানেই অধিক ব্যবহৃত হয়। এটি ৪ মাত্রার তাল, 
তবে অনেক ক্ষেজে ৮ মাঁজাতেও পরিবেশিত হয়ে থাকে । 


কাওয়ালী কাহারবার এক নামতে? মাত্র। কাওয়াল বা বব্বালেরা 
তাদের গ্রাম্য তথ! সমাজিক সংগীতে এর ব্যবহার করতো বলেই সম্ভবতঃ এই 
নামকরণ। কাওয়ালী নামে মুসলমানদের একপ্রকার ধর্মীয় সংগীত প্রচলিত 
আছে। যা অন্তান্ত তালেও গীত হয়ে থাকে। 

ছেপকা $ ৮মান্রা। সমপদী। চতুম্মাত্রিক। 


[ যাগ, তিট হা ভি | ভাগে ভিট নাক হি 
মধ ও 


[৬৪৬ তা কৎ তা ছি 
শট উট আগা ০ ১ সপ 


বিটি 


১৭৪ সংগীত মনীষ। 


ছেপকা কাহারবার নামতেদ মাত্র। কাছারবার ৪ মাত্রা ছুবার 
"বাজালে য৷ হয় তাই বাংলাদেশে ছেপকা নামে প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে 
একই ছন্দ বা তালের সামান্ত হেরফের করে তালশাস্ত্রের ওপপত্তিক বিবরণ 
বৃদ্ধির কোন সংগত কারণ দেখা যায় না। 


একতাল £ ১২ মাত্রা । সমপদ্দী। ঘ্বিমাত্রিক। 
ধিন ধিন | ধাগে তৃকট !থুন নানা কৎ তে ধিন তৃকট 
[18 স্পা হ স্া।তি ভা 


দ্বিতীয় প্রকার £ ১২ মাত্র। | সমপদী | ত্রিমাত্রিক । 

ধিন ধিন ধা | ধাগে থুন. না কৎ তা ধাগে ১৯. ধিন না 
এ পর্ণ ২৮৮ সার্ট | পর্ণ সর ] 
॥ ৮২ ৩ ৩ 
তৃতীয় প্রকার £ বিলঘিত | ২৪ মাত্রা ৷ সমপদী ৷ চতুম্মাত্রিক। 

ধিন তিরকিট ধিন তিরকিট | ধা ধাগে তির ক্টি। 
[৮ ৯৮ সস [লি 

- ক ত্দ্বেৎ 

তি জিন না! না - নান! 1 দেতঘে জিবন 
ধা ধাগে তেরে কেটে | ধিন তিরকিট ধা ধা-ধাধ' ] 
ড্র ক ৯ 





একতাল বর্তমানে দবিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, চতুষ্মাত্রিক প্রভৃতি ছন্দে পরিবেশিত 
হয়ে থাকে। এর মধ্যে চতুঙ্মাত্রিক ছন্দটি প্রাচীনতম বলে কখিত। ত্রিমাত্রিক 
বাংলাদেশে অধিক প্রচলিত এবং ছিমাত্রিক পশ্চিমী ওন্তাদদের প্রিয় । গতি- 
ভেদ্বান্সারে বর্তমানে মধ্যলয়ে ১২ মাত্রা, বিলম্বিত ২৪ মাত্রা এবং অতি বিলগ্থিত 
লয়ে ৪৮ মাত্রাঙ্ঘায়ী পরিবেশিত হয়। এখানে বাহল্যবোধে ৪৮ মাত্রার 
“$েকাটি দেওয়া হোল ন1। 


তালশান্ত ১৭৫ 
সওয্ারী £ ১৫ মাত্রা । বিসমপদী | মিশ্রমাত্রিক | ৩২২২২ ছন্দ। 


[খত ভি | হট | হও শি শি 
শী ২ ্ পু 


তৃকতুন। কিভনাগ জারা 


৪ | ০ 





কাড়া, নাকাডা, তাস৷ প্রভৃতিব মতো! সওষারী একপ্রকার বাগ্যন্ত্রের নাম। 
এই যন্ত্রে যে সকল তাল বাজানো হোত তাদের বলা হোত সওযারী। প্রা 
১৮ রকম সওযারীর নামোল্লেখ পাওয়া যায । যথা--কয়েদ, কাওয়াল, কুর্ক, চপক, 
শেরকী, জেনানী, মদ্ণনী, বসাবী, মঞ্জরী, লছমন, সীতা, ছোট, শুদ্ধ, তৃতীয় 
বা তাসাকে, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট ও সথ্ধম সওযারী। এগুলির মধ্যে পঞ্চম ছাডা 
আর সবই বর্তমানে প্রচলিত। এই ঠেকা বশমানে পাখোয়াজ বা তবলাতে 
বাজানো হয । 


তিনতাল / ত্রিতাল £ .৬ মাত্র/। সমপদী। চতুষ্াত্রিক। 


[৭ 6 তি ৭ |খ তত [নি তিন তত 
1 ২ ০ 


তি খা] 





ভিলুয়াড়া ঃ ১৬ মাত্রা। সমপদ্দী। চতুম্মাত্রিক। 


তা তৃকট ধিন ধিন 
০০০০ 


সপ সা 


4০ 


৩ 


] ধ। তৃকট, ধিন ধিন|ধ! ধা ধিন ধিন 
+ঁ ২. 








আড়াঠেক। $ ৮মাত্রা। সমপদী। দ্বিমাত্রিক। 
[2 জিত [হর জে 
স ৩ 


-ধা! ধিন 
- | 


৩ 





সন্ধা ৮ মাত্া। সমপদ্দী। ঘ্িমাত্রিক। 


নাতিন ₹ত৷ 


সাবি -খ] [ 


৬ 





1১ ইল -ধা 
০. | ছি | স্পট | সিজন ২ 
শপ ২ 





১৭৬ সংগীত মনীহ। 


পাঞ্জাবী £ ১৬ মাত্র! । সমপদ্দী। চতুক্মাত্রিক। 
[খে ওিক্রখ]ধা ইিকেখা আতিক 
4 ২ 





| গু 


টগ্পাতালঃ ১৬মাত্রা। সমপদী। চতুম্মাত্রিক। 
| ভিস্তিি|ভিশ ি- [ঘ কষি- 
7 ২ 


বি শ্জিন্লা 


৩ 





অনেকের মতে ব্রিতাল শাস্ত্রীয় নয়, মধ্যযুগে খমস! নামে নাকি এর প্রথম 
প্রচলন হয়েছিল। তবে কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ব্রিতালের উল্লেখ থাকায় 
এ বিষয়ে মতভেদ আছে। বর্তমানে এটি বিবিধ পে প্রচলিত এবং অত্যন্ত 
জনপ্রিয। যেমন বিলম্বিত ত্রিতাঁলের কিঞ্চিত রূপভেদ বা আডি ছন্দকে 
তিলুয়াড়। বলা! হয়। আড়াঠেকা এর আর এক প্রকারভেদ, তবে এটি 
৮ মাত্রাযুক্ত এবং এর বাদনরীতি সাধনা সাপেক্ষ । পূর্বে খেয়াল গানে ব্যবহৃত 
হলেও বর্তমানে টগ্লাগানে এর অধিক প্রয়োগ দেখা যায়, তাই পশ্চিমী ওস্তাদেরা 
অনেকে একে টগ্সাতাল বলেন। তবে টগ্লাতাল ১৬ মাত্রায়ও পরিবেশিত 
হয়। এখানে তাই সবগুলি ঠেকাই দেওয়। হোল। 

আদ্ধা শবটি পাঞ্জাবী, এটও ত্রিতালের এক প্রকারভেদ । জ্রিতালের অর্ধ 
বলেই সম্ভবতঃ এই নামকরণ হয়েছে । কেহ কেহ কাওয়ালী ও আদ্ধা-কে 
অভিন্ন বলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটিতে বিশেষ সাদশ্ঠ নেই। পাঞ্জাৰী 
তাল্গটি ঠিতালের এক প্রকারভেদ মার। পাঞ্জাবের বাকের! ভ্রিতালকে 
উক্তবপে বাজিয়ে থাকেন বলেই সম্ভবত এই নামকরণ হয়েছে। 


দ্াদরাঃ ৬মাত্রা। সমপদী। ত্রিমাত্রিক। 
কগয 
শঁ গু 


খেমট1£ ১২ মাত্রা । সমপদী। ত্রিমাত্রিক 


চলনা রর ০ 








তালশাস্ত ১৭৭ 
আড়খেমট। £$ ১২ মাত্রা। সমপদী। ত্রিমাত্রিক । 


[বত | ২৭ ভি |» ৩ত]:৭] 


কাস্মিরী খেমটা (তরঙ্গ) £ ৬ মাত্রা । সমপদী। ত্রিমাত্রিক । 
ধিগ - তি 
1 না খ না] 


বস্ততঃ একতালের দ্রতবপকেই দ্রাদরা খেমটা আড়খেমট1 প্রভৃতি 
বলা যায়। তবে খেমটার ছন্দ ত্রিমাত্রিক হলেও ঠেকার বাণী চতুত্বাত্রিক 
অনুভূত হয়, য| এর বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখযোগয । দারা হোল সরল 
ত্রিমাত্রিক ছন্দের তাল । দ্বাদরা নামে একপ্রকার গীতরীতি আছে যার সঙ্গে 
দ্াদরা তালের বিশেষ সম্পর্ক নেই। খেমটা তাল আডিছন্দে প্রযুক্ত হলেই 
আড়খেমট। বলা হয়। এর গতি'ধীর হয়, প্রাচীন বাংলাগানে এর অধিক 
ব্যবহার ছিল। গানগুলিও আড়িছন্দযুক্ত হোত। কাশ্ম্িরী খেমট। প্রায় 
দ্বাজরা”র মতোই, শুধু দ্বিতীয় মাত্রার অক্ষর বাদ দেওয়ার জন্যই এর তিন্নতা 
প্রকাশ পায়। কাশ্মিরের লোকসংগীতে ব্যবত হোত বলেই নাকি এই 
নামকরণ হয়েছে। 

পোস্ত, £$ ৫ মাত্রা। বিষমপদদী। মিশ্রমাত্রিক। ২৩ ছন্দ। ফাঁক 
ক্রিয়া নেই। 


[ভি "পা 


দ্বিতীয় প্রকার । ৭ মাত্রা । বিষমপর্দী | মিশ্রমান্রিক । ৩২২ ছন্দ। ফাক 
ক্রিয়া! নেই। 
ধিন - |" তিন - 
রি রর: 
৯২ 


১৭৮ সংগীত মনীষ! 


তৃতীয় প্রকার । * মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্িক। ৩৪ ছন্দ। ফাঁক 
ক্রিয়! নেই। 


[তি জি গে] 


পৌস্ত, বা পৌস্ত। শবটি পারস্য দেশীয়, এর অর্থ চারা গাছ বা লতা। এই 
তাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত । কেহ একে ২৩ ছন্দ ও ৫ মাত্রাযুক্ত 
বলেন, আবার কেহ কেহ ৩২১ বা ৩৪ ছন্দ ও ৭ মাত্রাযুক্ত বলেন। এই ছুটি 
প্রকারই যথাক্রমে হিন্দৃস্থানী সংগীতের ঝাঁপতাল ও তেওরা তালের সঙ্গে 
সাদবশ্যুক্ত। 


বসভ্ত £ ৯ মাত্রা। সমপদী। একমাত্রিক। 
ঃ [হা 

+ 1২ 
রুদ্রেতাল £$ ১১মাত্রা। সমপদ্দী । একমাত্রিক ৷ 


[1হ1গাহ]? 


.£ ৩ 


দে 
০০ 
৩ 





|| ল্তা। গদি ব্রি] 


৫ | ০ | ৬ 








০ | শু 





৪2 রা 


মনিতাল £ ১১ ম্াত্রা। বিষমপদদী | মিশ্রমাত্রিক। ফাক ক্রিয়া! নেই। 
8১ ধাকিট ৮ 
শঁ হু ৬ ূ ৪ 
বসন্ত, রুদ্রঃ মনিতাল প্রভৃতি শান্ত্রোত তাল হলেও বর্তমান সংগীতে 
এগুলি প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। | 
বিক্রমতাল $ ১২ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ২৩২৪ ছন্দ। 


চুগা রঃ ফিকে 
ঁ ২ 


তিট ক্তু গৃদ্ি নে ] 
৩ 





তালশান্ত্ ১৭৪ 
আড়াচৌতাল £ ১৪ মাত্রা। সমপদী। দ্বিমাত্রিক। 
[তি বিনা হুল! 
ঁ ২ ০ 





কত | জবি|নাবিবিনা[ 
৩ ০ ৪ ৃঁ 
ফরদত্ত £ ১৪ মাত্রা । বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৪181২।২।২ ছন্দ। 
ফাক ক্রিন্না নেই। 
[তি শন গু শু] 


০০ 


৪ 


হা খানে | ক] 
১টি | সার্ট» টি 
৫ 


ফরদোস্ত শব্দটি পারস্য দেশীয় । এটি আমীর খসরু রচিত এইক্ধপ কথিত 
আছে। প্ররুতপক্ষে এর সঙ্গে আডাচৌতালের বিশেষ পার্থক্য নেই। 


গজবম্পা £ ১৫ মাত্রা। বিষমপদ্দী। মিশ্রমাত্রিক | ৪818181৩ ছন্দ। 
] হাতি হক হাহ তক] 
উর উস ০০ 


সস শা 
৩ 


ধিন ন তক] কৃত] গদি ঘেনে ] 
১ ১৮ ২ 

যতিষেখর £ ১৫ মাত্রা | বিষমপনদী | মিশ্রমাতিক । ১1২২।১1১২।১।১২২ 
ছন্দ। ফাক ক্রিয়া নেই। 











4৮017 না ক] ধাগে 
টি: ৩ ৪ |৫ 1৬ | 
নধ] | তৃক ধিনা | গদি. ঘেনে 
৮) বল [ 





চিত্রাভাল £$ ১৫ মাআ।। বিবমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ২1৩1৪1৪।২ ছচ্র। 


লা র্যা রাগ 





১৮০ সংগীত মনীষা 


বিক্রম. গজবম্পা; যতিশেখর, চিত্রা প্রৃতি তালের উল্লেখ প্রাচীন 
গ্ন্থাদিতে পাওয়া! যায় বটে, কিন্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলি প্রায় অপ্রচলিত 


হয়ে পড়েছে। 
শিখরতাজ £ ১৭ মাত্রা। বিষমপন্দী। মিশ্রমাত্রিক। ৬।৩।২।৩ ছন্দ। 
ফাক ক্রিম নেই। 


1 তৃক ধিন নক থুং গা|ধিন নক ধূম কিট কৎ ধেৎ 
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শিখর, বিধুঃ, মস্ত লক্ষী, গণেশ, ব্রহ্মা প্রভৃতি তালের উল্লেখ 
প্রাচীন গ্রস্থাদিতে পাওয়। যাঁয় বটে, কিন্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলি প্রায় 
অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। 

কীর্তনাজ তাল বিবরণ $ বাংলাদেশের প্রাচীন ও বৈশিষ্টযপূর্ণ সংগীত 
কীর্ভনের তালপদ্ধতি অত্যন্ত প্রণালীবদ্ধ, বিস্তৃত এবং প্রাচীনত্বের আতাসধুক্ত। 
এর প্রতিটি তাল বিলম্বিতাদদি তিনটি লয়ে প্রযুক্ত হয়। তবে “কাটা, নামে 
আর একটি শ্রেণীও আছে। যার বৈশিষ্ট্য হোল মাত্রীবিভাগগুলি কাট। কাটা; 
অর্থাৎ অন্তান্ত লয়ের তুলনায় বাণীর প্রাধান্ত কিঞ্চিত বেশী এবং প্রতিটি মাত্রাই 
বিশেষ ছন্দযুক্ত হয়ে থাকে। এছাডা মাত্রা বিশেষের কিঞ্চিত আড়ি ভাবও 
প্রকাশত হয়। এই প্রসঙ্গে কাট! দশকোশী, কাটা তেওট, কাট। ধর! ইত্যাঁি 
উল্লেখযোগ্য । 

দ্রুতলয়কে “ছোট” মধ্যলয়কে মধ্যম” এবং বিলদ্িতলম্নকে “বড়ো” তাল 
বল৷ হয়। এই লয়ভ্দোন্থসারে মাত্রাসংখ্যারও পরিবর্তন হয়ে থাকে । যেমন, 
দ্বশকোশী তালটি ভ্রুতলয়ে হলে ৭ মাত্রাযুক্ত “ছোটদশকোশী”, মধ্যলয়ে হলে 
৪ মাত্রাযুক্ত 'মধ্যদশকোশী” এবং বিলম্িতলয়ে হলে ২৮ মাত্রাযুক্ত “বড়ো- 
দশকোশী” নামে পরিচিত হয় । এছাড়া প্রায় সবগুলি তালই লঘু ও গুরু এই 
ছুটি কলাযুক্ত বাণী” সহযোগে পরিবেশিত হয়। অর্থাৎ ছুটি আবর্তনের প্রথমটি 
গুরু” এবং ছিতীয়টি “লঘু' বাণীযুক্ত হয়ে থাকে। তালাবর্তনের মাত্রাসংখ্যা 
অন্থ্যায়ী তালগুলির জাতি নির্ণীত হয়। যেমন ৭ মাত্রা বিশ তালকে 
সপ্তমমাত্রিক, ৮ মান্জা বিশি্ই তালকে অষ্টমমাত্রিক ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে 
তালাঘাত ও ফাকের সঙ্গে 'কোনী' ও “কাল' নাষে আরও ছুটি ক্রিয়ার প্রচলন 
আছে। এগুলি বিশেষ রীতি ও মুদ্রা সহযোগে গ্রদশিত হয় , যেমন, তালাখাত 


১৮২ সংগীত মনীষ। 


স্বানে আঘাত করে, ফাঁক ও কোঁশী অনাঘাত করে এবং ফাক প্রদর্শণেরু পরবর্তী 
ক্রিয়ার জন্য হাত তুলে কাল ক্রিয়াটি প্রদশিত হয়। ফাক এবং কোণ এই 
ছুটি অনাঘাত ক্রিয়ার পার্থক্য হোল, ছন্দটি যখন অঙ্গের অনুভাবক ক্রিয়। হয় 
তখন “ফাক' এবং যখন মাত্রার সমতা রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয় তথন “কোধী' বল! 
হয়। এই পদ্ধতিতে ছুই প্রকার তালাঘাত আছে, “জোড়া” ও “ছুটা,। তাল 
বা! ছনের ২৪ অথবা ৪1৬ মাত্রার ব্যবধানের তালাঘাতকে জোভা এবং অন্তান্থয 
তালাঘাতকে ছুটা বলে। এই পদ্ধতিতে 'ুছন' নামে একটি বিশেষ রীতি আছে। 
কীর্তন গানের শেষে তেহাই সহযোগে সমাপ্তির ঘোষনা কর! হয় না; তার 
বদলে যে বিশেষ বোল/বাণীর প্রয়োগ করা হয় তাকে মূর্ছন বলে। এই পদ্ধতি 
অনুযায়ী প্রতিটি পদের শেষে বিবিধ আখর সংযোজন করে গায়ক যখন পদাবৃত্তি 
করেন তখন বাদক বিভিন্ন “লহরঃ, 'ঘাত” এবং 'মাঁতন? বাজিয়ে থাকেন । উল্ত 
ঘাত ব৷ যাতন ক্রিয়ার পরে সাধারণত মুর্ঘন বাজানো হয়। মনে রাখতে 
হবে যে, মুছন সর্বদা একবারমীর্র বাজবে , এবং তার পবেই গায়ক পদাস্তরে 
গমন করবেন । 


অনেক সমযে কীর্তন গানে বিলম্বিত তথা মধ্যলয়ের তালে মাত্রার গতি 
সমান থাকে না, কারণ গানের ভাব ও রস তথা শিল্পীর মেজাজ অনুসারে এই 
ব্যতিক্রম প্রকাশিত হয় । এই প্রক্রিয়া প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। কারণ 
পরম ভক্ত শ্রীচৈতন্তদেব “দীনদয়াদ্রনাথ” গান আস্বাদন করার সময়ে "ওই দীন”, 
“ওই দীন বলে ভাবাবেশে বারবার উচ্চারণ করেছিলেন। মেই ভাবাবেশযুক্ত 
উচ্চারণে মাত্রার গতি কিঞ্চিত বিন্প্ত হতে পারে । যাঁর থেকে এই প্রক্রিয়ার উত্তৰ 
হয়েছে । অবশ্য এবিষয়ে সাংগীতিক-যুক্তিতে, অনেকে আপত্তি করে থাকেন । 


কীর্তনাঙ্গ তালে 'যতি' প্রয়োগ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন বড়দশকো শী 
তালে গোবিন্দদ্াসের প্রসিদ্ধ “কালিয়াদমন দিনমাহ” গানে ঝুমরা' বান প্রযুক্ত 
হয়। এই গানথানিতে নির্ধারিত ১৮টি “কাটান” আছে প্রথমে বিলম্ষিত এবং 
ক্রমে মধ্য তথ! দ্রুত গতিতে এই সংগীত ক্রিয়া হয়ে থাকে । এই প্রক্রিয়ার 
সঙ্গে প্রাচীন 'ঘতি' বৈশিষ্ট্যের সা্শ্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কারণ প্রাচীন 
ঘতি বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র কীর্তন গানেই এখনও প্রচলিত আছে। তবে উক্ত 
গানের শিল্পী বর্তমানে বিরল। 


তালশাস্ত্র ১৮৩ 


কীর্তন গানে প্রযুক্ত তালের মধ্যে অষ্টতাল নামে একটি তাল আছে, যা 
একপ্রকার তালগুন্ছন। জয়দেব বিরচিত প্রসিদ্ধ “প্রবন্ধ” 'বদসি যদি 
কিঞ্দিপি' পদখানি এই তালে গাওয়া হয়। এই তালের বৈশিষ্ট্য হোল এই 
যে, এতে ক্রমানুসারে ৮টি তালের একবার করে “লওয়া” বাজানো হয়। ওই 
৮টি তাল হোল আড়, দৌঁজ, যতি, শশীশেখর, গঞ্জন, পঞ্চম, রূপক ও সোমতাল । 
তালগুলির লয় ও বাছ্য দ্রুত তথা নির্ধারিত থাকে । অনুরূপ তালগুম্ফষন-রীতি 
প্রাচীন তালশান্ত্রে বু বিচিত্ররূপে পাওয়া যায়। যেমন, কদ্র তালে ১১টি 
তালের গুল্ফষন (সমন্বয়), ইন্দ্রতালে ৬টি, ব্রক্ষতালে ৪টি, চতুর্দশশতালে ১৪টি 
তালের গুম্ফন, ইত্যাদি । 


শ্রীখোল ও কীর্তন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের পরিচয় 

আখর বা অক্ষর £ মূল কীত্নগান থেকে মূল ভাবাস্নদারে যখোচিত 
রূস সহযোগে, সহজ ও সরল যে শব্দ কয়টি ন্ুর-তাল সহযোগে উচ্চারিত হয়, 
তাকে আখর বা অক্ষর বলে। এই আখর এবং রাঁগসংগীতের তানকে সমপর্যায়- 
ভুক্ত বলা যায়। 


খোলাবাছ্য 2 হাত সাধারণ অবস্থায় রেখে খোলা (জোরে ) আঘাত 
করে খোল বাঁজানোকে খোলাবাগ্চ বলে। ইহা! খোলাবাগ্ত ও নামমালাবাগ্য 
ভেদে ছুই প্রকার । উভয় প্রকার বাগ্ই হাতটিতে, নামকীর্তনে এবং হাত, ঘাত, 
পরণ প্রসভৃতিতে প্রযুক্ত হয়ে থাকে । 


গুপাৰাগ্ধ ৪ এর অপর নাম টুকীবাগ্ভ। খোল গুপা এবং চাপা গুপ। 
ভেদে গুপাবাগ্চ ছুই প্রকার । এর বাদন প্রণালী যথেষ্ট সাধন। সাপেক্ষ । 

হাতটি : কীর্তন গানের স্থচনীয় মহাপ্রভুর আগমনন্চক এবং শ্রোত- 
মগুলীর চিন্তবিনোদনের জন্ত ম্মধুর ও ম্থুললিত ছন্দে শ্রীখোল ও করতাল 
সহযোগে যে বাগ্ঠ বাজানো হয় তাকে হাতটি বাগ্ধ বলে। 


জস্সবাস্ত 2 তাল-মাআদি সহযোগে মূল গানের অনুগামী যে সঙ্গত কর? 
হয় তাকে ঠেক। বা লয়বাগ্ভ বলে। 

কাটান ঃ বড় মূলগান থেকে নুর তাঁলযুক্ত যে অংশ আঁখর হিসাকে 
কেটে নিয়ে গাওয়। হুক্ছীকে গানের কাটান বলে। 


১৮৪ মংগীত মনীষ! 


হাত ও ঘাত£ কীর্তন গানের আখর বা কাটান সাধারণতঃ ছুই বা 
ততোধিক স্তরে বিকশিত থাকে । শেষ স্তরের আখর বা কাটানের সঙ্গে প্রথমে 
খোল! হাতে সহজ ও সরল ছন্দবিশিষ্ট যে বাছ্য বাজানে! হয তাকে হাতবান্ত 
বলে। কয়েকবার হাতবাগ্চ বাজানোর পরে নানাবিধ স্থললিত ছন্দ ও লয় 
বিশিষ্ট যে খোলাহাতের বাদ্য বাজানো হয তাকে ঘাতবাছ্য বলে। 


লহুরঃ লহর একজাতীয় টুকীবাদ্চ। যা বহু বিচিত্র ছন্দ ও লয়যুক্ত 
হয়ে থাকে। শ্রীখোলের বীাষধাতে গুপা এবং ডানেতে আঙ্জল সহযোগে, লয়- 
বাছ্যের পরে, আখর বা কাটানের সঙ্গে লহর বাজানো হয । 


মাতান ব। ভাঙ্গতি হাত; ঘাত, লপ্টান গ্রসৃতি বাছ্যের পরে দেডী 
ছন্দবিশিষ্ট নুমধূর তথা নৃত্যেব ভাব প্রকাশক বাগ্চকে মাতা'ন বা ভাঙ্গতি 


বাগ বলে। 


লগ্টান বা প্যাচ 2 গানের আখর বা. কাঁটানের সঙ্গে গ্রণালীবদ্ধভাবে 
নানাবিধ ছন্দ ও লয় বিশিষ্ট হাঁত-ঘুরানো বাগ্কে লপ্টান বা প্যাচ বাগ বলে। 
পুর্বে এর বহুল প্রচলন ছিল। 


ষুছনন বা মানঃ হাত, ঘাত, লপ্টান, মাতান প্রস্থৃতি কয়েকবার 
বাজানোর পরে নানাবিধ ছন্দ ও লয বিশিষ্ট যে বাদ বাজানে। হয় তাকে মুছ'ন 
বা মানবাগ্ভ বলে। 


কীর্তনাঙ্গ প্রায় সব তালগুলিই লঘু গুক এবং গতিভেদ বৈচিত্র্য অন্ুসারে 
বিসভৃত। এখানে “দশকোশী” তালটি বিভিন্ন গতি ও লঘু, গুরু বাণী সহযোগে 
দেওষা হোল এবং অন্তান্ত তালগুলির কেবলমাত্র লঘু বাণী ও “ছোট” গভিযুক্ত 
বিবরণ দেওয়! হোল। 


তাজ চিন্ত $ সম--১, কোশী বা ফাঁক--০, কাল--* অন্তান্ত তালচিহ-_ 
২, ৩, ৪ ইত্যাদি। 


. “ছোট দ্শকোশী 8 "মাত্রা। ১ জোড়াতালী।. ২ ছুটাতালী। ৩ ফাক 
31২।১।২ ছন্গবিভাগ । 


তালশান্ ১৮৫ 





গুরু জওয্া £ 
1২ নাকঝিনি | ঝা- -ঝি নাকঝিনি । ঝা! - গুরু গুরু 
পর্ণ স্পা | অপি প্র 
১৫ , চ ০ র ৩ 
ঝাঘিনাক শ্স্ 
৯58 
৪ 0 
, লঘু লওয়! : 


1২ -থি নাকথিনি তা - গুরুগুরু 
টু কার্হ ০ 


ও 


ত। - -থি নাকথিনি 
সর সরল 
সহ ৪. 











৩ 


৪ ০ 


হে 9] 


মধাম দশকোনী £ ১৪ মাত্রা। ১ জোডাতালী। ২ ছুটাতালী। 
১০ কোশী। ৪181২1৪ ছন্দব্ভাগ । 


গুরু লওয়া : 
] লস 


০৫375 
৯৫ ০ ০ ও 


৮ ৯ ৩, ৬] 








ঝ। গুরুগুরুগুরুগুর | জাথি না তেটে তেটে |] 
সস রর আআ 
৩ 0 ৪ ৪, ৪) ৪] 








তা কুককুরুকুরুকুরু | তাৎ তা খে টা 
্্ ] 
৮২ ৪ ৪ ০ ০ ০ 





১৮৬ সংগীত মনীষা 


বড় দশকোনী : ২৮ মাত্রা । ১ জোড়াতালী। ২ ছুটাতালী। ১০ কোন 
১৪ কাল। ৮৮1৪৮ ছন্দবিভাগ। 


গুরু লওয়া 
] ঝাথি তাখি ঝাখি বাখি তাখি ঝাখি ঝাঁখি ঝাখি | 
৫ 5 ও ০ ৪ ০ ঠে 6 
ঝাখি তাখি ঝাখি ঝাখি তাখি ঝাতা৷ বাবা এ 
স্‌ ৩ 9 গ ে ০ ৪] 5 


ঝাতা 'তাতা থিথি গুরুগুরুগুরুগুর | ঝাখি তা তিন দা 





৩ গু ৪. ও ৪ ক ে ০ 


তিন দা খিখি তাখি ] 

চি ০ ০০ আরা 

৪, গু ে ৩ 
লঘু জওয়া : 
তা - তিন দা তিন দা খিথি তাখি | তা - তিন দা তিন দা খিখি তাখি 

সর সপ সপ | সস স্পা 'হ্্গ বহ্গ ঙ্গ 

তাতা তাতা থিখি গুকগুরুগুকগুর তা - তিন দা তিন দা স্শ্] 
বর্গ র্ বর্গ ২ রর টি টি সস্িপপি  স 


৬ গু ৪. ৩ ৪ গু ৬1 গ 0 5 ২. ৩ 


ছোট দ্রাসপ্যারী £ ৪ মাত্রা। ২ তালী। ২কাল। ২1২ ছন্দ- 
বিভাগ। 
[যান নেতা | নাগ না] 
৮৫ ৩ 5 € 


ছোট লোফ|: ৬মাত্রা। ১তালী। ৪কাল। ৩৩ ছন্াবিভাগ। 
তা ধি টি 
৪, € এ] 


তা ক তে 
%€ ০০ 





তালশান্গ ১৮৭ 


ছোট রূপক £ ৬মাত্রা। ১ জোড়াতালী। ১ কোদী। ২৪ ছন্দ- 
বিভাগ । 


তিনি খিটি 
[১ ইদখিল শশা] 


ঝঝটি তাত ৬মাত্রা। ১ তাঁলী। ১ ফাঁক। 
] -- ঝিনা গুরু ১ 
১৫ ৩ 2৪৫ 


ছোট তেওট 2 ৭মাত্রা। ৩তালী। ৩ফক। ১কাল। ৩২২ 
ছন্দবিভাগ । 


৪৬ ০৮০৩০ 
০০1২ 51] ত 





চঞ্চুপুট তাল £ ৮মাত্রা। ২ তালী। ২ফাঁক। ৪819 ছন্দবিভাগ 
8৮-7৮- ১৬৮ 
৮ ০ ২ ০ সর্ট 


নন্দন তাল £ ৮মাত্রা। ২ তালী। ২ফাঁক। ৪18 ছন্দবিভাগ । 
[ণ্ভ ও বৃ দি থ্ড। ও ক দি] 
৯৫ ও $ হ ণ 


ঝাতি তাজ £ ৮মাত্রা। ২তালী। ২ফাাক। ৪19 ছন্দবিভাগ। 


টিরালি রগ 


বাঁতিতালের অপর নাম ছোট একতালী, যার মাত্রা সংখ্যা ৭। 
একতালীতে একটি তালাঘাত ছুটি অঙ্গ (৪+৩-৭)। এই তাল অত্যন্ত 
ফ্রুতগতি সম্পন্ন বলে এই " মাত্রা অনেক ক্ষেত্রে কিঞ্চিত বিন্যস্ত হয়ে ৮ মাত্রার 
মতো মনে হতে পারে | যাঁকে ভূল বলা যায় না। 


১৮৮ ্ীত মনীষা! 


ছোট আড়তাল£ ১০ মাত্রা। ১ জোড়াতালী। ১ ছুটাতালী। 
২কোশী। €কাল। ৪1২৪ ছন্দব্ভাগ। 


তা -থি বাক খিনি | তা শুর | তা 2৯11 
১৮৩ গু 


ফ্বোজতাল ? ১২ মাত্রা । ৩ তালী। ৬ কাল । ৪1818 ছন্দব্ভাগ । 


| ভিিতাতা হজ সারি তা - - গুরুগুরু 
বঙ্গ স্পা | পি ০০ 
১৫ ০ €ট ৩ ২০০৩৩ ৩ ৩০৭০ গু 





ছোট দোঠুকী £ ১৪ মাত্রা । ২ তালী। ২ফ্ণাক। ৪ কাল। ৩1৪৩৪ 
ছন্দবিভাগ । 


[৮ 


১৫ ০ 





তা - তে এ থি টি তা - গুরুগুরু গুরুগুরু 
০ (0 


টানাদশকোশী £ ১৪ মাত্রা । ১ জোড়াতালী | ২ ছুটাতালী। ১০ কেন 
৪181২1৪ ছন্দবিভাগ। 


তেটেখিটিনাকধা- খিখিতা- তেটেতা- তেটেতা- । তেটেথিটিনাকধা- খিথিতা- 
] সস পা ০ ০০ চর রশ আল 





নি ০ ০ 9 ২ 0 
খিউরজাঝি - -জাবি-| ঝা - খিখি -গুরুগুরু 
চ ৫ সি | আর | সা 
0 ৩ ৩ ৬, 








৪ 9 ০ 9 


জাখি তেটেতা- গেদাগেদ। শও] 


ধরাতাল: ১৬মাত্রা। ৪ তালী। ৪ কোশী। ৮কাল। ৪818188 
ছন্দবিভাগ ৷ 








তর, গুরুগুরু | ঝা -ঝা-|বিনি তা বি|তা-খিথি 
দি 9 ই ০০ ০ | ৩ ০ 9 ৬ | ৪8৩ 69 ৩ 


তালশান্ত্র ১৮৯, 
ধরাতালের সমস্থানকে কোন কোন মতে চতুর্থ তাল বলা হয়েছে। তেওট 
তালে ও অন্রূপ মতভেদ আছে । 


কাটাধর! তাল £ ১৬ মাত্রা। ৪ তালী। ৪ কোশী। ৮ কাল। 
8181818 ছন্দবিভাগ ৮ 


ঝেন দ্রাগ গেদ! ঘিনি | তা - উরুঝি - নাক ঝিনি 
0]... ৯ সি রণ ৮ সর 





টি গ তে গ ৮২ রখ ৩ ৪. ৩ 





- ভেটে, তেটে, তেটে | ত। খিথি - গুরুগুরুণুরুণ্ুরু 
৩ ৩ &, চি 8, ০ ৩ শু 
মদনদোল1$ঃ ২২ মাত্রী। ৭ তালী। ১৫ কোশী। ২1৪181২1৪1২।৪ ছন্দ। 
ঝাখি গুরুগুরুগুরুগুরু | জ 
পি হিরা হিরা গাগা! 
১৫ 9 








হ্‌ 90০ 90 ৬1 | ৩০ ৩০ ৪] 
] 
ঝা গুরুগ্ুরুগুর গুরু জাঘি না দিবা ঘেনা 








৪ 0 ৫ 0 9 9 
ঝা গুরুগুরুগুরুগুরু | জাখি না তেটে 'খিটি 

আর পর্ণ | আর 
ঙ | ও 





৭ ০9 ০ ০9 
ইন্্রভাষ তাল £ ২৬ মাত্রা। ৮ তালী। ৫ কোশী। ১৩ কাল। 
8181২181২1৪1২৪ ছন্দবিভাগ । 





তা - গুরুগুরু তাখি নেতা থিটি |'তা - গুরুগ্তরু তাখি নেতা থিটি 
]. ৫ পরল স্পট পা 1] সি রর 
৫ ৩ 0 ০ হ্‌ ৩ 0 5 


তাখি গুরুগুর 
০০ 


তি 5 ৪ ৩ , গ 





তাৎ তা তেটে তে [সণ হজ 
সস সারি পরি স্পা | সরা 
€্‌ 





হা দিতি ভা 


৮ ও [৪1 গ ] 


তাৎ তা চন গুরুগুরু 
বঙ্গ রশ | রি || সির 
১৬ ০ 90 ৩ ণ ঃ 





১৯০ সংগীত মনীষা 
বিষমপঞ্চম তাল £ ৩২ মাত্রা। ৫ তালী। ১১ কোশী। ১৬কাল। 
91৮1৮181৮ ছন্দবিভাগ । 
[তাত তাতা শত জজ | তা তিনি হদা বিভাগ 
১৫ জজ ণ গু ২ ০ ০0 ০ ০0৩ ০ ও রঙ 


তা - তি নি তেন দা খিখি তাখি 
৩ ০09 ০ ডে ০ $ ৩ 





হত - শু 
৪ ৩ 9 ৩ 


তা-তি নি তেন দা খিখি টানি 


৫০ 0 ০ 0 ০ 0 ৩ 


গঞ্জন তাল 2 ৩২ মাত্রা। ৪ তালী। ১২ কোশী। ১৬কাল। ৮৮1৮৮ 
ছন্দবিভাগ । 


তা - তিনি তেনদা খি টি 
২ ০ 9 ০ 9০9০ ০ ০ ৩ 


হর কাড়ি 


১৫ ০ 0 ০5 ০ ০ 0 ৩ 








তা - তা - - গুরুপ্তরু তিনি খি টি 
০ ূ 


৩ ০৪০ 5 0 ০ ০ ০ 


তা - তা - খিখি শে হে [ 
আজি সরল 
৪ ০ 0 ০ ৬, ০ ৪1 শু 


বীরবিক্রম তাল £ ৩৬ মাত্র!। ১ জোড়াতালী। ৩ ছুটাতালী। ৩ তালী 
১৩ কোশী। ১৮ কাল। ৮৮৮৪৮ ছন্দবিভাগ। 


ঝা তাঝাঝাতাঝাঝাঝ৷ 
১০ 0 ০ ০ ৩০ 9 ০ 





ঝ।তাবাঝাতাঝা ঝাঝা 
41 


বা - ঝা - ঝেনদা থিটি ঝাতা তাতা - গুরুগ্ররু 
সর টি 


৩ ০ ০0০ ০ 0 ০ 90০ ০ | ৪ গু ৫. ০ 





ঝাখি তা তি নিতেন দা ক! 
ডে ৩ 


৫6 ০ 0 ০0 ৩ 


তালশাস্ত্র ১৯১ 


শশীশেখর তাল £ ৪৪ মাত্রা। ৬তালী। ১৬ কোশী। ২২ কাল। 
৮1৮1৪1৮1৮1৮ ছন্দবিভাগ । 


75788 
১৫ ০ টড ০ 0 ০ 0 ০ 


ঝাতাঝাবঝাতাঝাবাবঝা 
২ ০ 0 ০ 09 ৩ ০0 ৩০ 








ধেই যা গুরুগুক গুরুগুরু 
টি রানি 
৬ চি টে ৩ 


ঝা- তিনিতিন দা খিটি 


৪ ০ 0 ০ ৪, ০ 0 5 








তা - তিনিতিনদা খিটি 


€ 5 0 ৩০ ণ ৩ 0 ৩০ 


তা - তা - 'তা - খিখি তাখি 


স্‌ 
৬৩ ৩০ 90 ০০0০ ০ ০ রা! 





মৈ-তৈ তাল বিবরণ ১ মনিপুরে প্রচলিত তাঁল পদ্ধতিকে টি তৈ 
তাল বলে। প্রাচীন মণিপুরী সংগীতে “কামবপী তাল" নামে রুদ্র, গনেশ, 
নবগ্রহ, গন্ধব, বরপুট, খরপুট, বিদ্যাধর, ছুটা লেহযতি, খরষতি বা খরপরি, 
যতিমান বা মাঠপরি, খামার, জিকিরী, একতালী প্রস্তুতি তালের প্রচলন 
ছিল। কালক্রমে এই তালগুলি অপ্রচলিত হযে পডে। বর্তমানে সেখানে 
বপক, ব্রিপুট, তাজ্জাউ, রাজমেল, তানচপ, মেনকুপ, স্রক্কীক ( রূপকর্কাট! ), 
'অচৌবা ( বড়ত্রিতাল ) বম্প প্রভৃতি প্রচলিত । 


৬ এই তাল পদ্ধতিতে তালাঘাত, অনাঘাত গ্রস্তৃতি প্রদর্শনের রীতি বৈশিষ্ট্য- 
পূর্ণ । যেমন, তালাঘাত্ত ডান হাতে হলে “যে, এবং ব! হাতে হলে “ওই” বলা 
হয়। প্রতিটি ছন্দবিভাগেই তালাঘাত হয। “ফাক” “ওই” প্রভৃতি ক্রিয়া 
শুধু সমতা! রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। সম-আঘাত সবদ। ভান হাতে এবং অন্তান্ত 
তালাঘাতগুলিতে দুটি হাঁতই ন্বিধান্্যায়ী ব্যবহৃত হয়। ভালাঘাত ক্রিয়ার 
আর একটি বিশেষত্ব হোল এই যে, তিনটি তালাঘাতযুক্ত তালের প্রথম ও 
ঘ্বিতীয় তালাঘাতটি ডান হাতে এবং তৃতীয়টি বা হাতে হয়। কিন্তু চারটি 
তালাঘাতযুক্ত তালের প্রথম ও তৃতীয়টি ডান হাতে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থটি 
বাহাতে হম্ন। আবার একটিমাত্র তালাঘাতযুক্ত তালে ডান হাতে তালাঘাতের 
পরে মধ্যস্থানে সমতা রক্ষার্থে বা হাতে স্বৃছ তালাঘাত কর হয় । 


টিন সংগীত মনীবা 


এই পদ্ধতিতে কোন কোন তালাবর্ভন কীর্তনেব মতো! তিনবার বাজানোর 
রীতি আছে, যেমন, 'রাঁজমেল” তালটি তিনবার বাজিয়ে ২১ মাত্রীর পূর্ণাবর্তন 
কর! হয়, তখন এই তালের গতি হয় বিলঘ্িত লয়ে। কর্ণাটক তাল- 
পদ্ধতির সঙ্গেও এর কিছু কিছু সাদ্ৃহ্য দেখা যায়। কারণ কর্ণাটক পদ্ধতির 
মতোই এর তিম্র ও চতত্্র জাতিভেদাহুসারে তাল বিস্তার করা হয়। যেমন, 
তিন্র জাতিতে ত্রিপুট তালটি ৩1২২ মাত্রীর, আবার চতশ্র জাতিতে তা ৪1২২ 
মাত্রার ছন্দ বিভাগ হয় । তবে এর মূলগত নিয়মে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 


প্রাচীন দেশী তালপদ্ধতির অনুসরণে এর মাত্রার সংখ্যা, নাম প্রস্তুতি 
নিশ্চিত কর হয়েছে । যেমন, 


অনুদ্রত ১ অক্ষর ₹£ মাত্র 
দ্রুত ২ ৯ 5 
দ্ববিরাম ৩ » 9 
লঘু ৪ ৮) ৯ ১ 
লবিক্লাম ৬ ৯» ১২৯ 
গুরু ৮ ৪ ২ ১৯ 
প্রত ১২. 3 ৩ ১) 


এই পদ্ধতির তালের প্রসঙ্গে যে শব্গুলি প্রচলিত সেগুলি এইরূপ £__ 


তালাঘাত --  তাস্থা। বিলম্বিত --- অতগ্পা। 

ফাঁক _ খতহাই।  নধ্যলয় . 77 মযায়। 

মান্র। - মাত্রা । টি দি 
অভিবিলদ্বিত -- রয়ায়াতপ্না ৷ 

সমাঘাত _-  তানকোক। ভা. লিনা 

ন্ব তালাঘাত -- অনিশুবা । ঠেকা _ অপুং। 

৩য় তালাধাত -- অনুমশ্ডবা। অতীত - হাইগত পদলোবা 


৪র্থ তালাধাত -- মরিশুবা। অনাগত -- অন্গত। 


তালশাস্ ১৯৩ 


মণিপুরী সংগীতে সাধারণত শ্রখোল বা মাদল বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যবত হয়। 
বর্তমানে তবলার ব্যবহারও কদাচিৎ দেখা যায়। 


মৈ তৈ পদ্ধতির মৃল্ল তালগুলির বিবরণ একটিমাত্র জাতিভেদ অনুসারে 
অতঃপর দেওয়া হোল। 


তান্চপ £ ৪ মাত্রা । চতম্রজাতি। ২ আবর্তন । সমপদী। 


[ভি-ও শু]থ ভি জিন] 


মেন্কুপ £ ৬মাত্রা। তিশ্রজাতি। ২ আবর্তন । সমপাদী। 
[রি - তেন|তা খিন থেই| তা খিতা ১ তা 


উপরোক্ত তাল ছুটিকে মণিপুরে শাস্ত্রীয় “একতাল*ও বলা হ্য়। 
( তান্চপ'কে চতশ্রজাতির এবং *মেন্কুপ'কে তিশ্রজাভির একতাল বলা হয় )। 


রূপক £ ৬মাত্র!। মিশ্রজাতি। বিষযপদী | 


৬৬ ০০৯ । 
০ রি তির ১ ২. 


ত্রিপুট : ৮মারা। চতশ্রজাতি। বিষমপদী । 
৪০৮ ৪:০৫ ৮১! 
2. 
তিশ্র জাতিতে এই তালটি ৭ মাত্রা এবং ৩২২ ছন্দাযুক্ত হয় । 
রূপকক্কাটা £ ১০ যাব্া। মিশ্রজাতি। বিষমপদী। 
ধিন ধিল্নত্র | ধিনু তেন্তা তেন্তা, তেস্তা | থেন - - ত্র 
] ৩ তি ও ৩৩ ও] 
এই তালটিফে মণিপুরে 'নুরফীক এবং শস্ত্রীয় “কলিঙ্গ মঠ” তালও বলা 
হয়| (চার মাত্রার মধ্যে সাম্য রক্ষার জন্ত একটি করে 'ফাক' প্রার্শনের 
রীতি আছে )। 


১৩ 


১৯৪ গীত মনীষা 
রাজছেল / ভূষপ1 : " মাত্র । মিশ্রজাতি। ৩ আবর্তন । বিষিমপ্দী। 


[ডি-শু- [শুভ -শ-| 
+ ২ 7 

৫1 

ই 7 ২ 

এই তালটিকে মণিপুরে কীর্তনাঙ্গ “লোঁফা* তাল এবং শাস্বীয় “রথ্যা, তালও 
বল! হয়। সাধারণত এই তালটি বিলম্বিত লয়ে পরিবেশিত হয় । 


তাঞ্জাউ ১৪ মাত্রা । চতশ্রজাতি। দুই আবর্তন । বিষমপদী। 


25০1 থেন ৪ থেন - থেন তা - - টা 
এ তু টি | ৪ 
তা - [তা-থেনতা |তাথেন - খেন|তা- - স্তর 








এই তালটিকে মণিপুরে শাস্্রীয় “বর্ণযতি* ও সঞ্চয়” তাঁলও বলা হয় । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ভীজ্ল্লীন্ভি এঞ্রসক্র 


প্রপদ্ £$ ভারতবর্ষের এক অতি প্রাচীন গীতরীতি হোল ঞ্ুপদ। এই 
শবটি গ্রবা, রবপদ ইত্যাদির বিবতিত রূপ। এব অর্থে স্থির এবং পদ অর্থে এখানে 
গানের ভাষা । এর সাংগীতিক সংজ্ঞা হোল-_যে গানের পুনরাবৃত্তিকালে স্বর 
ও শবসমূহ তাঁল স্থান-্রষ্ট হয়না! তাকে ধ্রুপদ বলে। ভারতের যাবতীয় 
গীতরীতির মধ্যে এর স্থান ও সম্মান সর্বোচ্চ ভাগে । বা, প্রবন্ধ প্রস্ভৃতিকে 
এর পুববর্তাঁ ৰূপ বলা যায়। প্রবন্ধ গানের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন তাল 
ব্যবহৃত হোত । 

মধ্যযুগে ঞ্রপদ গায়ক্দের বলা হোঁত কলাবস্ত। এপ গান তখন চরম 
উৎকর্ধলাভ করেছিল। প্রসঙ্গত গোপাল নায়ক, হরিদাসম্বামী, বৈজ্ঞু, 
তানসেন, যদুভট্ট প্রমুখ প্রপিদ্ধ ধপদ-রচয়িতা ও গায়কগণ উল্লেখযোগ্য । 
কধিত আছে যে, বর্তমানে প্রচলিত গ্ুপদ গীতরীতির প্রচলন করেন বৈজঞু এবং 
তানসেন প্রমুখের! এর নানাভাবে প্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। 


ধপদ বিশুদ্ধ রাগে রচিত হয়। এর প্ররুতি গভীর, গতি ধীর, স্থির ও 
অচঞ্চল এবং শুঙ্গীর, বীর, ভক্তি বা শান্ত রসবুক্ত হয়। আধ্যাত্মিক উপাসনা 
গ্রকৃতির বর্ণনা, রাঁজার .গুণগান প্রভৃতি এর রচনার বিষয়বস্ত। সীধারণতঃ 
এর চারটি তুক বা ধাতু ( বর্ণ বা অংশ) থাকে। ছুটি অংশযুক্ত ফপদও কদাচিৎ 
দেখা যায়। এতে মীড়;) গমক প্রস্ভি অলংকারাদির প্রয়োগ হয় কিন্ত 
তান প্রয়োগ হয় না। সম, অতীত, অনাগত প্রস্তুতি গ্রহভেদ তথা ছগুণ, 
চৌগুণ প্রভৃতি লয়কারী ( বাটোয়ার। ) সহযোগে এই গান অত্যন্ত বিচিত্ররূপে 
প্রকাশিত হয়। এতে চৌতাল, স্থরফাক, বীঁপতাল, তেওরা, ব্রহ্ষ, কত্র 
প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত তথা মৃঙ্গ ( পাখোয়াজ ) সহযোগে গীত হয়। 


১৯৬ সংগীত মনীষা 


ধপদ গাষকদ্দের গাযনবৈশি্া অনুসারে ঞ্রপদ্দ গানের চারটি শ্রেণীবিভাগ 
( ঘরাণ! ) প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্ষে হাকিম মহণ্মদ ইমাম তার 'মাদছুল 
মৌসিকী' গ্রন্থে বলেছেন যে, বাদশাহ আঁকবরের দরবারে সংগীতের চারজন 
মহাগুণী ছিলেন। ১। তানসেন, ২। রাজা সমোখন সিংহ, ৩। রাজা 
ব্রজচন্র ব্রাহ্মণ এবং ৪ । শ্রীচন্দ্র পাজপুত। এঁদের গায়নবৈশিষ্ট্য থেকেই নাঁকি 
এই চারটি শ্রেণীর (বাণী উৎপন্িছি। এই শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়বপ £-_ 


১। তানপেন। গোববহারবাণী (শুদ্ধবাণী ), ধীর ও শান্ত গ্রকতির 
গন । 


২। রাজ| সমোখন মি" । কীণকাঁর | খগ্ডারবাণী। ইনি খণ্ডার নামক 
স্থানের অধিবাসী ছিশ্নে । এর সংগীত ছিল তীব্ররস প্রধান, চঞ্চল, 
বেগময, এশ্বর্যমগ্ডিত ও বৈচিত্র্যপুর্ণ। 


৩। রাজা ব্রজচন্দ্র ব্রাঙ্গণ। ডাগুরবাণী। ইনি ভাগুর নামক গ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন । এঁর সংগীত ছিল সরল ও লালিত্যম্ষ, গতি 
সহজ কিন্ত ঠিন স্বরবিন্তাস ও বিচিত্র কাকুকার্ধপূর্ণ । 

৪ । শ্রীচন্্র রাজপুত । নোহারবাণী। ইনি নোহার নামক স্থানের 
অধিবামী ছিলেন। এঁর গান ছিল জোরদার ও আশ্চর্য 
রসোদ্দীপক | ত্বই-তিনটি স্বর লংঘন করে স্বর প্রযোগ ছিল এর 
রচনাবৈশিষ্ট) । 


সংগীত পণ্ডিতেরা এই বাণীগুলিকে যথাক্রমে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ও 
মেবকের পদ্দে অভিবি্ত করে শ্রেণীভাগ করেছেন। প্রাচীন গ্রামরাগের 
অন্তর্গত শুন্ধা, ভিন্ন, বেসরা, গোড়া প্রভৃতি থেকেই নাকি এই বাণীগুপির 
উৎপত্তি ।' ৃ 

ছুঃথের বিষয় বর্তমানকালে এই বাণী-বৈশিষ্ট্যগুলি লুপ্তপ্রায়। এমন কি 
ঞপর্দ গানের প্রচলনও লোপ হতে চলেছে। 

থামার  ধামার একটি তালের নাম। রাধারুষ্ের হোলিখেলার বর্ণনা- 
মূলক গান ধামার তালে গাগ্য়া হলে তাকে বলা হয় ধামার। এঞুপদের 
তুলনান্ ধামার কিঞ্চিৎ লঘু গ্ররুতির এবং অধিক অলংকৃত হয়। এতে শুঙ্গার 
রস তথা নওহার বাণীর প্রাধান্ত বেশী। পূর্বে ঞ্পদের পরে ধামার গাওয়ার 
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রীতি ছিল। এখনও গ্রপদের মঁসরেই এর স্থান এবং ঞুপদের পরেই এর 
স্মমান। 

ঞপদের মতো! ধামার গায়কেরও উত্তম স্বর, তাল ও রাগ-জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন । ঞুপদের মতোই এতে মীড়, গমক, গ্রহভেদ প্রসূতি প্রয়োগ করা 
হয়। এ ছাড়া আড়, কুয়াড় প্রসূতি কঠিন লয়কারী সহযোগে বিবিধ ছন্দ- 
বৈচিত্র্য প্রদর্শন এর প্রধান বৈশিষ্ট্য । একে অনেকে খেয়াল, সাদর! প্রস্তুতি 
গীতরীতির জনক বলে মনে করেন। ধামার গানের প্রসিদ্ধ রচয়িত। হিসাবে 
সদারঙ্গ, অদারঙ্গ প্রমুখ উল্লেখষোগ্য । 

ধামার তাল ছাড়াও একপ্রকার হোরীগান প্রচলিত ছিল যা £রী অঙ্গে 
গাওয়। হেতি। এগুলি ছিল হোলি বা বসস্ত খতুর বর্ণনামূলক । এতে যত, 
চাঁচর, দীপচন্দী প্রস্ততি তাল ব্যবহৃত হোত। অবশ্য এই তালগুলির সঙ্গে 
ধামার তালের মুলগত 'এক্য আছে। তবে লয়েব গতি ও তাল প্রয়োগ 
রীতি ভিন্ন। হুঃখের বিষয় ঞ্চুপদের মতো! ধামার গানও ক্রমে লোপ হতে 
চলেছে। 


খেয়াল ২ খেয়াল একটি ফার্ী শব! এর ঘর্থ কল্পনা বা বিচার । 
মধ্যযুগের প্রারস্তে পদের নিয়মাবলী লংঘন করে বিবিধ অলংকারাদি সহযোগে 
ঞ্পদ গাওয়ার প্রচলন হয়। সেই যথেচ্ছাচারিতার জন্ত এর নামকরণ হয় 
খেয়াল । শোনা যায় বিখ্যাত আমীর খুসরে। এই গীতরীতির প্রবর্তন করেন। 
পরবর্তাকালে এই গীতরীতি, বিলম্বিত বা বড়োখেয়াল এবং ভ্রুত বা ছোট- 
থেয়াল এই ছুটি শ্রেণীতে নিয়ন্ত্রিত হয় । কথিত অ।ছে যে, ১৫শ শতাব্দীতে 
জৌনপুরের সুলতান হুসেন শকাঁ বিলিত এবং ১৮শ শতাব্দীতে মহম্মদ শাহের 
দরবারী গায়ক সদীরঙ্গ ক্রুতখেয়াল গীতরীতির প্রবর্তন করেন। সদারঙ্গ 
খেয়ালের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসাবে স্বীকৃত। 


স্থায়ী ও অন্তরা এই ছুটি অংশে খেয়াল রচিত হয়। এর প্রকৃতি 
চঞ্চল তথ! গঙ্গার রসাত্মবক হয়। রাধাকষ্চের লীল। বিষয়ক বর্ণনাই এর 
প্রধান বিষয়বস্ত। এতে তান অলংকারাদির বহুল প্রয়োগ হয়। বীয়! তবল! 
সহযোগে ত্রিতাল, একতাল আড়াচৌতাল, তিলুয়ারা, ঝুমর1 প্রত্ৃতি ভালে 
গাওয়। হয়। খেয়াল গানের ভিজিতেই টগ্লা, ভজন, ঠূংরী, তরাণা, ভ্রিবট, 
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চতুরঙ্গ, রাগমাল।, লক্ষণগীত, স্বরমালিক! প্রভৃতি এবং যন্ত্রসংগীতের ইমদাদখানি, 
মসীদখানি প্রস্ভৃতি নানাবিধ গতের স্থষ্টি হয়েছে । 

বিলঘ্দিত খেয়াল ঞ্ুপদের মতোই সংযত ও গাভীর্ষপূর্ণ কিন্তু এতে স্বর ও 
বাণীর পুনরাবৃত্তিকালে তেমন কঠোরত! অবলম্বন কর] হয় না । রাগের শুদ্ধতা 
ও তাল রক্ষা! করে, গানের শব্দসমূহকে যথেচ্ছ স্রাস্তর করা, বোলতান ও বিবিধ 
্বরবিস্তাস প্রয়োগ কর এর বৈশিষ্ট্য । শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতি ও ক্ষমতান্ঠুসারে 
এগ্তলির প্রয়োগ করে খেয়াল গান কর! হম । ছোটখেয়াল অপেক্ষাকৃত চঞ্চল 
প্রকৃতির হয়। বে ও ছোঁট খেয়াল একই আসরে পরিবেশিত হলে সাধারণত 
একই রাগ ব্যবহৃত হয় | প্রীরন্তে ফপদ, ধামার বা আঁলাপগান করার রীতি 
আছে এবং পরিশেষে ভজন কা ঠংরীগান করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত বা! হয় । 

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যান্ুসারে খেয়াল গানের অজন্ম ঘরাণার প্রচলন দেখা যায়। 
এগুলির মধ্যে সেনী ঘরাণাই শ্রেষ্ঠ হিসাঁবে স্বীকূত । এছাড়া অন্যান্ঠ ঘরাণার 
মধ্যে গোয়ালিয়র, আগ্রা, দিল্লী, উদয়পুর, অব্রৌলী, বেনারস, বিষ্ণুপুর, জয়পুর, 
কিরাণা, পাঞ্জাব প্রস্ততি উল্লেখযোগ্য । 

টগ্পাঠ টপ্পা একটি হিন্দী শর্খ' এর অর্থ অন্তর, লম্ফন প্রভৃতি । 
প্রাচীন “বেরা: নামক গীতিরীতি থেকেই নাকি এর উৎপত্তি । এঁতিহাসিকদের 
মতে এটি পাঞ্জাবদেশীয় উট্‌চালকদের জাতীয় সংগীত ছিল। পরবর্তীকালে 
লক্ষৌর নবাব আসফদ্দোল্লার দরবারী গায়ক অযোধ্যানিবাসী, গোলাম নবি 
( শোরী মিয়া!) এই গীত্তরীতির সংস্কার সাধন তথা উচ্চাঙ্গ সংগীতের আঁসরে 
উন্নয়ন করেন। 

খেয়াল গানের মতো! টঙ্লাও ছুটি অংশে রচিত ও গীত হয়। সাধারণত 
সিন্ধু, কাফী, ঝিঝিট, খামাজ, পিলু, বরবা প্রভৃতি রাগে টগ্লা গাওয়! হয় । 
সব রাগে টপ্পা হয় না। যৎ' মধ্যমান প্রস্ততি তালে অথবা তালছাডা টগ্না 
গাওয়া হয়। টপ্লা সাধারণত প্রেম বিষয়ক হয়। এর তান, বিস্তারাদি 
খেয়াল থেকে ভিন্ন কিন্ত অত্যন্ত স্ললিত হয়ে থাকে । এতে জমজম নামক এক 
বিশেষ প্রকার দানাদার সর প্রয়োগ হয় যা সকল শিল্পীর দ্বার! প্রকাশ করা৷ 
সম্ভব নয়। এতে শিল্পীর অত্যন্ত রেওয়াজী ও সুমধুর কগুম্বর তথা উত্তম লয়জ্ঞান 
: থাকা প্রয়োজন । বরং বলা যাঁয় যে, শিল্পীর অভ্ুত এক স্বর প্রয়োগ কৌশলের 
অধিকারী হওয়া আবশ্যক | 
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বাংলাদেশে টগ্াগান রচর্লিতা হিসাবে রামনিধি গুপ্ত ( নিধুবাবু ), শ্ীধর 
কথক, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । 


ঠুতরী £ £রী খেযাল্পের পরবর্তাঁ রূপ এবং একটি ক্ষুদ্র ও চটুল প্রকৃতির 
শঙ্গার রসাত্মক গীতরীতি। খেয়াল গায়কেরা কল্পনা ও কবিত্বশক্তির 
আতিশয্যে রাগ বিস্তারের সময়ে বিবিধ স্বরবিস্তাস ও অলংকারাদি প্রয়োগকালে 
কিঞ্চিত ব্রীতিভ্র হয়ে পডতেন, "তাঁর থেকেই এই গীতরীতির উতৎপত্তি। 
প্রথম দিকে ঠূংরী যে খেয়ালের মতো গম্ভীর ছিল, ঠুংরী সম্রাট মৈজুদ্দীনের 
রেকর্ডগুলি শুনলে সে কথা বোঝ! যায় । ক্রমে ব্বতস্ত্র রূপ গ্রহণ তথা বিভিন্ন 
ঘরাণার প্রবর্তন হয়। 


লক্ষৌর নবার ওয়াজেদ "মালি শাহ $পী রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন । 
কথিত আছে, তাঁর দরবারেই নাকি এই গীতরীতির উৎপত্তি হয় । তবে কেহ 
কেহ বলেন যে, লক্ষৌ 'ঞ্চলের গ্রাম্য সংগীত হিসাবে মহিলারা নাকি ঠংরী গান 
করতেন। 


খেয়ালের মতো» স্থায়ী ও অন্তরা এই ছুটি অংশে, প্রেমবিষয়ক সংক্ষিপ্ত শব্খ- 
বিস্তাস সহযোগে ঠংরী রচিত ও গীত হয়। টগ্পার মতো কাফী, খমাঁজ, ঝিঁঝিট, 
পিলু বরব।, ভৈরবী প্রসৃতি রাগে ঠংরী গাওয়া হয়। তবে বর্তমানে কুশল 
গায়কেরা অন্তন্ক রাগেও £ংরী গেয়ে থাকেন। এতে যত, আদ্ধা, কাহারবা, 
দাদর! প্রভৃতি তাঁল ব্যবহৃত হয়। বিবিধ স্বরবিস্তার ও অলংকারাদি 
প্রয়োগের পরে মুখে (স্থায়ী ) ফিরে আসার সময়ে এক বিশেষ কায়দাতে তবল। 
বাজানে৷ হয়, যাকে “লগ-গী' বলে। এতে রাগের শুদ্ধতা তেমন কঠোরভাবে 
রক্ষিত হয় না। বরং মূল রাগ-রস অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন রাগের ম্বরবিস্তাস 
প্রয়োগ করাই কৃতিত্বের পরিচায়ক । এছাড়! ঠূংরী গানে স্বর ও শব্দৌচ্চারণ- 
কালে নানাবিধ অর্থপূর্ণ ইঙ্নিত ও অর্গভঙ্কি করার রীতিও লক্ষিত হয় । ঠ্‌রী 
নাঁষে একটি রাগ তথা একটি তালের সন্ধানও পাওয়৷ যায় । 


ঠংরী গানের তিনটি প্রধান ঘরাণা আছে। বেনারস, লক্ষৌ ও পাঞ্জাব 
ঘবরাণা। বেনারসের ঠরী খেয়াল অঙ্গে রচিত হয় এর প্রকৃতি গম্ভীর, স্বরের 
চটুলতা কম এবং অন্তান্ রাগের মিশ্রন ধুব সংযতভাবে কর! হয়। প্রসিঞ্ধ 


২০০ ংগীত মনীষা 


মৈজ্ুদ্দীন খাঁকে এর প্রধান প্রচারক বলা যায়। লক্ষৌর ঠৃরী অপেক্ষাকৃত 
চপলতাপুর্ণ ও দ্রুতগতি সম্পন্ন । এতে স্বরের একক প্রাধান্যের চেয়ে অলংকারিক 
শবের প্রাধান্ত বেশী । এতে গিটকারা, মুরকী প্রতৃতি অল"কারের অত্যধিক 
ব্যবহার হয়ে থাকে। পাপ্জাবী ও লক্ষৌর ঠুবীতে বিশেষ প্রতেদ নেই। 
পাঞ্জাবী ঠৃংরীর বৈশিষ্ট্য হোল, এতে সেখানকার গ্রাম্য স*গীতের কতগুলি 
বিশেষ অলংকার ব্যবহৃত হয়। 

তর্বান। / তেলেনা1 2 গ্রাচীনকালে “ও অনস্ত হবি শারায়ণ”, “ তুহি 
পরমত্রন্ষ” প্রভৃতি উপাসনাদি ( ঞবপদ ) গাওয়া] হোত । শোন] যায় মধ্যযুগে 
মুসলমান গায়ক শিল্পীর সেই সংগতে এখন আকৃষ্ট ও প্রভাবি৩ হয়েছিলেন যে, 
“নোম তোম রি রে না" প্রভৃতি অর্থঠীন শব্ধ-সহযেগে ওই সকল উপাসনাদি 
অন্থকরণ আরম্ভ করেন এবং কানক্রমে তরান। বা তেলেনা গীতরীতির 
উৎপত্তি হয়। কথিত 'আছে প্রাসদ্ধ আমীর খুসরেো। এই গীতপীতির 
আবিষফারক। 

কিন্তু তরানার বচন! ভঙ্গীতে শব্-ঝংক[র, ছন্দ-মাধুষ £ভতির যে সকল 
পরিচয় পাওয়া যায তাঁতে একে শুধুমাত্র মধ্যযুগের রচনা বলে মনে হয় না। 
পূর্ববর্তী শাঙ্গদেব সংগীতে “তেন তেনা” গতি নিরর৫থক শব্খ ব্যবহাবের কথ! 
উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন স্তোভ, বহিগীঁত প্রভৃতি গীতবাতিতে এইবপ নিরর্থক 
শব্দ প্রয়োগের রীতি ছিল । মনে হয এই ধরণের গীত বা! গীতাঁংশের প্রচলন 
প্রাীনকাল থেকেই ছিল, যা মধ্যযুগীয় সংগীত প্রতিভাবানদের প্রভাবে উৎকর্ষ 
লাভ করে একটি হ্বতন্ত্র গীতরীতিতে বূপাধিত হয়েনুছ। 


তবানা খেয়াল গানেরই এক প্রকারভেদ, খেয়ালের মতোই ছুটি অংশে রচিত 
এবং তান অলংকার ও ছন্দ-বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে থাকে । তবে খেয়ালের থেকে 
এর গায়নরীতি যথেষ্ট কঠিন এবং সাধনাসাপেক্ষ ৷ বাহাদুর খা, তানরস খা, 
নথ, খ। প্রমুখ অতিগুণী তরানা গায়ক ছিলেন ' 


তরানাতে ব্যবহাত শবগুলি ( তাদিম, তাদিয়ানা, নোম, “তাম, দেরদের, 
'আলালুম ইত্যাদি) সম্পূর্ণ নিরর্থক হলেও এগুলি, গঠনগ্রণালী, ছন্দ ও 
লয়মমাধুর্য প্রস্তুতিতে অন্থপম। পরব্তাঁকালে তরানার ভিত্তিতেই নাকি 
রেজাখানী গতের কৃষ্টি হয় । 


গীতরীতি প্রসঙ্গ ২০১ 


কাগমালা 8 কয়েকটি রাগ একটি গানে প্রকাঁশ কর] হয় বলেই এর নাম 
রাগমাপা। এর বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রাগের বর্ণন! ও শ্বরবিক্টস থাকে । 
এই গানে ব্যবহৃত রাগগুলির নামোল্লেখও গানের নির্দিষ্ট অংশে কর] হয়। 
খেয়াল ও ধপদ উভয় গীতব্নীতিতেই রাগমাশ। রচিত হয়। বর্তমানে এই 
গীতরীতি প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে । 


ভ্রিবট £ ব্রিবট তরানারই এক প্রকারভেদ মাত্র। তবে এর গীতরীতি 
তরাঁনার চেয়েও কঠিন। শরাণা, সরগম এবং মৃদক্গের বোল এই তিনটি অংশ 
নিযে রাগ ও তালযোগে ত্রিবট রচিত হয় । এই অংশত্রয়ের কোন এক স্থানে 
ত্রিবট” শবটির উল্লেখ থাকে । এতে মৃদর্দের বোল অধিক থাকে, যা! সুরে 
উচ্চারণ কর] যথেই সাধনা সাপেক্ষ । এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই ত্রিবট গানকে 
বিশেষ্বপে মাধূর্ষমপ্তিত করে তোলে । বর্তমানে এই গীতরীতিও লুপ্ত প্রায়। 

চতুরজ £ চারটি অংশযুক্ত বলেই এর নাম চতুরঙ্গ । খেয়ালের সঙ্গে 
ব্রিণট যোগ করে এই গীতন্ীতি সুষ্ট | অর্থাৎ এই গাঁনে খেয়াল, রানা, সরগম 
ও মৃদঙ্গের বোল এই চারটি অংশ যথাক্রমে গাওয়া হয়। শেষ অংশে সুললিত 
বোলযুন্* একটি পরণ' থাকে । এই গীতরীতি অনেকটা খেয়ালের মতে। তবে 
এতে তান, অলংকারাি খুব কম থাকে । বর্তমানে এই গতরীতিও লুপ্তপ্রার় । 

লক্ষণগীত $ রাগ বিশেষের বাদী, সমবাদী, ঠাট, স্বররূপ, বজিত শ্বর, 
গাইবার সময় প্রভৃতি শাস্ত্রীয় র্ণনা যে গানে থাকে তাঁকে লক্ষণগীত বল। হয় । 
শিক্ষার্থার পক্ষে লক্ষণগীত বিশেষ মহত্বপূর্ণ। কারণ পণ্ঠ্যতালিকার রাগসমূহের 
লক্ষণগীতগুণি জানা থাকলে রাগৰপ এবং শান্ধীয় বিবরণ মনে রাখা খুব 
সহজ হয় । 


স্বরমালিক। £ রাগ বিশেষের স্বরূপ তালবদ্ধরূপে রচিত ব! গীত হলে 
তাকে ম্বরমালিক! বল হয়। প্রায় লক্ষণগতের মতোই এর মহত্ব । এর 
অন্থুশলনে শিক্ষার্থীর ম্বর ও রাগজ্ঞান লাভ এবং তালে গাইবার অভ্যাস 
পাক হয় । 

শ্বরমালিকা সর্বদা গীত হয়। কারণ বাদিত হলে তখন তাকে গৎ বল! 
হয়। খেয়াল ও ঠুংরী গানের অঙ্গ হিসাবে এবং চতুরঙ্গ, ত্রিবট, তরানা 


প্রস্ততিতেও ছবরর্মলিকা প্রযুক্ত হয়ে থাকে । 


২০২ সংগীত মনীষা 


গীত: নানাবিধ গানের ব্যাপক নাম হোল গীত। তবে বিশেষ একটি 
গীতরীতি হিসাবে এর সংজ্ঞা হোল-- যে সকল সাহিত্যিক রচনা করুণ ও শঙ্গার 
রসাত্মক তথা বিচিত্র সুর ও তালে রচিত এবং ভাবপ্রধান হয় তাকে 'গীত' 
বলে। এতে তান, সরগম, আলাপ, বিস্তার প্রস্তুতি প্রযুক্ত হয় না। গীত, 
গজল, আধুনিক গান প্রত্ভৃতিকে একই পর্যায়ভুক্ত বল] যায়। গীত হিন্দীতে 
রচিত এবং বিষয়-বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে থাকে। 

ভজন : রাধাকষ্ণ-লীলা, ঈশ্বরের গুণগান, লীল! ব! প্রার্থনামূলক হিন্দী 
ভাষায় রচিত গানকে ভজন বলে । মারাগী, ভোজপুরী, রাজস্থানী, দেহাতী 
প্রস্ৃতি ভাষায়ও বহু ভজন শোনা যায়। যা বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তদের দ্বারা 
রচিত এবং স্বীকৃত। তবে অন্তান্ত ভাষার ভক্তিগীত ভজনবপে স্বীকৃত নয় । 

সাধারণত ভজন কোন ব্রাগে চিত হয কিন্ত রাগ বিশেষের শুদ্ধতা কঠোর- 
রূপে রক্ষিত হয় না। এর রচনা ককণ, ভক্তি ও শঙ্গাব রসাত্মক তথ! ত্রিতাল 
কাহারবা, দার্দরা, ধমাণী গ্রভভৃতি তাসে গীত হয়। খেয়ালের অনুসরণে 
বিকাশলাভ করায স্বাধী ও অন্তরা এই ছুটি অংশেই ভজন রচিত হয়ে থাকে। 
তবে সঞ্চারী অংশ সংযুক্ত হলেও কোন ক্ষতি নেই। বরং এই সংযোজনে 
ভঙ্গনের আরও শ্রীবৃদ্ধি হবে বলে মনে হয় | 

স্বামী হরিদাস, কবীবদাঁস, ন্ুরদাঁস, গুরুনাঁনকদেব, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, 
দাছু দয়াল, ব্রঙ্গাননদ, দরিষা। সাহব, মলুকদাস, রৈদীস প্রমূখ পরম তক্তগণ তাদের 
রচনা এবং ভজন গানের জন্য চিরন্মরণীয় । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এব মনে রাখা কর্তব্য যে, গান প্রধানতঃ দুই প্রকার-- 
আসরের এবং মন্দিরের গান। আসরের গানে বহুজনের মনোরঞ্জনের জন্য 
প্রয়োজন, শ্থুরের নানাবিধ কারসাজি, চট্টুলত প্রস্তুতি, আর মন্দিরের গানে, 
আপন আরাধ্য দেবতার কাছে প্রয়োজন শুধুমাত্র অগ্তরের সহজ-সরল অভিব্যক্তি | 
ভজন হোল মন্দিরের গান । 


পাজল £ গজল উর্দু ও ফাসাঁ ভাবায় রচিত হয়। এর বিষর়বস্ত 
সাধারণত প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়াবেগের বর্ণনামূলক হয়ে খাকে। স্থায়ী ও 
পন্তর1 এই ছুই প্রকার স্থুর সহযোগে সম্পূর্ণ গানটি গাওয়া হয়। এতে 
কাহারবা, দাদরা, রূপক, পন্ভো, দীপচন্দী প্রস্ভূতি তাল ব্যবহৃত হয়। শিল্পীর 


গীতক্নীতি শুন ৩৩ 


অতি উত্তম স্বর ও ভাষাজ্ঞান এবং স্পষ্ট ও সুমধুর উচ্চারণ গজল গান গাইবার জন্য 
অপরিহার্য । বর্তমানে ছায়াচিত্রের মাধ্যমে এই গান বহুল প্রচলিত এবং 
জনপ্রিয় হয়ে চলেছে । বিখ্যাত আমীর খুসরো! এই গীতরীতির প্রবর্তক বলে 
কথিত আছে । 

কাওয়ালী £ হজরত মহম্মন্দের গুণকীর্তনই কাঁওয়ালী গানের প্রধান 
উদ্দেশ্ত ও বৈশিষ্ট্য । এটি মুমলমানদের সামাজিক গান। বিখ্যাত আমীর 
খুসরো এই গানের প্রবর্তক বলে কথিত আছে । মনে হয় হিন্দুদের কীর্ঘন- 
গানের অনুকরণে এর স্যি। 

সাধারণত উর ও ফারসী ভাবায় কাওয়ালী রচিত হয়। এর স্থায়ী ও 
অন্তরার মাঝে মাঝে “শের” থাকে যা তালছাডা! স্তরে আবৃতি করা হয় । মুল 
গায়কের সঙ্রে অনেকে মিলে একসঙ্গে হাতে তানি দিয়ে হারমনিয়ম, ঢোল 
ইত্যাদি সহযোগে কাওয়ালী গাওয়৷ হয়। এতে কাহারব।, দাদরা, পল্তে। 
প্রস্তুতি তাল ব্যবহৃত হয় । কাহারব! তাঁলটি এতে অধিক ব্যব্ৃত হয বলে 
অনেকে কাহারবা তালটিকে কাওয়ালী বলে থাকেন। খুসরোর পরবর্তীকালে 
বিখ্যাত সদাঁরঙ্গ এই গানের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেছেন । 


কাওয়ালী গানে ছুটি দলে পান্টাপা্টি (লড়াই ) করারও রীতি আছে। 
এই প্রথ| বাংলাদেশের কবিগান ও তর্ভাগানেও দেখা যাঁয়। বর্তমানে ছায়।- 
চিত্রের মাধ্যমে কাওয়ালী গান বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিষ হয়ে চলেছে । 

সাদ্দর1£ কথিত আছে যে, দ্রিলীর কাছে শাইদরা গ্রাম নিবাসী এবং 
বৈজুবাওরার শিষ্য পরম্পরাতুক্ত ভ্রাতৃঘ্বয় শিবমোহন ও শিবনাথ ঝাঁপতালের 
ধ্ুপদ গানে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতির প্রচলন এবং স্বগ্রামের নামানুমারে তার 
'সাদরা” নামকরণ করেন । 


সাদর! একটি ক্ষুদ্র ও চঞ্চল প্ররুতির শুঙ্গার রস প্রধান গীতরীতি। এতে 
অন্তান্ত তাল ব্যবহৃত হলেও ঝাঁপতালের প্রয়োগই বেশী দেখা যায় । অনেকের 
মতে সাদরা কেবদমাত্র বাপতালেই রচিত ও গীত হয়। ঞ্রুপদ ও খেয়াল 
উভয় অঙ্গেই সাদরা রচিত হয় । 


ঘ্াদরা £ উত্তর ভারতীয় এক আঞ্চলিক গীতরীতিকে দারা বলা হোত। 
দ্বাদর! নামে একটি তালও প্রচলিত আছে। চটুল ও শুঙ্গার রসাত্মক দারা? 
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গানের প্রক্কাতি অনেকট। গজলের মতো! এবং কোন এক সময়ে নাকি খুব জনপ্রিয় 
ছিল। বর্তমানে এই গীতরীতি লুপ্ত প্রায়। 


খমদা£ উদ ভাষায় বচিত মুসলমানদের একপ্রকার সামাজিক গীত- 
রীতিকে খমসা বলে। কাওয়ালী গানের সঙ্গে এব কিছুটা! সা্শ্ত আছে । 
উত্তর ও পশ্চিম ভারতের গ্রামাঞ্চলেই এব বেশী প্রচলন দেখা যাঁয়। 


লোকপংগীত : সাধারণত মানুষের স্তখ, ছুঃখ ও বেদনার কথা, ধরন ও 
পৌরাগিক কাহিনী, সামাজিক ও সা'স্বৃতিক গুভৃঁতি নান! উপলক্ষে লোকসংগীত 
রচিত হয়ঃ এবং একক ব। সমবেত কে স্ত্রী বা পুরুষ আপন আপন প্রীস্তীয় 
ভাষায় এই গান গেয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীত রসিকতা, 
প্রতিভা, ভাবপ্রব্ণতা প্রভৃতি এবং সামাজিক ও সাংস্কতিক পরিচয় পাওয়। 
যাষ। এর কোনটি প্রাণবন্ত, একানটি গুকগশ্তীর, কোনটি তালপ্রধান, আবার 
কোনটিতে তালেব প্রাধান্তই দেওযা হয না। এর গান পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ 
ও সরল কিন্তু মন্তনিহীত ভাবটি খাটি। কোন কোনটিতো উচ্চত্তরের 
আধ্যাত্মিকতা ও দাশনিকতাপূর্ণ হযে থাকে । সবচেষে আশ্ষ ও লক্ষণীষ 
বিষষ হোল এই যে, শুধু তারবর্মেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর নোকসংগীতের মূল 
ভাব ও শ্বররচনাব মধ্যে অদ্ভুত প্রক্য ও সাদৃশ্য আছে। লোকসংগীত বা 
পল্লীগীতিকে (12011 900 ) সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ 
এর ব্ছ বিচিত্র শাখা, ভৌগলিক প্রান্ত, জল-বাধু, ভাষা, সমাজব্যবস্থা। প্রতৃতি 
অন্থুারে অজশ্র ধারায় পল্পবিত। মুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষের লোকগীতির 
পরিচয় দ্বিতে গেলে, একখানি বিশাল স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হওযা আবশ্তক। তাই 
এখানে শুধু উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বিশেষ করে বা"লাদেশের কিছু লোকগীতির 
পরিচষ সংকলন করা হোল। 


শুচৈতন্যদেব নামকীর্তন প্রবর্তন করার আগে ও তার সময়ে বাংলার বিভিন্ন 
অঞ্চলে পালাগানের বিশেষ প্রচলন ছিল, যার বিষয়বস্ত ছিল গোষ্ঠলীলা, 
মানভঞ্জন, মাথুর, রাস গুভৃতি গ্রাকঞ্জের লীলাকাহিনী। এই পালাগানগুলির 
পাশাপাশি প্রচলিত ছিল চণ্ডী ও যনসাদি বিভিন্ন মঙ্গলগান, গীতগোবিন্দের 
পদগান, চর্ধাগীতি, পাঁচালী, ঝুমুর, বাউল যাত্রাগান প্রস্তৃতির । ক্রমে কথকতা, 
কবিগান, তরজা, রাম প্রসাদী, ভাটিয়ালী, সারি, জারি প্রস্ৃতি গানের বিকাশ 
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হয়। এগুলি বহু বিচিত্র ভাল, লয়, ছন্দ, ধাতু প্রস্ততির সমাবেশ অভিজাত 
দেশী রাগ রাগিনী সহযোগে লীলায়িত ছিল। আসামের বনগীত, বড়গীত 
( বরগীত ) ও মণিপুরের কীর্তনাদিতেও বাংলার গীতধারার প্রভাব স্পষ্ট । 

প্রাচীন সংগীত ও সংস্কৃতির ধার! যে বাংলাদেশে বিশেষভাবে প্রবাহিত তার 
প্রমাণ ১৭শ--১৮শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পাওয়। যায় । তখন বাংলা সাহিত্য 
পন্যে রচিত হোত এবং সুরে পাঠ করা! হোত । অর্থাৎ বাঙালীর চিরকালই 
সংগীত রসিক, তাই বাংলার লোকসংগীত সাঁধারণ সীমা অতিক্রম করে অনেক 
এগিয়ে গেছে। এগুলির স্তর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এতে 
পার্খবতাঁ অন্তান্ত অঞ্চলের মতো ছুটি বা তিনটি খবর নয়, সাতটি শ্বরেরই ব্যবহার 
করা হয়েছে। 

বারহুমাসী £ উত্তর-পশ্চিম ভীরতের বিভিন্ন স্কানে বারহমাসী গান শোনা 
যায় । রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিরহাদি লীলা, রাঁমলীল। প্রভৃতি বর্ণনার সঙ্গে 
বারোমাসের নামোল্লেখ করে একক বা সমবেত কণে স্ত্রী বা পুরুষের! চোল 
সহযোগে বা তালছাড়। এই গান করে থাকেন। 

বিরহা £ বিরহা। উত্তর ভারতীয় গোয়ালাঁদের ( যাদব ) সামাজিক গান। 
বিবাহ উৎসবে কন্তাপক্ষের লোকের! বরপক্ষের বাড়ি গিয়ে বাছ্ ও নৃতা সহযোগে 
সারারাত্রিব্যাপী এই গান করে থাকেন । 

লাবণী : উত্তর-পশ্চিম ভারতে লাবশীগানের প্রচলন দেখ! যায়। 
সাধারণত শুঙ্কার ও ভক্তি রসাত্মক তথা কাহারবা তালে এবং “চঙ্গ' নামক 
একপ্রকার বাগ্যন্ত্র সহযোগে একক অথব| সমবেত কণ্ে এই গ্রাম্যগ্ৃতি 
গাওয়। হয় । 


সাবণী £ সাবণী, উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত একপ্রকার ক্ষুদ্র গ্রাম্য- 
গীতি । বর্ধাখতুতে (শ্রাবণ মাসে) গ্রামের মেয়েরা দৌলনায় ( ঝুল! ) ছুলে ছুলে 
এই গান গায়। এতে সাধারণতঃ করুণ ও বিরহ রসাত্মক বর্ণনা থাকে । এই 
গীতরীতিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় লোকের! হিগ্ডোলে, নিহালদে, মল্হার প্রস্তুতি 
বলে থাকেন। 


কজরী / কজলী : বেনারম ও মিরজাপুরের বিভিন্ন স্থানে কজরী বা 
কজলী গানের বহুল প্রচলন দেখা যায়। এটি একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির শূঙ্গার 
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রসাত্মক গ্রাম্যগীতি। রাঁধাকুষ্ণের লীল1, বধাখতুর বর্ণন। প্রস্ততি হোল এর 
রচনার বিষয়বস্ত। 

নির্বহী £ বর্ধাঝতুতে (শ্রাবণ মাসে) ক্ষেতে কাজ করার সময়ে উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের স্ত্ী-পুরুষেরা নির্বহী গান করে থাকেন। 

চন্দৈণীঃ চন্দৈণী একপ্রকার ক্ষুত্র গ্রাম্যগীতি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
গোয়ালাদের সামাজিক গান । বিভিন্ন উৎসবে এই গান গাওয়! হয় । 

চেতী £ হোলি উত্সবের পরে চৈত্র মাসে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে চৈতী 
গান গাওয়া হয়। এই গ'ন রামলীল। বিষয়ক ও আঞ্চলিক ( পূর্ব ইত্যাদি ) 
ভাষায় রচিত তথা ঠংরীর চালে গীত হয় । 

সোহর £ উত্তর পূব ভারতের বিতিন্ন অঞ্চলে স্ত্রীলোকের শিশুর জন্মোপ- 
লক্ষে সমবেত কঠে সোহর গান করে থাকেন। এটি একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির 
গ্রাম্যগীতি । এতে প্রথমে শুধু ঢোলের ব্যবহার ছিল তবে আজকাল হারমোনিয়ম 
প্রভৃতিও সংযুক্ত হয়েছে। 

মাণ্ড : মাও একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্যগাতি। এক উৎপত্তি রাজপুতানার 
মাড়োয়াড় অঞ্চলে হলেও, উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক 
উতৎসবাদিতেও এর প্রচলন দেখা যায় । 

আল্হা : আল্হা উত্তর পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক গান। 
আল্হা-উদ্লের এঁতিহাসিক লড়াই হোল এর রচনার বিষয়বস্ত। এই ক্ষুপ্র 
প্রকৃতির গ্রাম্যগীতি অত্যন্ত তেজোদ্দীপক এবং এর ম্থুর ও ছন্দ বৈশিষ্টযপূর্ণ 
এবং বীররস প্রধান হয় । 

ঘোড়ী, বন্সা, জৌনার, জনেউ, ভাত ও গারী £ উত্তর ভারতের 
্র্ভূমি প্রস্ভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিবাহ এবং বিবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় উৎ্সবাদিতে, 
সাধারণত স্ত্রীলোকের! ঘোঁড়ী, বন্না, জৌনার, জনেউ, ভাত, গানী গ্রস্ৃতি কুত্র 
প্রকৃতির গ্রাম্যগীতি একক বা সমবেত কঠে গেয়ে থাকেন। গীতরীতিগুলির 
নামগুলিই এদের মোটামুটি পরিচয় বহন করছে। 

ঝআর : ঝুমর একপ্রকার ক্ষুদ্র গ্রাম্যগীতি। উত্তর ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ঝুমর গান শোনা যায়। যেমন গোয়ালা, নিষাঘ, 
খুটীক গ্রন্ভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা একপ্রকার ঝুমর গান করেন। আর 
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একপ্রকার হোল কজরীর ঝুমর। এগুলি বর্ধাখতুর বর্ণনাযূনক এবং বর্ধীকালে 
গাওয়। হয়। আর একপ্রকার ঝুমর শীতলাদেবীর বন্দনা উপলক্ষে রচিত ও 
'গীত হয়। 


ঝ,মুর £ উড়িস্যা, বিহার ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী 
সাঁওতাল, কোল, মুগ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের স্ত্রী ও পুরুষের! মিলে বৃত্তাকারে নৃত্য 
সহযোগে সমবেত কণে ঝুমুর গাঁন করে থাকেন। বীশী ও মাদল এবং অত্যন্ত 
সরল স্বরবিন্তাস সহযোগে এই গান রচিত হয়। তবে এর ভাষা সাধারণত 
অমাঞ্জিত ও অঙ্গীল হয়ে থাকে। একই মুর বার বার আবৃত্তি করে আদি 
রসাত্বক এই গান গাওয়। হয। নৃত্যকালে স্ত্রী ও পুরুষদের অঙ্গতঙ্কি কিছুটা 
অশালীন হলেও অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। একে মহাকবি 
কালিদাস উল্লিখিত জন্তালিকার বিবতিত ৰূপ বলে কেহ কেহ মনে করেন। 


মঙ্জলকাব্য : খ্ষ্টায় ১৩শ থেকে ১৮শ শতাব্দীকে বাংলাদেশের মঙ্গল- 
কাব্যের যুগ বলা যায়। চণ্ডা, মনসা, নীতলা, যী গ্রভৃতি নান! দেব-দেবীর 
মহিমা ও গুণকীর্তন করে বাঙালি কবিগণ তখন মঙ্গলকাব্যগুলি রচনা করেন 
যা বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে। এগুলি রাগ সংগীত 
হিসাবেই গাওয়। হোত । উদ্দগ্রাহ, ঞব ও আভোগ এই তিনা্ট অংশ নিয়ে 
বীণা, মৃদঙ্গ, বাশী প্রভৃতি বাছ্যযন্ত্রাদি এবং নৃত্য সহযোগে মঙ্গলকাব্য অসিত 
হোত। এতে বোষ্ট্র বা কৈশিক রাগ, নিঃসারু তাল তথা বিলম্বিত লয় 
ব্যবহৃত হোত। 


মঙ্গলকাব্য হিসাবে শিবমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল, ধর্মমল, 
ষঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, কৃর্ধঙ্গল প্রস্তুতি উল্লেখযোগ্য । 
ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সম্ভবত মঙ্গলকাব্যের শেষ রচন!। পু 

চর্যাগীতি £ চর্ধাগীতির প্রক্কৃতি, রচনা ও গীতরীতি সম্পর্কে কঙ্জিনাথ, 
সিংহভূপাল, শাঙ্গদেব, ব্যংকটুখী প্রমূখ শাকজীর1 উল্লেখ করেছেন। কেহ কেহ 
চর্যাগীতিকে মহাকবি কালিদাস উল্লিখিত চচন্বীর বিবত্তিত রূপ বলে মনে করেন। 
মহাকবি তার “কুমারসম্ভব' গ্রন্থে যেমন কৈশিকরাগের সঙ্গে সম্পর্কিত করে 
গীতিমন্গল, মঙ্গলগীতি, মঙ্গলপ্রবন্ধ প্রতৃতির উল্লেখ করেছেন, তেষনি বিক্রমোর্ধশী, 
নাটকে ককুতরাগের উল্লেখের সঙ্গে জণ্ডালিকা, চর্চরী, দ্ধিপাদ্দিকা প্রভৃতি 
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প্রবন্ধগীতির পরিচয় দিয়েছেন । চর্চরী বা চর্চরীকাপ্রবন্ধ বসম্তকালে নবপল্লবিত 
প্রকৃতিকে অভিনন্দন জানিয়ে হোলি উৎসবে গাওয়া হোত। চর্চরী 
দেশী ভাষায় রচিত তথা ক্রীভাঁতালে গঠিত ছিল। এবং এতে নাকি 
হিন্দোলরাগ ব্যবহৃত হোত । তখন চর্চরী নামে একটি তালও প্রচলিত ছিল। 

আমলে ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের আঁচরণমূলক গাথাগানই চর্ধাগীতি। কারণ 
চর্যা! শব্দের অর্থ আচরণ বা ব্যবহার । চর্যাপদ বা চর্যাপ্রবন্ধ যে আধ্যাত্মসাধনার 
সহকারী ছিল মেকথ! বাংলায় রচিত বজ্রযানীর্দের বৌদ্ধ দোহাগুলি থেকে বোঝা 
যায়। চর্ষ। ও বজ্রগীতিগুলি বাংলার নিজস্ব সম্পদ । ১ম থেকে ১১শ শতকের 
মধ্যে এগুলির উৎপত্তি ও পুচলন হয়েছে । 

প্রাচীনকালে পদ শব্দটি প্রায় সব সংগীতেই ব্যবহৃত হোত এবং গান মাত্রই 
ছিল প্রবন্ধ। চর্যাপদ ছিল পদ ও তাল এই দুটি অঙ্গবিশিষ্ট, অর্থাৎ তারাবলী 
শ্রেণীর প্রবন্ধ । সাধারণত এই গান বীররস প্রধান এবং সমবেত কণ্ঠে গাওয়া 
হোত। এগুলি পদ্ধতি, রাহভি প্রস্ততি ছন্দ এবং দ্বিতীয়াদি তালযুক্ত হোত। 
এর পদের শেষে অন্থপ্রীন থাকতো ৷ পূর্ণ ও অপূর্ণ ভেদে চর্যা ছিল ছুই রকম 
এবং সমঞ্রবা ও বিষমঞ্রবা ভেদে দুই শ্রেণীর । সামাঁজিক ও আধ্যাত্মিক উভয় 
উদ্দেশ্টেই এগুলি গাঁওযা! হোত । এতে রাগনামের উল্লেখ থাকলেও তা৷ শুদ্ধভাবে 
পালিত হোত না। কীর্তনের সঙ্গে এর কিছুট! সাদৃশ্য থাকায় কেহ কেহ একে 
কীর্তনের পূর্ববর্তা রূপ বলে মনে করেন ' তবে একথা ঠিক যে, চর্ধাগীতিই 
পরবর্তীকালে জয়দেবকে “গীতগোবিন্দ' রচনাষ, মহাপ্রভু শ্ীচেতন্তদেবকে নাম- 
সংকীর্তন বপায়ণে, ঠাকুর নরোত্রম দাসকে রসবীর্ভন-প্রবন্ধে রূপ দিতে প্রেরণ! 
জুগিয়েছিল। 

চর্ধাগীতির রচর্লিতারা অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। এগুলির 
বক্তব্য আঁপাতুষ্টিতে সহজ ও সরল মনে হলেও অন্তনিহিত অর্থটি সকলে 
উপলব্ধি করতে পারতো না। এর ভাষাকে তাই সন্ধ্যাভাষা, সন্ধ্যাসংকেত বা' 
সন্ধ্যাবচন বলা হোত । কারণ সন্ধ্যাকালের ঘনায়মান অন্ধকারের মতোই 
রহুন্তময়তা প্রতিটি চর্যাপদকে ঘিরে আছে। বর্তমানে চর্ধাগীতি অপ্রচলিত 
এবং লুপ্ত প্রায় । 

কীর্তন £ কীর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত বিস্তত। ভারতের প্রায় সর্বত্রই 
কীর্তনধারার প্রচলন আছে। নাট্যশাস্্কার, শৌর্য-বীর্য-গুণ-গাথা-রপ 
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স্ততিমূলক এর্বা গানকে সংকীর্ভন বলেছেন। কীর্তনের প্রচলন খুষ্টায় শতাকীর 
থচনায় বা তারও আগে থেকে ছিলগ। অর্থাৎ কীর্তন কেবলমাত্র মধ্যযুগীয় 
বৈষ্ণব সাধক পদকর্তাদের সৃষ্ট বা উদ্ভাবিত নয়। প্রাকৃচৈতন্তযুগে জয়দেব, 
বিষ্ভাপতি, চণ্ীদাস প্রমুখ পদকর্তাগণ একে সমৃদ্ধ করেছেন। অমর গীতিকাব্য 
গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবই সর্বপ্রথম পদাবলী রচনা করেন। পরবর্তঁ 
পদাবলী রচয়িতা হিসাবে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাঁস, বাসুদেবধোষ, 
ঘনশ্যাম, রায়শেখর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । তবে চগ্তীদাসের কৃষ্ণকীর্তন রচিত 
হবার পরে কীর্তন সুষ্টরূপ গ্রহণ করে। চৈতন্তদেবের আবির্ভাব বাংলার 
সমাজে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল । তিনিই কীর্তনগান সার্থকরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করেন, তাই তাঁকেই বর্তমান কীর্তনের প্রবর্তক ব্স৷ হয় ৷ বৈষ্ণব 
সাধকদের প্রভাবে ভারতের নানাস্থানে রাধারুঞ্ের লীলাবিষয়ক সংগীত বিস্তারলাভ 
করেছিল। এই প্রসঙ্গে মিথিলার বিষ্তাপতি, যুক্তপ্রদেশের বুরদীস, 
রাঁজপুতনার মীপ্াবাঈ, পাঞ্জাবের গ্রন্থদাহেব, পশ্চিম ভারতের বজ্সভাঁচার্য, 
এমনকি, রসখান, অবদর রহিমখান প্রমুখ মুসলমান কবিগণও উল্লেখযোগ্য । 
কারা রাধাকৃষ্ের লীলাবিষয়ক গ!ন রচনা করে যশম্বী "হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 
দক্ষিণ ভারতের থালবারদের নামও উল্লেখযোগা । তীর রচিত তামিল ভাষার 
পদাবলী “তামিলবেদ" নামে প্রসিদ্ধ । 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকমংগীতের ভগবতবিষয়ক বা রাধাকফ্ণের 
রূপ-গুণ-লীল! গ্রভৃতি বর্ণনাত্মক প্রশংসাগাতিতে কীর্তনের প্রভাব লক্ষিত হলেও 
এটি বাংল। ও বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ এবং বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
প্রতিচ্ছবি । বাংলাদেশের যাবতীয় গীতধারায় কীত্ঠনের প্রভাব সুস্পষ্ট । 


পদাবলীসমূহের মূল রস হোল শান্ত, দান্ড, সধ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই 
পীচটি। তবে বৈষ্ণব শান্ত্কারগণ দশপ্রকার রস্রে উল্লেখ করেছেন, ঘযথা-_- 
শঙ্গার, হস্ত, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্থত, শান্ত ও বাৎসল্য। 
গোম্বামীগণ আবার শুঙ্গাররসকে প্রাধান্ত দিয়ে বিপ্রলম্ঘ ( বিরহ ) ও সম্ভোগ 
( মিলন ) ভেদে ৬৪টি রসের অবতারণ! করেছেন । 


কীর্তন ছুই শ্রেণীর, নাঁমসংকীর্ভন এবং লীলা বা রসকীর্তন। নাম- 
সংকীর্তনের সার্থকতা হোল চিন্তশুদ্ধিলাত। নাম-মাহাত্মে কামনা-বাসনাদিতে 
১৪ 
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নিমগ্চিস্ত ধীরে ধীরে ভগবংস্বরূপ উপলক্ধিতে লমর্থ হয়। লাধারণত 
নামসংকীর্তনে, হরেক হরেকৃষ হরেক হরে হরে 
হরেরাম হরেরাম হরেরাম হরে হরে?, 


অথবা 


ভ্রীকফ্চৈতন্ত প্রভূ নিত্যানন্দ 
হরেকুষ্ণ হরেরাম শ্রীরাধে গোবিন্দ' প্রস্তুতি । 


পদগুলি বিবিধ রাগ ও তাল সহযোগে সমবেতকঠে গাওয়! হয়। পাশ্চাত্য 
গীর্জা বা জাতীয় সংগীতের পাশে নামসংকীর্ভনকে ভারতের জনসংগীত (11855 
9108118 ) বলা যাঁয়। তাই বলে এর আঁভিঙ্গাত্য ভজন বা পল্লীগীতির মধ্যেই 
সীমিত নয়; একে অভিজাত ক্লাসিকাল সংগতের সমপর্যায়ভুক্ত বলা যায়, 
কাঁরণ এটি আসলে প্রবন্ষগীতির অন্তর্ভুক্ত ৷ কীর্তমের আঁখর রাগসংগীতের তানের 
সমপর্যায়তুক্ত না হলেও প্রায় সমগোত্রীয় । বাগসংগীতে ওস্তাদের গুণপনা যেমন 
তার নুরম্থটিতে, কীর্তনীয়ার প্রতিভার পরিচয় তেমনি তার আখর যোজনায় 
পাওয়৷ যাঁয়। পদের ভাব গন্ভীব বা অর্থ জটিল হলে গায়ক আখর সহযোগে 
তাকে সহজ ও রসপূর্ণ করার চেষ্টা করেন । এই কাঁধে শিল্পীর স্বর, তাল ও 
রসজ্ঞানের পরিচয় পাঁওয়। যাঁয় । কীর্তনের মতো! কাব্য স্তর ও ধর্মীয় ভাবের 
এমন অপূর্ব ত্রিবেনী লঙ্গম' পৃথিবীব কোন দেশের স*গীতে দেখা যায় না। 


লীল। বা রসকীর্তনে রাধারুষের লীপাবিষয়ক বর্ণনাত্বক পালাগান গাওয়া 
হয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের গায়ন পদ্ধতিতে সামান্ত পার্থক্য থাকলেও সুর, 
তাল, রস প্রত্তৃতিতে বিশেষ পার্থক্য নেই! প্ররান্তীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে কীর্ডন- 
গানের পাঁচটি শাখা আছে। নামকীর্তনের পরে ১৬শ শতকের ঠাকুর নরোত্তম- 
দাসের কীর্তনধার! গড়েরহাটি পরগণায়. জন্মলাভ করেছিল বলে 'গরাণহাটি 
পদ্ধতি নামে পরিচিত। কিন্ত সেই ধীর স্থির গম্ভীর রীতির গান বেশীদিন 
চলেনি। ক্রমে এই রীতির ভিত্তিতে মনোহরসাহি পরগণ! থেকে 'মনোহরসাহি”, 
বর্ধম'ন জেলার রাণীহাটি পরগণ। থেকে “রেণেটি”, সরকার মন্দারণ থেকে 
ধ্বঙ্গারণী' ও ঝারখণ্ডী পদ্ধতিগুলির কৃষ্টি হয়| গরাণহাটিকীত্তনে প্রধাণতঃ 
১০৮টি, মশোহরসাহিতে ৫9টি, রেণেটিতে ২৬টি এবং মন্দার্িধীতে »টি তাল 
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ব্যবহত হুয়। ঝারখথণ্ডী পদ্ধতি প্রায় লোপ পেয়েছে। অর্থাৎ গুরুগভীর 
রীতি থেকে কীর্ডনগান ক্রমে সহজ সরল ধারার দিকে নমিত হয়েছে। যার 
পৃর্ণপরিণতি লক্ষিত হয় ১৯শ শতকের বাংল৷ সমাজে মধুসুদূন কিন্নর তথ মধু 
কান প্রবর্তিত ঢপগান বা ঢপকীর্তন গানে । 


বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী অবলখনে লীলাকীর্তন গাওয়া হয়। 
বহুবিচিত্র রস সৃষ্টির জন্য এর অন্তনিহিত আধ্যাত্মিক ভাবটি সকলে উপলদ্ধি 
করতে পারে না । তবে কীর্তন গায়কদের নুর ও রসস্থষ্টি এবং আখর যোজনার 
অদ্ভুত প্রতিভা রসিকমাত্রেরই দৃষ্টি আকষণ করে। এই গানে কথা ও নুরের 
প্রাধান্ত সমান। এতে কথা, দোহা, আখর, তৃক ও ছুট এই পাঁচটি উপাঙ্গের 
সহযোগ অনিবার্য । এতে ব্যবহৃত নানা রাগ-রাগিনীর মধ্যে কাঁমোদ, গৌরী, 
ভীমপলগ্রী, ধানশ্রী গুভূতির অধিক প্রয়োগ দেখা যায় । বাগ্যন্ত্র হিসাবে এর 
প্রধান উপকরণ হোল শ্রীথোল ও করতাল। তবে আধুনিককালে এতে হারমনিয়ম 
প্রভৃতি অন্তান্ত যন্ত্রার্দিরও ব্যবহার দেখ! যায়। কীর্তনগানের তালপদ্ধতি 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও স্বতন্ত্র। কীর্তনগানে বাদকেরও উচ্চস্তরের শিল্লোচিত 
অনুভূতি থাকা আঁবশ্তক, কারণ মাখরের মতো! সঙ্গতকালে “কাটান” আদিও 
স্তরে স্তরে বিস্তৃত হয়ে এর পরিপাটয বিধান করে। স্তরতরাং গায়ক ও বাদকের 
পুর্ণ সহযোগিতা অপরিহাধ । 

এছাঁড়া ৬৪টি রস-তত্বের লমাঁবেশে কীর্তনগান নানা কপবৈচিত্র্য ও ভাব- 
মাধূর্যকে নিয়ে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় । মিলনাস্তক পরিসমাপ্তির জন্ত কোন 
পালাগান গাওয়ার পরে মিলনগাঁন গাইবার রীতি আছে। তাছাড়া এতে 
যুগলবপ, প্রকাশ ও বিলাস, পূর্বরগ ও অন্থ্রাগ, অভিসার, বাসকসঙ্জা, মিলন 
প্রস্তুতি ১২টি তত্বের সমাবেশ থাকে । 

৬৪টি রসের বর্ণনায় শীন্ত্কারের1 বলেছেন যে, পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও 
প্রবাস এই চারপ্রকার বিপ্রলম্ত এবং সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান এই 
চারপ্রকার “সম্ভোগ” । এগুলির প্রত্যেকটির আবার আট রকমভেদে আছে। 
যেমন, 
. ৮ প্রকার পুর্বরাগ £_ন্বপ্রে চিত্রে, সাক্ষাত দর্শনে, বন্দী বা ভাটমুখে 
শ্রবণে, সথী বা দৃতীমুখে শ্রবণে এবং গুণীজনের গানে বা বংশীধ্বনি শ্রবণে। 
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৮ প্রকার মান £-- শুকমুখে, সথীমুখে, বা মুরলীধবনি শ্রবণে, বিপক্ষ ব! 
প্রিয়গাত্রে ভোগচিহু দর্শনে, গোত্রত্খলনে, স্বপ্নে বা জাগরণে অন্য নায়িকার 
লঙ্গে দর্শনে । 

৮ প্রকার প্রেমবৈচিত্র্য £-- প্রিয়, সথী, দ্ৃতী বা নিজের প্রতি আক্ষেপ, 
মূরলী বা বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্প বা গুরুজনদের প্রতি আক্ষেপ! 

৮ প্রকার প্রবাস :-_- মথুরা, ঘ্বারকা, কালীয়দমন, গোচারণ বা কার্ধানুরোধে 
স্থানীস্তরে গমন, নন্দমোক্ষণ এবং ভবিষ্যতে বা রাসে অন্তর্খান। 

৮ প্রকার সম্ভোগ £- বাল্যাবস্থায়, গোষ্ঠেগমনকালে, গোদহনকা'লে, 
অকন্মাৎ, হস্তাকর্ধন বা বস্ত্রাকর্ধণরূপ মিলন এব বত্মরোধ বা রতিভোগনব্প মিলন । 


৮ প্রকার সংকীর্ণ £-- মহারস, জলকেলি, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশীচৌর্ধ, 
নৌকাবিলাস, মধুপান এবং হুর্যপৃজ। । 

৮ প্রকার সম্পন্ন :-_ নুদূর দর্শন, ঝুলনযাত্র।, হোলিলীলা, প্রহেলিকা, 
পাঁশকক্রীডা, নর্ভকরাস, রাসালস ও কপটনিড্রা। 

৮ প্রকার সমুদ্ধিমান £-- ব্বপ্রে,। কুরুক্ষেত্রে, ভাবোল্ল।স, ব্রজেগমনকালে, 
বিপরীত সম্ভোগ, ভজনকৌত্ুক, একত্রনিড্রা এবং স্বাধীন ভর্তুকা । 


কীর্তনের আসরে ভাবরস রক্ষার নিয্পমাবলী 
কীর্তন গায়কগণ তথা শ্রোতৃমগ্ডলীর বিলাসিতা বিবঙ্জিত হওয়া 
বাঞ্ণীয় । 

২। কীর্তনের আসরে সকলের আচরণ প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ হওয়া কর্তব্য । 

৩। সমবেত শ্রোতৃমগ্ডলী এবং গায়কগণ যেন শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ চিন্তে ওই 
সময়ে শান্তভাবে অবস্থান করেন। 

৪। সেখানে পান-তামাকাদি সেবন, পাছকা আনয়ন প্রন্ভৃতি দৌষনীয়। 
উচ্চ-নীচ এবং জাতিধর্ম নিধিশেষে সকলে একাসনে অথবা শুধু 
মৃত্তিকার উপরেই উপবেশন করা কর্তব্য। 

৫। নুর তাল ও রসঙ্ঞ এবং স্ক্ঠী কীর্তনাভিজ্ঞ মুল গায়ক তথা নুলক্ষতী- 
বাদক হওয়। বাঞ্ছনীয় | . 

সবাত্রাগা্দ ই যাত্রাগান রামায়ণের বিবতিত বূপ। অয্পণ অর্থ যাত্রা, 
'রাম+অয়ণ-্রামায়ণ। শাস্ত্রে লবকুশকে শ্রেষ্ঠ রামায়ণ গায়ক বলা হয়েছে। 


১ 
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গোড়ার দিকে যাত্রাগানে গানই মুখ্য ছিল। ক্রমে বিভিন্ন চরিত্রের অভিব্যক্তির 
জন্য অভিনেতাদের বত্তৃতা ও আহ্যঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ যুক্ত হয়ে এর শ্রীবৃদ্ধি কর! 
হয়। প্রাচীনকালে মঙ্গলাচার (মঙ্গলগীতি ) সহযোগে যাত্রাগান আরম্ভ করা 
হোত। পরবর্তাকালে নটরাজ, বীণাপাণি প্রস্তুতির বন্দনাগান করে পালা স্থর 
করা হোত য। এখনও প্রচলিত । তবে পশ্চিম ভারতে এখনও প্রাচীন রীতিই 
অনুহ্ত হয়। যাব্রাগান সমগ্র ভারতবর্ধেই প্রচলিত। 

বাংলাদেশে বিখ্যাত যাত্রাঁওয়াল! হিসাবে পূর্বে পরমানন্দ অধিকারী এবং 
তার শিদ্য বদন ও গোবিন্দ অধিকারী শীর্স্থানীয় ছিলেন । এছাড়া রামচন্তর 
মুখোপাধ্যায়, গোপাল উড়ে, মদন মাষ্টার, বৈকৃঠ্, লোকা ধোপা, ব্রজরায়, 
কষ্চমগ্ুল গোস্বামী গ্রমুখও যাত্রাওয়াল! হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে । পরবর্তাঁ- 
কালে নীলকঠ, মতিরায় প্রমুখের পাঁলাগানগুলিও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। 
নীলকণ্ঠ ছিলেন একজন সাধকবিশেষ। তাঁর রচিত পদাবলী এখনও 
পশ্চিমবঙ্গের পল্লীপথে বৈষব ও তিথারীর] গেয়ে থাকেন। আধুনিককালের 
প্রারস্তে কলকাতার যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে উমানাথ ঘোষাল ও নবদ্বীপ সাহার 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বরিশালের মুকুন্দদাস ্বদেশী যাত্রার প্রবর্তন 
করে অক্ষয় কীতিলাভ করেছেন। সমাজ সংস্কাব ও জন-জাগরণই ছিল তার 
যাত্রার প্রধান উদ্দোশ্য । 


পাচালীগান £ 'পাচালী” শবটি বা এই গানের উৎপত্তি সন্বন্ধে বিভিন্ন 
অভিমত প্রচলিত। কেহ প্রাচীন 'পঞ্চালিকা বা পঞ্চতালেশ্বর থেকে এর 
উৎপত্তি বলে মনে করেন । কেহ বলেন মঙ্গনগীতিই পরে কাঁব্যগীতি পাচালীতে 
রূপান্তরিত হয় । কারণ জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও শংকরদেবের নটযাত্রার রচন! 
পাঁচালীর মতো! । কেহ বলেন এর পীচটি পদ্দ এর জন্যই এই নামকরণ হয়েছে। 
আবার কেহ কেহ বলেন যে, পাচালীগ!নে পদ্কর্তারা আসরের চারিদিকে ঘুরে 
ঘুরে পদচাঁলনা-পূর্বক গানের বিষয়বন্ত ব্যাখ্যা! করেন বলেই শব্দটির উৎপত্তি। 


বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পাঁচালী রচিত হয্। বিদ্যাপতি 
চণ্তীদাস, উমাপতি ধর প্রমুখের সময়ে কীর্তনের পাশাপাশি পাঁচালী গানের 
যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় । বাংলাদেশে চৈতন্তদেবের সময় থেকে পাঁচালীর সুষ্ঠ 
প্রচলন হুয়। পাঁচালী গাঁয়কের৷ একহাতে চার ও অপর হাতে প্রেমভুড়ি 
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এবং পায়ে নৃপুর বেঁধে নৃত্য সহযোগে এই গান করেন। লটহ -হুরুন্কা, শঙ্খ, 
কাসর প্রভৃতি বাদ্যযস্ত্র এই গানে ব্যবহৃত হয় । এর পাঁচটি পদের প্রথমটিতে 
তালছাড়া রাগালাপ থাকে এবং প্রতিটি পদে তাল পরিবর্তন করে গাওয়৷ হয়। 
এই গান বীর ও শঙ্গার রসাত্মক হয় । 

তক্তিরত্বাকর গ্রন্থে পঞ্চতালেশ্বর বিভিন্ন মার্গ তালে গাওয়া হোত বলা 
হয়েছে, এছাড়া গায়নপদ্ধতির আর কোন বর্ণন! পাওয়। যায় না, কিন্তু উক্ত 
গ্রন্থে চিত্রপদ্দা+ “চিত্রকলা “ঞ্পদ” ও পাঁচালী" প্রস্তৃতিকে ক্ষুদ্র গীতরীতি বলে 
উল্লেখ কর! হয়েছে । 

গোড়ার দিকে পাঁচালীগান যাত্র ছডাগানেব আকারে ছিল। তবে একে 
বিভিন্ন রাগ, তাল ও কবিত্ব প্রয়োগ করে কাব্যসংগীতেব পর্যায়ে উন্নীত করেন 
দাশরখি রাঁয়। পববর্তীঁকালে রুত্তিবাস, কবিকস্কন, কাশীদাস, ভরতচন্ত্র প্রমুখ 
রচয়িতাগণ পয়ার, ব্রিপদী প্রত্ভতি বৈচিত্রা প্রদর্শন করে এই গানের শ্রীবুদ্ধি 
করেন। বর্তমানে পাঁচালীগান লুপ্তপ্রায় ৷ 


কবিগান £ কবিগাঁনের প্রচলন খুষ্টীয় ১৭* শতাববী থেকে হয় । গৌোভার 
দিকে এর বিষয়বস্তর ছিল পৌরাণিক কাহিনী, কিন্ধ ক্রমে সামাজিক ও সাধারণ 
মান্গষের কথাও এর বিষয়বস্তুর অন্তর্গত হয়। তখন এই গান এত জনপ্রিষ 
ছিল যে, বহু দ্র দূরাত্ত থেকে জনসমাগম হোত। কবিগান গায়কদের 
কবিয়াল বল! হোত। হাঁরুঠাকুর ( হরেকুষ দীর্ঘাঙ্গী ), রাম বন্ত, নিতাই 
বৈরাগী, ঞ্টনী ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা, গোঁজল1 গোঁসাই প্রভৃতি বিখ্যাত 
কবিয়াল সেই সময়ে বাংলদেশে চাঞ্চল্যের হুষ্টি করেছিলেন। প্রেম প্রসঙ্গে 
হারুঠাকুরের উক্তি আজও চমৎকৃত করে, যেমন £_-“নাম প্রেম তার, 
আকার নহে বস্ত্রটি নিরাকার, জীবন যৌবন ধন কিবা মনগ্রাণ বশীভূত 
তার”.* । আবার পীরিতি সম্পর্কে নিতাই বৈরাগীর উক্তিও উল্লেখযোগ্য, 
যেমন £-:“বিধি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে এ তিন অক্ষর করিলে সংযোগ, 
রলসিকের স্থথ আশ্রয় ।..*, ইত্যাদি । কবিগান রচয়িতাদের বলা হোত 
সরকার? | 
, কবিগানের বৈশিষ্ট্য হোল দুই কবিয়ালের লড়াই । যা অত্যন্ত জনপ্রিয় 
এবং উপভোগ্য । মুখে মুখে উত্তর প্রত্যুত্তর পহ কবিগানের রীতির প্রবর্তন 
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করেন রাঁমবস্থ । ঢোল কীসর প্রস্ভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহ এই গান করা হয় এবং 


প্রধান গায়কের সঙ্গে কয়েকজন সহযোগী গায়ক থাকে । বর্তমানে কবিগানের 
প্রথাও লুপ্তপ্রায়। 


কথকতা : ভগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থ সরে 
পাঠ এবং ব্যাখ্যা করাকে “কথকতা”, এবং যিনি পাঁঠ করেন তাকে “কথক” 
বলা হয়। সহজ কথায় ধর্ণতন্ব, ইন্ডিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রস্তুতির 
নিগৃঢ় তত্ব বিশেষণ করে জনসাধারণকে শিক্ষাদানের প্রক্ষ্ট উপায় ছিল কথকতা । 
ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় সুর ও সুলনিত ছন্দে, অভিজ্ঞ কথক 
উচ্চারণ করে সর্বসাধারণের চিত্তে যে প্রভাব বিস্তার করতেন তা ্বদূর প্রসারি 
হোত। এই প্রসঙ্গে তাই শ্রীপ্রীরামরুঞ্ণ বলেছেন £ “...মাঁমি কথকের মুখে 
কথকতা শুনিয়৷ বাল্যকালেই শ্রীমন্তাগনত, রামায়ণ, মহাভারত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ 
আয়ত্ব কপিয়াছিলাম ।.*, 


গোঁডাঁর দিকে শুধুমাত্র আাবৃত্তিতেই কথকত। হোত। কথিত আছে বাঁকুডার 
সোঁনামুখী গ্রামনিবাপী বিখ্যাত কথক গদীঁধর শিরোমণি সর সহযোগে কথকতার 
প্রবর্তন করেন। ইনি স্ববন্তা এবং অতি সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। 
সর্মপ্রথম ইনি ভগবত গীতাতে স্বরারে।প করে বিপুল চাঞ্চল্যেব স্থষ্টি করেছিলেন । 
পরবর্তাকালে তিনি “ঞুবচরিত্র", 'প্রহ্লাদচরিত্র” “বামনভিক্ষা”, 'ক্ষধজ্ঞ প্রস্ভৃতি 
বিখ্যাত অংশগুলিতেও স্ররারোপ করেন । 


বাংলাদেশে শ্রীধর কথক, রামধন শিরোমণি, কৃষ্খধন শিরোমণি, ধরণী 
শিরোমণি প্রমুখ কথক হিপাঁবে বিখ্যাত ছিলেন। বর্তমানে কথকতাঁও প্রায় 
অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে । 


দাড়াকবি £ দীড়াকবি গান পাঁচালীগানেরই একটি প্রকারভেদ । 'বিভিন্ন 
পৌরাণিক কাহিনীই এর রচনার বিষয়বস্ত। দীড়াকবি গায়কগণ অসাধারণ 
প্রতিভার অধিকারী হুতেন। কারণ এর বৈশিষ্ট্য হোল, এই গানে ছুটি দল 
মুখোমুধী দাড়িয়ে সমবেতভাবে গান করেন এবং ছুই পক্ষের নেতায় আপন 
আপন দল পরিচালনা করেন। এঁর! যে কাহিনী অবলম্বন করে গান করেন, 
তার কোন একটি বিশেষ চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
করার জন্ত নান। যুক্তিতর্ক, বিচার, বিশ্লেষণ গ্রয়োগ করে অপর পক্ষকে পরাজিত 
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করার চেষ্টা করেন। এই সংগীত-যুদ্ধে মুখে মুখে কবিতা! রচনা করা এবং 
তীক্ষ উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিতে হোঁত। এঁর! সাধারণত হ্বভাব কবি, স্বক্তা 
এবং অসাধারণ সংগীত পাগ্ডিত্যের অধিকারী হতেন। বর্তমানে অঙ্গশীলনের 
অভাবে তেমন প্রতিভার আবির্ভাব দেখা যায় না। 

প্রাচীন বাংলার হারুঠাঁকুর, গৌঁজল! গৌসাই, রামবস্থ, নিতাই বৈরাগী 
প্রভৃতি কবিয়ালের। দাঁড়াকবি গানেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্তমানে এই গানের 
প্রচলন নেই। 


পটশিল্প £ কাপড়ের উপরে ধারাবাহিকভাবে কোন পৌরাণিক কাহিনীর 
ছবি এঁকে পর্যায়ক্রমে পটুষার! ছড়াগানে সেই কাহিনীর ব্যাখ্যা করতেন, যাকে 
বলা হোত পটশিল্প। এই চিত্রমাল! ছাড়া যে সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র আছে 
তা চিত্রকলার অন্তর্গত, শুতরাং এই আলোচনার বহিভূতি। 'পষ্ট থেকেই 
পট শবটির সৃষ্টি, কারণ সেই চিত্রমাল! পাটের কাঁপডে আকা হোত। এই 
গায়নরীতি বৌদ্ধযুগ থেকে প্রচলিত। বৌদ্ধজীবনীই এর প্রধান ব্ষিয়বন্ত ছিল। 
অবশ্ঠ পরব্তাকাঁলে রাধারুঞ্চের লীলা নিয়েও অনেক পটশিল্প রচিত হয়। 
পটশিল্লের বিষয়্বন্ত হিন্দুভাবাশ্রিত হলেও পটুয়ারা কিন্ত সকলেই মুসলমান 
সম্প্রদায়ের । তাই মনে হয় এঁরা আগে বৌদ্ধ ছিলেন এবং নান! কারণে 
ধর্মীস্তিরিত হন । বঙমানে পটশিল্পও লুপ্তপ্রায় । 


নাচাড়ি গান £ পাচালীগানের নৃত্য স্ছলিত এক প্রকারভ্দে হোল 
নাচাড়িগান। নানা পৌরাণিক কাহিনীই এর রচনার বিষয়বস্ত। নাচাঁড়ি 
গায়ক বিশেষ বিশেষ ঘটনা বিঙ্লেষণকাঁলে নৃত্য সহযোগে প্রকৃত ভাবটিকে সরস 
ও বলিষ্ঠ করে তুলতেন। এতে পদচাঁলনা ও শৃত্য দুই-ই থাকতো! । বর্তমানে 
নাচাড়িগানও লুপ্ত প্রায় । 

স্টামীসংগীভ £ কীর্তন যেমন বৈষব পদাবলী অবলদ্ধনে রচিত, 
স্টামাসংগীত তেমনি শাক্তপদাবলী অবলম্বনে রচিত হয়। প্রায় চাঁর হাজার 
শক্তিবিষয়ক গান এবং দেড় শতাধিক রচয়িতার নাম 'পাওয়! যায় । এঁদের 
মধ্যে কাণিঙ্দাস চট্টোপাধ্যায় ( কাঁলিমির্জা ), কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য, রামবন্্, হার 
ক্টাকুর, গ্েঁবিন্দ চৌধুরী, এন্টনী ফিরিঙ্গী, দাঁশরথী রায়, মহারাজ মহতাবাদ ও 
রাম রায় এবং রামগ্রসাদ সেন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


গীতরীতি প্রসঙ্গ ২১৭ 


সর্বপ্রথম কবে এবং কে এই শাক্তসংগীত রচনা! করেছিলেন তা নির্ণয় করা 
আজ অসম্ভব, তবে এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা যে পরম্ভক্ত রামপ্রসাদ 
“সেন সেকথা সর্বজন সমধিত। ইনি এক অভূতপূর্ব ও অভিনব গায়ন পদ্ধতির 
প্রবর্তন করেন যা তক্তহৃদয়ে অত্যন্ত গতীরভাবে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম এবং 
বর্তমান শ্ঠামাসংগীতের বৈশিষ্ট্য হিসাবে শ্বীকৃত। কোন সাধনসংঙ্গীত শ্ঠামা- 
সংগীতের মতো এতো! তাড়াতাড়ি হৃদয় স্পর্শ করে না। রামপ্রসাদ প্রবর্তিত 
এই স্বতন্ত্র গায়ন পদ্ধতি, ঘ! বহু বিচিত্র শাস্ত্রীয় রাঁগ ও তাল সম্বলিত, তাঁর 
অসাধারণ সংগীত প্রতিভা, পাণ্ডিত্য তথা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। তিনিই 
সর্বপ্রথম মা'কে মেয়ে বপে কল্পনা করে গান রচনা করেছেন যা আর কোথাও 
দেখা যায় ন।। 


ভাটিয্ালী: কধিত আছে যে, পূর্ববঙ্গের মাঝিরা তভঁটার টানে নৌকা 
ছেড়ে দিয়ে, মুক্ত ও উদাত্ত কঠে যে সকল গান করে, সেই গায়নরীতি থেকেই 
'ভাটিয়াপী” শব্দ এবং এই গায়ন পদ্ধতির সৃষ্টি। খুষ্টায় ১৫শ শতাঁবী থেকে 
বাংলা, মিথিলা, আসাম গ্রস্ৃতি অঞ্চলে সম্ভবত ভাটিয়ালী গানের "প্রথম 
প্রচলন হয় । 


বাংলাদেশের যাবতীয় লোকসংগীতের কেন্দ্র হোল এই ভাটিয়ালী গান। 
এর নানা শ্রেণীভেদে আছে। কারণ যার জীবন সহজ সরল এবং যার জীবন 
সর্দ|! বিপদসন্কুল, তাদের মানসিক গঠন যেমন কখনও এক হতে পারে ন|। 
তেমনি নৌকার মাঝি, গকর রাখাল, মহিষের রাখাল প্রস্তুতি সকলেই ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার ভাটিয়ালী গাঁন করে থাকেন। যেমন মাঝ দরিয়ায় ভাটার টানে নৌক। 
ছেড়ে, দীড় তুলে মাঝিরা তাদের দেহ মনের বিশ্রামের অবসরে একপ্রকার 
ভাঁটিয়ালী গায় । তেমনি রাখালের! তাদের বিশ্রামের অবসরে বা ফেরার 
পথে কিঞ্চিত ভিন্ন প্রকার ভাটিয়ালী গায় । অবশ্য গানের বিষয়বস্ত একই 
থাকে। অর্থাৎ মানব জীবনের বিরহ, বেদনা, নখ, ছুঃখ প্রভৃতি নিয়েই 
ভাটিয়ালী রচিত হয়। এতে বাগ সংগীতের আইন-কানুন রক্ষা কর! হয় না 
বটে, কিন্তু সুরের সামগ্জস্ত ও মাত্রাবোধ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এতে তালের বন্ধন 
কম কারণ খুব উচু নুরে টেনে টেনে এই গাঁন করা হুয়। বর্তমানে রুচিসম্পন্ন 
সংগীত সমাজেও এই গান সমাদৃত । 


২১৮ সংগীত মনীষা 


বাউলগাণ £ হিন্দি 'বাওরা+ শব্দ থেকেই বাউল শব্টির উৎপত্তি বলে 
কখিত আছে। বাঁওর৷ অর্থ পাগল, তবে বাউলের] পাগল নয়। এঁরা 
আধ্যাত্মিক স্তরের আত্মভোল৷ একটি সম্প্রদায় । আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা ও» 
মমত্ববোধই এদের ধর্মের মূল তত। এঁরা ভগবান বা৷ ভগবন্তক্তির ধার ধারে 
না। আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে আসার পরে, সিদ্ধ যোগীদের 
জীবনাদর্শ অন্থদরণ করে একটি সহজিয়া সম্প্রদায় গড়ে ওঠে তারাই বাউল 
নামে পরিচিত। এদের আধ্যাত্মিকতা অতি উচ্চস্তরের হয় । এদের প্রকৃতি 
ও পোষাক প্রভৃতির সঙ্গে, সুফী সম্প্রদায়ের ফকীর, দরবেশ প্রতততির যথেষ্ট 
সার্বশ আছে। ফকীর, দরবেশ বা সন্াীর মতে। পোষাক পরে, হাতে 
একতারা ও পায়ে নৃপুর বেঁধে, নেচে নেচে এঁর গান করেন। গানগুলি 
প্রায়ই দ্বযার্থবোধক হয়, এবং গাইবাঁর সময়ে এঁর] পাঁধিব পরিবেশ ভূলে অন্ত 
জগতে মনস্থির করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাঁউল্গানের পরম ভক্ত ছিলেন 
এবং এর অনুসরণে বহু গান তিনি রচনা করেছেন। এমনকি তার অধিকাংশ 
গানেই বাউলের প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানে বাউলগান 
সমগ্র ভারতবর্ধে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । 

ভাওয়াইয়াগান ; উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি 
প্রস্তুতি অঞ্চলে ভাওয়াইয়াগান প্রচলিত। “ভাও? শব্দের অর্থ অভিব্যক্তি, মুদ্রা 
বা প্রকাশ। মনে হয় নুরের ব্যঞ্জনা অন্তরের আবেগকে যথাযথ রূপ দিতে 
পারে, তাই এই নামকরণ হয়েছে । ভাটিয়া'লী গানের সঙ্গে এর স্তর ও বাঞ্জনার 
সাদৃশ্য আছে তবে এর গাঁয়ন পদ্ধতি যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও তাল-লয়বিশিষ্ট হয়। 
সাধারণত এই গান করুণ ও বিরহ রসাত্মক হয় । বাউলদের মতো, হিন্দু- 
মুদলমান উভদ্ন সম্প্রদায়েই “বাউদিয়া” নামে একটি সম্প্রদায় আছে বারা দোতার 
সহযোগে পুরে ঘুরে ভাওয়াইয়া! গাঁন করে থাকেন। 

চটকা £ চটকদার বলেই সম্ভবত এর নাম হয়েছে চটকাগাঁন। এটি 
ভাওয়াইয়ার একটি শাখা! এবং ওই নকল অঞ্চলেই প্রচলিত । সাধারণ রঙ্গ-রস 
এর বিষয়বন্ত, প্রকৃতি চটুলতাপূর্ণ এবং হাল্কা রসের প্রাধান্ত থাকে। এর 
গায়ন পদ্ধতি খুব সহজ তবে দ্রুতলয়যুক্ত হয়। 
, ভাতুগ্ান £ 'ভাহগান? বাকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান প্রস্ততি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ 
লোকগীতি। লক্ষমীপূর্জার মতো, ভাদ্রমানে ওই সকল অঞ্চলে কুমারী মেয়েরা 


গীতর্ীতি প্রসঙ্গ ২১৯ 


ভাহ প্রতিমা তৈরী করে গান গায় ও পূজা করে । এই উৎসবে পাড়ায় পাড়ায় 
তরজাগানের মতো, পৃজারিণীদের মধ্যে গানের পাণ্টাপা্টি হয়, য৷ অত্যন্ত 
উপভোগ্য । ওই সকল অঞ্চলে এই গানের খুব সমাদর এবং প্রভাব আছে। 

সারিগান : “দারিগান” নদী-মাতৃক পূর্ববঙ্গের একপ্রকার লৌকগীতি। 
সারি বেধে সমবেত কঠে এই গান কর] হয় । এর রচনার বিষয়বন্থ হোল মাঝি 
বা মজছুরদের বিপদ সংকুল জীবনের অভিজ্ঞতা, দুঃখ, বিরহ প্রন্ভৃতি। নৌকার 
দাড় টানা, ছাদ পেটানে প্রভৃতি সমবেত-ছন্দ-মেলানে! উপলক্ষে অনেকে 
মিলে এই গান করেন। ভাটিয়ালীব সঙ্গে এর ভাবের এঁক্য থাকলেও ছন্দের 
পার্থক্য আছে। কারণ “ভাওয়াইয়ার পাশে চউকা"র মতো ভাটিগ্লালীর 
পাশে সারিগানকে তুলনা করা যায় । 

সাধারণত বর্ধাখতুতে, “বাইচ, পুতিযোগিতায়, সারিগাঁনের ছন্দের তালে 
তালে বৈঠার আঘাত পড়ে, এবং নৌকার গতি বুদ্ধি করার জন্ত গানের লয় 
ক্রমে দ্রুততর কর] হয় । এই গানে প্রায়ই অশ্লীল ভাষার অধিক প্রয়োগ 
দেখা যায়। প্রতিযোগীতায় বিজিত ও পরাজিত দুই দলের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন 
গানের প্রয়োজনেই সম্ভবত এই বিকৃতির উদ্ভব হয়েছে। ছাদ পেটানো বা 
অন্তান্ত বিষয়ক সারিগানের রচনা কিঞ্চিত ভিন্ন হয়ে থাকে । 


শরীর! গান £ নানাবিধ রাগ মিশ্রিত লোকগীতি গভীর” মালদহ 
অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গান। নীল, গাজন, গম্ভীর] প্রস্তুতি গানের হট শিবকে 
কেন্দ্র করে । মহাদ্দেবকে গ্রামবাসীর সাজে সাজিয়ে গ্রামের যাবতীয় ভালমন্দের 
দায়িত্ব চাপিয়ে, বিবিধ অভাব অভিযোগ, ব্যঙ্গ বিদ্রপ আবদার প্রস্ততি জানিয়ে 
গভীরাগান গাওয়া হয় । সঙ-সহ শোভাধাত্রা ও নাচ প্রস্ভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন 
সামাজিক ঘটনাও বগিত হয়। এছাড়া গন্তীরাগানের নুরে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য 
আছে তা৷ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ঢাক, ঢোল, ব! শ্রখোল ও কীপি প্রস্ভৃতি 
সহযোগে গভ্ভীরাগানের দল সমস্ত গ্রাম পরিক্রমা করে বেড়ায় । 


জারীগান £ জারীগান হোল মুঘলমানদের সামাজিক গান । কারবালার 
ঘটন! হোল এর বিষয়বস্তু । পূর্ববঙ্গের মুললমানগণ দ্লবদ্ধভাবে এই গান করে 
থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের নুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এই গানের 
ভাবধারা করুণ হলেও ন্থর ও তাল যথেষ্ প্রাণবন্ত হয়। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


স্বাপ্যজ্বভ রত্ন 


প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র £ ঝথেদে উল্লিখিত নটরাঁজের মরু” প্রাচীনতম চর্মবাছ 
হিসাবে স্বীকৃত । প্রাচীন শাস্্রাদিতে ক্ষোনী, আঘাটি, কান্ত, ঘাটলিকা, বাণ, 
ওদঘ্ঘরী, কাত্যায়ণী, পিচ্ছোর] গ্রসভৃতি বীণা ও বেখু এবং চর্ম-নিগিতি গর্গর, পিঙ্গ, 
নাড়ী, বনম্পতি, কর্করি প্রসূতির বৈদিক বাগ্যন্ত্র হিসাবে উল্লেখ আছে। বাগ, 
অজাস্তা, ইলোরা, এলিফেন্টা, সীচী প্রত্ততি গিরিগুহায় খোদাই করা বা আঁকা 
ভাক্র্য ও চিত্রাদিতে থুষ্টপুবার্খে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত এই সকল বাগ্ষস্ত্রাদির 
নিদশন পাওয়। যায়। কানস্রোতের বিবর্তনে এর সবগুলিই প্রায় অপ্রচলিত 
বা বপান্তরিত। তবে এগুলিই যে সমগ্র পৃথিবীর বাছ্যন্ত্রাদি সৃষ্টির উৎস 
সেকথা এতিহাপিক সত্য এবং সমথিত। 


ৃষটীয় শতাব্দীর গোড়ার দ্রিকেই সম্ভবত, বৈদ্দিকযুগের বহু বিচিত্র প্রকার 
বীণাগুলি লোপ পেয়েছিল তাই নাট্যশান্ত্কার কয়েকটি মাত্র বীণার উল্লেখ 
করেছেন। তিনি তন্্রীবা্চ হিসাবে বিপঞ্চী, চিত্রা, দারবী, ঘোষা বা! ঘোষকা, 
কচ্ছগী প্রভৃতি বীণা এবং চমবাছ্য হিসাঁবে পুর, মৃদঙ্গ, দছু রি, পণব, বল্পরী, 
পটহ প্রস্তুতি উল্লেখ করেছেন । এগুলির আকৃতির পরিচয়ে হরিতকী, গোপুচ্ছা, 
জব! গ্রসভৃতির নামোল্লেখ করেছেন । তাছাড়। এগুলির গঠন ও বাদ্দন প্রণালীরও 
বিস্বৃত পরিচয় তিনি দিয়েছেন। 


বাগ্ঘযন্ত্রাদির আলোচনাকালে ভরত্ত পুফরকেই সর্বাধিক সম্মান দিয়েছেন। 
এর সাংগীতিক উপাদানের বর্ণনায় যোল অক্ষর, চার মার্গ, ছয় কারণ, তিন যতি, 
ঘ্রি-গত, তিন লয়, ভ্রি-প্রচার, ত্রি-যোগ, ত্রি-পাণি, অি-প্রহার, ত্রি-মার্জনা, 
পঞ্চপাঁদণি" প্রহার” কুড়ি অলংকার, আঠার জাতি, বিলেপন প্রভৃতির বর্ণন! 
করেছেন। পুঞ্ধর ও মৃদঙ্গের বর্ণনা প্রায় একই। এদের গঠন প্রণালী ছিল 


বান্চযন্ত্র প্রসঙ্গ ২২১ 


অনেকটা বর্তমান শ্রীধোলের মতো । গোড়ার দিকে এগুলি মৃত্তিক! নির্মিতই 
ছিল, কিন্তু কবে থেকে যে খদির, গাভার, রক্তচন্দন, পানস প্রভৃতি কাষ্ঠনিন্সিত 
হতে আরম্ভ হয়েছে, ত1 জানা যায় না। তবে ১৩শ শতাব্দীর পূর্বেই যে এই 
বিবর্তন হয়েছিল সেকথ! সংগীতরত্বাকরের ভাষ্যে বোঝা যায় । 


আধুনিক সংগীতমমাজে প্রচলিত বাগ্যবন্ত্রার্দির পরিচয় দেবার আগে এগুলির 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্বামী গ্রজ্ঞানীনন্দের উক্তি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন £ 


“বর্তমান কালে ক্ল্যাপিকাল গানে আমর! যেমন তবল ( তল মৃদক্গ ) ও বীয়া 
( বামযৃদঙ্গ ) এই দুটি মৃৃক্ষ ব্যবহার করি, প্রাচীন ভারতে (খৃষ্টীয় শতাব্দীর 
গোড়ার দিক পর্যস্ত ) তেমনি গানে তিনটি মুদঙ্গের ব্যবহার হ'ত £ ছুটি সমান 
আকারের-_বর্তমান পাখোয়াজের মতো দেখতে ও একটি ছোট মুদঙ্গ। সেই 
সৃদঙ্গকে পুফর বলা হোত। বড়ো পুর দুটি সৌজাভাবে দাড় করানো আর 
ছোটটি শোয়ানো (শায়িত আকারে ) থাঁকত। পাথরের গায়ে খোদাই কর 
ভাস্কর্যচিত্রে কখনো কখনে৷ ছুটি পুফরের প্রতিকৃতি দেখা যায়। বেশীর ভাগ 
লোকের বিশ্বাম যে প্রাচীন ভারতে মাত্র একটি মুদক্ষের ব্যবহার ছিল এবং 
বর্তমান তবল ও বায়ার প্রচলন মুলমান রাজত্বের সময় পারসিক ও আরবদের 
প্রভাবের ফলে হয়েছিল। অনেকে আবার আমীর খসরুকেই তবল ও ধাঁয়ার 
রষ্টা বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কতগুলি ভারতীয় বাগ্যযন্ত্রের বেলায়ও 
তাই (সেতার, ববাব, সরোদ; বেহাল! প্রসূতি )। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এসকল অভিমতের তেমন কোন সার্থকতা দেখা যায় না। 
বর্তমান তবল ও বায়ার গঠন ও বাদন পদ্ধতি মুসলমান যুগে নতুন রূপ গ্রহণ 
করতে পারে এবং করাও স্বাভাবিক; কেনন! যুগধর্ম ও পরিবর্তনশীল কালমোতের 
ভাব হেল পুরাতনের মাঝে নতুন কিছু পরিবর্তন হুষ্টি করা। সমাজবাসী 
মানুষের বিবর্তনশীল রুচিই অবশ্ত এ পরিবর্তন এনে দেবার পক্ষপাতী । কিন্তু 
তাই বলে প্রাচীন ভারতে তবল ও বীয়ার মতে। গানে ছুটি মৃদঙ্গের ব্যবহার 
ছিল না৷ একথা বললে এঁতিহাসিক সত্যের অপলাঁপ কর! হয়। প্রাচীনকালে 
তিনটি পুকরের মধ্যে বড় ছু'টির একটিকে বামহাতে ও অপরটিকে ডানহাতে ও 
ছোঁটটিকে সম্ভবতঃ উভয় হাত দিয়ে বাজানো হোত। খুীয় ৬ষ্-৭ম শতাবীতে 


২২২ সংগীত মনীষা 


তুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর-মন্দিরে, খৃ্টীয় ৬ষ্ঠ শতার্ধীতে বোধাইয়ের বাদামী-মন্দিরে 
ও তাছাড়! উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন বৌদ্ধ, বিহার ও মন্দির- 
গুলিতে তিনটি পুফরের প্রস্তরচিত্র উৎকীর্ণ দেখ! যায় £ "**নটরাজ শিব অপরূপ 
মৃতিতে নৃত্যরত। তার আটটি হাতে হস্তমূদ্রার প্রতিফলন খৃষ্টীয় ৬ষ্-৭ম 
শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে নাট্যশান্ত্রের অন্থ্যায়ী নৃত্য, মুদ্রা ও অঙ্গহারাদির 
অন্থশীলনের মর্মকথ। প্রকাশ করে । নটরাজের দক্ষিণে নৃত্যশীল গণপতি একটি 
বীশী বাজাচ্ছেন শিবের নৃত্যকে শুষমায়িত করার জন্ত । তার বাঁদিকে একটি 
লোক চারটি পায় (পদ) যুক্ত একটি আসনে উপবেশন ক'রে ছু'টি সমান 
আকারের পুফর বাজাচ্ছে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে । বাদামী-মন্দিরে 

(৬ষ্ঠ শতাব্দী ) উৎকীর্ণ শিব নটরাঁজের যোলটি হাত। প্রত্যেকটি হাতে 
শান্ীয় হস্তমুদ্রার রূপায়ণ। দক্ষিণের দিকে একহাতে নটরাজ একটি ব্রিশুল 
ধরে আছেন। নটরাজ নৃত্যভঙ্গিতে দণ্তায়মান। তার বামদ্দিকে গণপতি 
মুক্তেশ্বর-মন্ৰিরের গণেশের মতো একটি বাঁশী বাজাচ্ছেন। গণপতির পাশে 
একজন বাঁদক ছু'হাতে ছুটি সমান আকারের মুদঙ্গ ( পুফর ) বাজাচ্ছে। তার 
সামনে আর একটি সামান্ত ছোট আকারের মৃদঙ্গ শোযানেো আছে। প্রাচীন 
ভারতের তিনটি বা ছু'টি পুফর যে কালম্রোতের বিবর্তনে পড়ে মুসলমান যুগে 
বাঁয়া ও তবলে পরিবর্তিত হয়নি ত৷ কে বলতে পারে । বরং হওয়াই স্বাভাবিক। 
.-রূপবিবর্তিত সকল জিনিষের মধ্যেই বিদেশী প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্র নয়, 
কিন্ত সকল সময় দেশীয় স্্ট-প্রতিভার অবদানকে নিঃসন্দিপ্চভাবে বিদেশী ঝলে 
সিদ্ধান্ত করাও বিশেষ চক্ষুম্মানতার কাজ নয় । বিশেষ ক'রে প্রাচীন ভারতের 
ভাখ্বর্যচিত্রগুলিতে পুফরাঁদি বাচ্যন্ত্রগুলির আকার ও বাদন প্রণালী লক্ষ করলে 
যুক্তির সারতা ও অসারতার কথা অনুভব করা যায়***।] 

' বাগ্ভশ্রেণী £ বাচাশ্রেণীর উল্লেখ সর্বপ্রথম নাট্যশান্তে পাওয়। যায় । সেই 
শ্রেণীভাগ আজও প্রচলিত। সংগীতে ব্যবহৃত যাবতীয় বাগ্ষন্ত্রকে তিনি চার 
শ্রেনীতে বিভক্ত করেছেন, যথা--১। ততবাঘ্য, ২। ন্মুষিরবাগ্চ, ৩। অবনঘ্ধ- 
বাগ্ভ এবং 9 ঘনবাগ্ত। 

ততবাস্ £ বিভিন্ন প্রকার তম্ত্রীযুক্ত বাগ্যযন্্রকে ততবাগ্ বলে। 
এগ্তলিকে আবার ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়েছে, যথা--তত+ ও «বিতত, বাগ্য। 
পচ আপা 

0 ঝখী গ্রজ্ঞানানন্দ £ ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস। ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃঃ 





বাচ্চযন্ত গুসঙ্গ ২২৩ 


যে তশ্্ীযুক্ত বাচমন্ত্রগুলি মিজরাব বা অন্রূপ কিছুর সাহায্যে বাজানো 
হয়, যেমন, কীণ1, সেতার, সরোদ একতারা, তানপুর। গ্রতৃতিকে বলা হয় 
'তিতবাগ্চ' এবং যে ভন্্রীযু্ত বাচ্চংস গুলি গজ বা ছড়ি (৪০ভ ) প্রভৃতির সাহায্যে 
বাজানে। হয়, যেমন, বেহালা, এম্াজ, সারেঙ্গী গ্রভৃতিকে বল। হয় 
“বিততবাগ্ত; | 

স্বষিরবাস্ত ঃ যে সকল বাগ্যন্ত্র ফু বা হাওয়। দিয়ে বাজানো হয়, 
যেমন, বাঁশী, শানাই, হারমনিয়ম, অগান, ন্যগপাইপ প্রসৃতি, এগুলিকে মুষিরবাগ্ঠ 
খলে। | 

অবন্দ্ধবাস্ত £ চামড়ার তৈরী বাগ্ঘন্ত্রগুলিকে অবনদ্ধবাদ্ধা বলে, 
মেমন, মৃদঙগ, পাখোয়জ, ত'গা, শ্রীখোল, ঢোন, মাদপ গ্রস্ত । 


ঘনবান্ভ ঃ যে সকল খাগবন্্র আঘাত দিয়ে বাজানো হয়, যেমন, ঝাঝ, 
বরতাপ, জনতরঙ্গ. পিয়ানে। গ্রভৃতি, এগুপিকে ঘনবা্য বলে। 

বাদ্যযন্ত্রের জঙগবর্ণন।  বছগন্ত্রীধির পরিচয় প্রসঙ্গে তাদ্দের বিভিন্ন 
»ঙগর যে সকল নাম ব্যবহার করা ইয়েছে সেগুপির পরিচয় এইরূপ £ 


' তবলী তুম্ব। লংগোট 2 বাঁণা, সুরবাহার, তানপুরা বা সেতার জাতীয় 
বাগ্যধস্ত্রের নিম্নভাগ কাঠ ও পাঁউয়ের খোল নিসিত ছুটি অংশে থাকে, যার 
উপরের অংশকে 'তবপী" এবং নীচের অংশকে “তুগ্ব।॥ বলে। এদুটির সংযোগ- 
স্থলে অর্থাৎ যন্ত্রমূলে হকজাতীয় একটি কাঠের টুকরে। পাগানে থাকে যার সঙ্গে 
তারগুলির একপ্রান্ত লাগানো হয়, তাকে লংগোট (7811 816০5) বলে। 


খুঁটি / কান £ হত্্ীর্ধে ও যন্রকাস্থে তারসংখ্যান্থদারে খুঁটি বা কানগুলি 
(685) লাগানে। থাকে, এগুলির সঙ্গে তারগুলির অপরপ্রান্ত লাগানে। 
হয়। 


ঘুড়চ / ঘো'ড়ি / তক্দ্রাসন / সওয়ারী ঃ তবলীর কেন্তুস্থলে কাঠ, 
হাঁড়, গজ্ান্ত, মৃগশুঙ্গ প্রভৃতি নিমিত চৌকো! একটি টুকরো! বসানো থাকে, 
যাকে "ঘুডচ” “ঘোঁড়ি' 'সওয়ারী', 'তন্্রাসন” ( 8:3৫85 ) গ্রভৃতি বলা হয়। 
যন্ত্রভেদে এর আকুতির তারতম্য ঘটে । 

ভাভ ও গুলু $ লম্বা ও ফাপা কাঠের তৈরী যন্ত্রকাগ্কে “ণড' বলে 
এবং তুস্বার সঙ্গে এর সংযোগ স্থলকে 'গুলু বলা হয়। 


২২৪ সংগীত মনীষা 


তারগণ £ যন্ত্রশর্ধে প্রধান খুঁটিগুলির নীচে যন্ত্রের গ্রীবাদেশে গজদন্ত, 
হাঁড় প্রভৃতি নিগিত, তারসংখ্যান্থযায়ী ছিত্রযুক্ত একটি টুকরো লাগানো থাকে, 
যারুভিতর দিয়ে নিয়ে খুঁটির সঙ্গে তারগুলি জড়ানে। হয়, তার নাম 
“তারগহণ” ৷ 

সারিকা সুন্দরী পর্দা ঃ ধাতু-নিমিত কতগুলি বাঁকা ও সরু টুকরে। 
যষ্ত্রকাণ্ডে মুগা ন্ুৃতা দিয়ে বাঁধা বা মোমজাতীয় আঠার লাহায্যে লাগানে 
থাকে। এগুলিকে “সারিকা” “ননন্দরী”, পর্দা প্রভৃতি বল হয়। রাগানুসারে 
এগুলিকে স্থান পরিবর্তন কর। চলে । 

মনকা ঃ ঘুড়চের নীচে এক বা একাধিক তারের সঙ্গে হাড, চন্দনকাঠি বা, 
কাচ নিগ্রিত পুথি জাতীয় “একটি করে 'মনকা” থাকে । মুর বীধার সময় এর 
সাহায্যে স্বর সামান্ত কম-বেশী কর] হয় । 

জোয়ারী ঃ সুর-ঝংকারের স্থায়িত্কে জোয়ারী বলে, আবার শ্বর- 
ঝংকার-স্থায়িত্ব সংশোধন করাকেও জোয়ারী বল। হয়। ঘুডচটিকে সামান্ত 
ঘসে-মেজে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন কর। হয় । 

তরফের তার $ বীণা, সেতার, সরোঁদ, সারেঙ্গী প্রতৃতি যন্ত্রে প্রধান 
তারগুলি ছাড়াও সারিকার নীচে কতগুলি তার লাগানো থাকে, এগুলিকে 
তরফের তার বলে। এগুপি রাগান্ুযাধী সুরে বাঁধ! হয়, কিন্তু বাজানে৷ হয় 
না। প্রধান তারে গজ, বাজালে এগুলি থেকে আপনিই রাগ-বপের ঝংকার 
উত্পন্ন হয় । 

মিজরাব জওয্! / কোন ঃ ঠীলের তার দিয়ে তৈরী এক বিশেষ 
ধরণের আংটি যার সাহাঁষ্যে তারযন্ত্র ব'জানো হয় তাকে মিজরাব বলে। 
কাঠ, বাশ, হাড় বা নারকেলের মালা দিয়ে তৈরী একটি ত্রিকোনাকার টুকরো, 
যার সাহায্যে একতারা, দোৌতারা, সরোণদ' প্রভৃতি বাজানে! হয় তাকে “কোন' 
(51500810 ) বা জওয়। বলে । 

গাজ / ছড়ি ছুই বা আডাই ফুট লম্বা সরু একখণ্ড কাঠ বা বাশের 
ছড়ির সঙ্গে অশ্বপুচ্ছ দিয়ে তৈরী ধনুকের মত যন্ত্র যার সাহায্যে সারেঙ্সী, 
বেহালা, এশ্রাজ প্রভৃতি বাজানো হয়, তাকে “গজ”, “ছড়ি” (8০0%) প্রভৃতি 
বলে। 


বাহ্যযন্ত্র প্রসক্ক ২২৫ 


বীণা £ ভারতবর্ধের প্রাচীনতম তারযস্ত্র বীণাতে রাগ সংগীতের সর্বাঙ্গ 
ল্ন্দর প্রকাশ সম্ভব বলে কথিত আছে। প্রাচীন শান্তাদিতে নানাবিধ বপার 
পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন ১ম শতকে নারদ উল্লেখ করেছেন যে, সামগানে 
গাত্রবীণ এবং গান্ধর্ব ও দেশী সংগীতে দারবী বীণা ব্যবহার কর1 হোত । 
২য় শতকে ভরত সাতটি তস্্ীযুক্ত চিত্রা! ও নয়টি তন্্রীযুক্ত বিপঞ্ষী বীণার উল্লেখ 
করেছেন। এছাড়াও তিনি ঘোষ ব। ঘোষক, কচ্ছপী প্রভৃতি বীণার আকুতি 
ও বাদন প্রণালীর উল্লেখ করেছেন। ১৩শ শতকে শাঙ্গদেব একতন্ত্ী, 
ত্রিতন্ত্রীকা, চিত্রা, নকুলী, বিপঞ্চী, আলাপিণী, কিন্নরী, মত্তকোকিলা, নিঃশংক, 
পিনাকি প্রভৃন্তি দশ প্রকার বীণার উল্লেখ করেছেন। ভরত থেকে শাঙ্রদেব 
পর্যস্ত সময়ের মধ্যে রচিত অন্তান্ত শান্ত্রাদিতে কয়েকটি নতুন বীণারও 
নামোল্লেখ পাওয়] যায়, যেমন মহতী, রঞ্জনী, রুদ্র, নারদীয়, ময়ুরী, কাত্যায়নী, 
প্রসারিণী প্রসভৃতি। সংগীতমকরন্দকার নারদ (১৪শ-১৫শ) উনিশ প্রকার' 
বীণার উল্লেখ করেছেন, যেমন--কচ্ছপী, কুজিকা, চিত্র! বহস্তী, পরিবাদিনী, 
জয়া, ঘোষাবতী, জ্যোষ্ঠা, নকুলী, মহতী, বৈষবী, কৌঁড্রী, ত্রাহ্গী, কুর্মা, রাবণ, 
সারম্বতী, কিন্নরী, সৌরন্ধী, ঘোঁষকা৷ প্রভাতি । 


এইরূপ বহৃবিচিত্র বীণার নামোলেখ করে প্রাচীন শান্্রীরা তৎকালীন: 
সংগীত সমাজের নানাপ্রকার তস্ত্রীবাগ্চ বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। স্থতরাং 
বীণ! অর্থ তন্ত্রীবাদ্ধ এবং ক্রম্বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুলি বর্তমানে প্রচলিত 
বীণা, সেতার, অরোদ, এন্াজ, সরবাহার, সারেঙ্গী, বেহাল প্রভৃতি নানাবিধ 
নামগ্রহণ করেছে। 


দক্ষিণ ভারতের মহীশুর, তাঁঞ্জোর ও পশ্চিম ভারতের মীরাজ প্রস্ততি স্থনি 
বীণার জন্য বিখ্যাত। সাধারণতঃ কীঠাল, কৃষ্ণকাঠ (3180% ০০৫), 
প্রস্তুতি দিয়ে বীণা তৈরী হয়। গজদন্তের নানাপ্রকার কারুকার্য এর শোভা 
বর্ধন করে। প্রধান চারটি ও পাশের তিনটি মেট সাতটি তার এবং উনিশ 
থেকে চবিবিশটি পর্যস্ত সারিক। ব্যবহৃত হয় । প্রধান চারটির ছুটি গ্রীল ও দুটি 
পিতলের তার হয়। এগুলির নাম যথাক্রমে সারণী, পঞ্চম, মন্দারণ ও 
অন্ুমন্দারণ এবং পাশের তিনটি ীলের তারের নাম যথাক্রমে পক্কা, সারণী ও 
চিকারী। লারিকাগুলি ছীল বা পিতলের হয় এবং মোম জাতীর আঠার 


১৫ 


২২৬ সংগীত মনীষ। 


সাহায্যে যন্ত্রকাণ্ডের সঙ্গে লাগানো থাকে, প্রযোজন হলে সামান্ত উত্তাপ দিয়ে 
স্থান-পরিবর্তন কর] হয় । 


অচল খাট £ সেতারের মতো! বীণাতে কোন পর্দ। ওঠানো-নামানোর 
ব্যাপার নেই। তাই এর পর্দ বা স'রিকাশ্রেণীকে অচল থাট বল! হয়। 
পর্দীগুলি, মন্দ্রকডিমধ্যম থেকে তারসপ্তকের গান্ধীর পর্যস্ত সবগুপি স্বররূপ 
নিয়ে গঠিত। তাই বীণাই “চল সাট? যন্ত্র হিস বে সর্ষোৎকু্ উদাহরণ । 
আঙ্লে মিজরাব লাগিয়ে অথবা নখ দিযে প্রধান দুটি তারে গৎ বাজানো 
হয়। নিপুণ বাদকেরা অন্তান্ত তারগুলিও ব্যবহার করে থাকেন। জানুর 
উপরে রেখে ব৷ দীড় করিয়ে বাণ। বাজানো। হয। এর মুর বীধার নানাপ্রকার 
প্রণালী প্রচলিত, যার কয়েকটি এইকপ-_ 


প্রধাল ত'র পাশের ভার 
ক। সাপস সা পসাপ 
ধা সাস এ প্র সপসা 
গ। মসাপ পা স।স।প 


প্রায় ছুই হাত লম্বা একখণ্ড কাঠ কুদে ঘন্ত্রকাগুটি নিমিত হয়। তবন্গীর 
খোলটি আর একখণ্ড কাঠ কুদ্দে তৈবী হয। এব গ্রীবাদেশ বক্র থাকে, 
সেখানে মধুর বা অন্ুৰপ কোন চিত্র খোদাই কবে শৌন্দয্যবুদ্ধি করা হয়। 
গ্রীবার পিছনে একটি লাউযের খোল ন্ববব্নেব এন্ত লাগানো থাকে; যাকে 
ইচ্ছামত খুলেও রাঁখী যায় । এর সওয়ারীর গন সাধারণ নয়, কারণ প্রধান 
সওয়ারীর পাশে ধাতুনিমিত আর এটি সওযারী পাশের তার তিনটির জন্তা, 
লাগানো থাকে । তারগুলি যন্ত্রমল ( লংগো্ট) থেকে সওয়ারী ও পর্দাগুলির 
উপরে লদ্ঘিত হয়ে যন্ত্রশীর্ে সাতটি খুঁটির সঙ্গে লাগানে! থাকে । 


বর্তমানে প্রচলিত বীণাকে শান্ক্রোক্ত মহতীবীণা বলে অনেকে মনে করেন। 
প্রচলিত যাবতীয় ততযন্ত্রের সঙ্গে এর মূলগত ছুটি পার্থক্য আছে, যেমন-_ 
১। অন্ঠান্ত যাবতীয় যন্ত্রে খোল ও তবলীর ব্যবহার আছে কিন্তু বীণাতে 


তবলী নেই। বীণার তবলী একটি কা্ঠখণ্ড বা চর্ম দিয়ে তৈরী যার 
উপরে সওয়ারী অধিষ্ঠিত থাকে। 


বায গ্রণঙ্গ ২২৭ 


২। অন্তান্ত যাবতীয় ততযস্ত্রে নায়কী তারটি যে পাশে থাকে, বীণাতে 
থাকে তার বিপরীত দিকে, ফলে এর বাধন পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় । 

বীণ : বীণ! এবং বীণযন্ত্রে লগত বিশেষ পার্থক্য মেই। বীণের বৈশিষ্ট্য 
হোল, এর যন্ত্রকাণ্ডটি বংশ নিগ্নিত হয় এবং ১৯ থেকে ২২টি পর্যস্ত সারিকা 
থাকে। সাতটি তারের তিনটি ীল এবং চারটি পিতলের হয়। তারগুলি 
যথাক্রমে “সা, গ, প, সা» ম, সা, সা” এই নম্বরে বাধা হয। প্রাচীনকালে 
বাণার ডাণ্ডিটিও বংশ নিমিত হোত। কিন্তু এক-পববিশিষ্ই বংশদণ্ডের 
দুপ্রাপ্যতার জন্ত বর্তমানে তা কা্টনিগ্রিত হয় । 


স্ুর্বাহার £ সেতারের সঙ্গে এর মূলগত বিশেষ পাথক্য নেই। বস্ততঃ 
একে সেতারের এক বৃহৎ সংস্করণ বল! যায়। এর সাতটি তার খুব মোটা 
হওয়াষ মীড ও গমকের কাজ তথা মন্ত্র্বরের ব্যবহার অধিক হয। এতে 
বীণার অধিকাংশ সুরের কাজই করা যায়, কিন্তু গৎ বাজানে। যায না। এতে 
আলাপাদি খুব শ্রুতিমধুর হয, তাই এতে রাগালাপ বাজানোর প্রচলনই অধিক। 
এর প্রধান চারটি তার যথাক্রমে “ম সা পগ/ ম” এবং পাশের তিনটির দুটি 


মধ্যষভজ ও তৃতীয়টি রাগান্ুসারে গ, ম অথবা প নুরে বাধা হয়। এর বাদন 
পদ্ধতি সেতারেরই মতো । গোডা থেকেই এতে তরফের তার সংযোজিত 
ছিল। যখন সেতারে মাত্র পাঁচটি তার ছিল। এর অন্ুসরণেই নাকি সেতারের 
অপর তার ছুটি সংযুক্ত হয়। 

কথিত আছে, তানসেন বংশীয় প্যার খা এবং দৌহিত্রবংশীয় ওমরাও খাঁর 
শিষ্য গোলাম মহম্মদ ১৮শ শতকে নুরবাহারের প্রচলন করেন। কেহ কেহ 
বলেন যে, স্বয়ং 9মরাও খাই এব উদ্ভাবন করে তার প্রিয় শিষ্ক গোলামকে 
শিক্ষা দেন। 


শোন। যায় প্রাচীন গুণীর সংস্কারবশতঃ সকন্নকে বীণাবাদন শিক্ষাদান 
করতেন না। তাই বিকল্পরূপে এর সৃষি হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
ওমরাও খাঁর ছুই পুত্র আমীর খা ও রহিম খ৷ কৃতী বীণকার ছিলেন। ওমরাও 
খাঁর ছুই শিশ্ত ছিল, কুতৃবউন্দৌল। ও গোলাম মহম্মদ । এদের প্রথম জনকে 
সেতার এবং দ্বিতীয় জনকে নুরবাহার শিক্ষার্দান করেন। এঁর! ছুজনেই শ্রেষ্ট 
মেতার এবং নুরবাহীর বাদকরূপে প্রতিষ্ঠালাত করেন। গোলাম মহম্মদ ও 


২২৮ ংঈীত মনীয। 


তার পুত্র সাজ্জাদ মেতার বাদনেও নিপুণ ছিলেন এবং বহু নতুন নতুন গৎ 
সৃষ্টি করেছিলেন যা আজও প্রচলিত আছে। 


তানপুরা £ কথিত আছে, প্রাচীন সংগীতাচার্য তৃঘুক উদ্ভাবিত তৃুরু- 
বীণার ক্রমবিবতিত বপই বর্তমান ভারতীয সংগীতের অপরিহার্য বাগ্যন্্ 
'তানপুরা”। প্রাচীন শান্ত্রাদিতে 'তুণ্ধী+, “তুঙ্ষীবীণা» 'তুদ্রা, প্রভৃতির উল্লেখ 
থাকাষ তানপুর! যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত সেকথা ম্পষ্ট, কিন্তু-_ 
রাজা শৌরীন্রমোহন ঠাকৃর তার 07181567581 17181017% 01 1/11910, 
গ্রন্থে আরব পারন্য, আঁসারিযা, ইজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন ও হিক্রজাতির সংগীত 
প্রসঙ্গে 'তুন্ধুক” বাগ্যযন্ত্রের উল্লেখ তথ! ভারতীষ সংগীত প্রসঙ্গে তুম্ুক নামক 
গদ্ধর তুন্বকবীণার উতদ্ভাবক একথ স্বীকাব করলেও বর্তমানে প্রচলিত তানপুরা 
যে তারই অপভ্রংশ শব বা ক্রমবিবতিত রূপ মেকথা শ্বীকাব করেন নি। এমন কি 
ভারতবর্ধের প্রাচীন ও মধ্যযুগয বাচ্যন্ত্রাদির নামোল্লেথকালেও এই নামটি বর্জন 
করেছেন। 

ডাঃ হেলমহোলজের :500580100 ০€ ৭076, (1895) গ্রন্থের পরিশিষ্ট 
অংশে খোরাসাণী এবং বাঁগদাদী তুণুরের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
88561 ৪00 0০ 10, কতৃর্ক প্রকাশিত [05 1200%০101089010 
19100190815 (1889) তে তুম্বুরা শর্ষের উল্লেখ আছে, এবং পারশ্ঠ, তুরস্ক, 
ইজিপ্ট ও হিন্দুস্থানে এই বাগ্যযস্ত্রটি প্রচলিত, বল! হযেছে । এইরূপ নানা 
অভিমত সব্বেও তানপুরাকে ভারতী বাগ্যযন্ত্র এবং অন্তান্য বিষষের মতো এটিও 
বিদেশে প্রচলিত হয়েছিল বণ্েই আমাদের বিশ্বাস । 


তিনহাত পরিমাণ লম্বা সেগ্চন, তুঁত, কাঁঠাল প্রস্ৃতি কাঠ কুঁদে এর 
যন্ত্রকাঁড তৈরী হয়। তবলী কাঠের এবং তুম্বা লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরী 
হয় । তবলীর কেন্দ্রস্থলে সওযারী বসানো থাকে । ছুটি ্রীল ও ছুটি পিতলের 
(অনেকে পঞ্চমের তাঁরটিও শ্টীলের ব্যবহার করেন ) মোট চারটি তার যন্ত্রমূল 
থেকে সওয়ারীর উপর দিয়ে যন্ত্রীর্ধের চারটি খুঁটির সঙ্গে লাগানো থাকে। 
তারগুলির ১মটি মন্দ্রপঞ্চম ২য় ও ৩য়টি মধ্যবভূ্জ এবং ৪র্থটি মন্ত্রফড়্ব নুরে 
বশত! হয়। কোন রাগে যদি পঞ্চম বর্জিত বা দুর্বল হয় তাহলে রাগানুসারে 
পফমের তারটিকে গান্ধার, মধ্যম, নিষাদ প্রভৃতি অন্ত কোন সুরে বাধা হয়। 


বান্য্ প্রসঙ্গ ২২৯ 


তানপুরার ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও সরল । এতে কোন প্রকার “গত, বাজানো 
হয় না। ছুটি আঙলের সাহায্যে অবিরাম আঘাত করে কেবলমাত্র সুর রাখা 
হয়। সংগীতে এর উপযোগিতা অত্যন্ত মহবপুর্ণ এবং অতুলনীয় । 

প্রচ্ছন্ন স্বর £ বযড়জ ও পঞ্চম স্বর দুটিকে কেন্দ্র করে সুর বাধা তানপুরাতে 
আঘাত করলে মধ্যম ছাড়! অবশিঈ স্বর সমূহের আঁভাঁস পাওয়] যায় এবং বড়জ 
ও মধ্যমকে কেন্দ্র করে শুর বাধা হলে নিষাদ ছাডা অন্ঠান্ত স্বরগুলির আভাস 
পাওয়া যায় । এগুলিকে প্রচ্ছন্ন স্বর € ০০:০০) বলে। প্রচ্ছন্ন শ্বরগুলি 
যূল স্বরের দ্বিগুণ বা আরে বেশী উচু হয়ে থাকে । 


সেতার £ সেতার শবটি “সেহ-তার' শব্দের অপন্রংশ বপ। ফরাসী ভাষায় 
“সেহ' অর্থ তিন। প্রাঈীন শান্্ে ত্রিতন্ত্রী, কচ্ছপী প্রস্তুতি বহু বিচিত্র বীণার 
উল্লেখ আছে। মনে হয় সেতার ও কছুয়! সেতার ব্রিতন্ত্রী ও কচ্ছপী বীশারই 
পরবর্তা নাম। ১৩শ শতাব্দীর শেষ্ভাঁগ পর্যস্ত ভীরতবর্ধে ব্রিতস্বী বীণারই 
বেশী প্রচন্ন ছিল। ১৪শ শতাবীতে আমীর খসকু একে সেতার আখ্য1 দিয়ে 
প্রচার করেন! অনেকে তাই আমীর খসরুকেই এর আবিষ্কতা বলে মনে করেন, 
কিন্তু সেকথা ঠিক নয় । ১৮শ শতাব্দীতে মহম্মদ শাহের রাঁজন্বকালে সেতারে 
আরও তিনটি তার সংযুক্ত হয়। সম্ভবতঃ তানসেন বংশী মসীদখানি রাজের 
প্রবর্তক মসীদ খা এই তার কর়টি যুক্ত করেছিলেন । তিনি সেতার বাদ্দন- 
পদ্ধতিরও যথেষ্ট উন্নতিবিধান করেছিলেন । সেতারের সপ্তম ( চিকারীর ) তারটি 
সংযুক্ত হয় আরো! পরবর্তাকালে। সম্ভবতঃ ন্ুরবাহার যন্ত্রে উৎপত্তির 
পরে, তার অনুসরণে এই তারটি যুক্ত হয় । 


বীণার সঙ্গে সেতারের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। তবে এর বাদন পদ্ধতি 
ভিন্ন। সাধারণত বা হাতের আঙ্লে তার চেপে, ডানহাতের তর্জনীতে মিজবাধ 
লাগিয়ে এবং কোলের উপরে আড়াআড়িভাবে রেখে সেতার বাঁজানো হয় । 
বাইরে থেকে আঘাঁত করলে “ডা+ বা “দ্র এবং ভিতর থেকে আঘাত করলে 
“রা” বোল স্থষ্টি হয়। এই দুটি মুখ্য বোলের সাহায্যেই যাবতীয় বোলবৈচিত্র্য 
সথট্টি করা হয় । গোঁডার দ্দিকে এর তিনটি মাত্র তার ও ১৪টি সারিকা ছিল। 
তার তিনটি যথাক্রমে মধ্যমষড়জ ও পঞ্চমন্ুরে বীধ। হোত। কালক্রমে এর 
তার ও সারিকা! সংখ্যার বৃদ্ধি তথ! বাদনপদ্ধতির উন্নতিবিধান হয় । সাঁরিকাগুলি 


২৩০ সংগীত মনীষা 


ম্গা স্থতোর সাহায্যে এমনভাবে বাঁধা থাকে যে, রাগান্ুসারে সামান্ত স্থান 
পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ স্বরূপ পরিবর্তনের জন্তই এই 
ব্যবস্থা । প্রথম ও প্রধান তারটিকে কোল বা বাজকি তার, ২য় ও ওয়কে 
জোডভিকি তার, ওর্থকে পঞ্চমকি তার, ৫মকে লরজকি তার এবং ৬ষ্ ও 
৭মকে চিকারীণক তার বলে। তারগুলির ১মটি মধ্যমধ্যম, ২য় ও ওয়টি 
মধ্যবভংজ, ৪র্থটি মন্ত্রপঞ্চম, ৫মটি অতিমন্্রপঞ্চম, ৬টি মধাষডজ এবং ৭মটি 
মধ্যযড়জ বা পঞ্চম সুরে বাঁধা হয। অর্থাৎ তারগুপি যথাক্রমে ম, সা, সা, 
প্‌. পূ সা ও সা/প নুরে বাধা হয । 


তরফদার জেঞার £ ভাধুনিককালে তরফদার সেতারের প্রচলন 
হয়েছে । এর বৈশিশ্য হোল, প্রধান সাতটি তার ছাভা1ও ১১ থেকে ১৩টি তাব 
সনয়ারী ও সারিকার নীচে যক্্রকাণ্ডের উপরে লঙ্ষিত খাবে । তারসংখ্যান্তযাঁধী 
ধুটগুলি যন্ত্রকাণ্ডের পাঁশে লাগানো থাকে । এই তাবগুলিকে তরফেব তার 
বলে এবং যে সেতারে এই তারগুলি থাকে তাকে তরফদার সেতার বলে। 
তরফের তারগুনির স্তর রাগান্তসারে নীধা হয, কিন্ধ বাজানো হয ন'। প্রধান 
তারে রাগের গং বাজালে এই তাবগুলি থেকে আপনিই রাগ ৰপের ঝংকার 
উৎপন্ন হয় । 


এআাজ £ এল্াজেব গঠনপ্রণালী প্রায় সেতারের মতো । শুধু তুম্বার 
ংশটি সারিন্দাব মতো এবং যন্ত্রটি দু'হাত পরিমাণ লম্বা হয় । তবলী চামড়ায় 
মোড! থাকে । প্রধান চারটি তার তাত বা ধাতৃনিগিত হয । তরফের তার 
পন্রটি পর্যস্ত হয় এবং ষোল থেকে উনিশটি পযন্ত সারিক' খাকে। তার- 
সংখ্যা্ুযায়ী খুঁটিগুলি পাশের জ্বাঠের পাঁরী «এ যন্ত্রশীর্ধে লাগানো থাকে। 
প্রধান তারগুলি যথাক্রমে ম সা প/সা এবং সা/ পআর তরফের তারগুলি 


'রাগান্ষায়ী মরে বাধা হয। সারিকাগুলি সেতারের মতোই মন্দ্রকড়িমধ্যম 
থেকে তারগাদ্ধার পর্যস্ত স্বরস্থানে *ধ! থাকে এবং র্বাগান্্ঘায়ী স্থান পরিবত্তন 
করা যায় । বা হাতে সেতারের মতে" তার চেপে এবং ভ'নহাতে গজ/ছডি নিয়ে 
কোলের উপরে ফাঁড করিয়ে সারেঙ্গীর মতো! বাজানো হয়। একক এবং 
অনুগামী যন্ত্র হিসাবে এর ব্যবহার হয়। 


বাছযন্ত্র গ্রসঙ্ক ২৩১ 


সারেঙী £ দেড় ছুই হাত পরিমাঁণ একথণ্ড কাঠ কু'দে সারেঙ্গী তৈরী 
হয়। তবলী চামড়ায় মোড়! থাকে। প্রধান চারটি তারের একটি ধাতুর 
এবং তিনটি তাঁতের হয় । এতে ১৫ থেকে ৩০টি পর্যস্ত তরফের তার থাকে। 
প্রধান তারগুলি যথাক্রমে মধ্যমধাযম, মধ্যষড়জ, মন্ত্রপঞ্চম ও মন্দ্রড়জ নুরে বাধা 
হয়। তরফের তারগুলি রাগাশুযায়ী সুরে বীধা হয়। এতে কোন সারিকা 
থাকে না। বাঁ হাতের আঙলে তার চেপে এবং ভানহাতে ছড়ি বুলিয়ে 
সাধনালন্ধ উপায়ে সারেঙ্গী বাজানে! হয় । 

রাগসংগীতের আসরে তানপুরার মতে! সারেঙ্গীও প্রায় অপরিহার্য 
বাগ্ঘযন্ত্র। রাগসংগীতে শিল্পীকে অন্থসরণ করাই এর প্রধান কাজ তবে একক 
বাদনেরও প্রচলন আছে। 


রবাব £ শোনা যায় আরব বা খোরাসান থেকে আফগানিস্থানের মধ্য 
দিয়ে আনুমানিক তিন-চার শতাব্দী পূর্বে 'রবাব' যন্ত্রটি ভারতে এসেছে । কেহ 
কেহ প্রাঈীন রুদ্রবীণার বিবতিত ব্ূপ বলে অভিমত প্রকাশ করেন । 

দেড়হাত পরিমাণ একথণ্ড কাঠ কুঁদে রবাব তৈরী হয়। তবলী চামড়ায় 
মোড়া থাকে এবং গজদস্তের সওয়ারী হরর । ছয়টি প্রধান তাতের তাঁর 
মন্ত্র ও যন্ত্রকাঁণ্ড সংলগ্ন ছয়টি খুঁটির সঙ্গে লাগানো থাকে। এতে কোন 
সারিকা থাকে না। ঝা হাতে মাছের আস (শক) টেনে এবং ভানহাতে জওয়। 
(কোণ) দিয়ে আঘাত করে সাধনালব্ধ উপায়ে রবাব বাজানো হয়। তারগুলি 
সাধারণত মধ্যসপ্ডকের পরে ম পগ এবং স” স্বরে বাধা হয়। 


সঞ্পোদ্ £ শোনা যায় আরবী ভাষার শা-রুদ শব্দ থেকে সরোদ নামটির 
উৎপত্তি এবং আম্মানিক দ্বই-তিন শতাব্দী পুবে আরব ও আফগানিস্থানের 
মধ্য দিয়ে এটি ভারতে এসেছে । কাবুল ও কাশ্ীরে এটি বহুল প্রচলিত । 
রবাবের সঙ্গে এর আকরুতিগত সাদৃশ্ত আছে। কেহ কেহ একেপ্রাচীন ভারতের 
শারদীয়বীণার বিবতিত কূপ বলে মনে করেন। 

দুই হাত পরিমাণ একখণ্ড কাঠ কুঁদে সরোদ তৈরী 'হয়। তবলী চামড়ায় 
মোড়া থাকে এবং হাড় বা গজ্দস্তের সএয়ারী হয় । প্রধান ছয়টি তার তাঁত 
ও ধাতু নিগিত হয় এবং নয়টি থেকে পনেরটি পর্যন্ত তরফের তার থাকে। 
এতে কোন সারিকা থাকেনা, সেই স্থানে লোহার পাত লাগানে৷ থাকে । 


২৩২ সংগীত মনীষা 


বা হাতের আঙুলে চেপে এবং ডানহাতে “কোণ দিয়ে আঘাত করে সাধনালঝ 
উপায়ে সরোদ বাজানো হয্ন। তারগুলি যথাক্রমে ম পসাপসা ওম সবে 
বাঁধা হয়। প্রসিদ্ধ ওস্তাদ আলাউদ্দীনের পুত্র ওস্তাদ আলিআকবর খ। বিখ্যাত 
সরোদ বাদক হিসাবে পরিচিত । 

বেহালা £ বেহালার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য সংগীতজঞ- 
দের মতে ৬1011 বিকাশে ১৬শ শতাবীর 1০19 যন্ত্রটি বিশেষ মহত্বপূর্ণ তথা 
পূর্ববর্তী সংস্করণ । ইতাপীর 0:£67058. নামক স্থানের বিখ্যাত বেহাপ:- 
নির্মাণ কেন্দ্রে ১৬শ শতাব্দীতে এর বতমান রূপদান করেন 4১01801, 010911051, 
50:501211 প্রমুখের10 ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে লংকাপতি রাবণ আবিষ্কৃত 
'রাবণন্ত্র»' যা! ছড়ির সাহায্যে বাজানো হোত ; পরবতীকালে যাকে বলা হোত 
“বাহুলীন? ; বেহাল। তারই বিবতিত রূপ । যা মধ্যযুগে আরব, পারন্ত প্রস্ভৃতি 
দেঁশের মধ্য দিয়ে বুরোপে প্রচলিত হয় । 

বেহাল! উৎপত্তির উৎস ভারতবধ হলেও বর্তমান বেহাল! যে পাশ্চাত্য 
অবদান সেকথা অনস্বীকার্য । মধ্যযুগে বেহালা শুধু ইতালীতেই সর্বাধিক 
জনপ্রিয় ছিল, ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে । 

আহন্ুমানিক দেড়-ছুই ফুট লম্বা! ফাঁপা কাঠের তৈরী বেহালাতে কোন 
সারিকা থাকে না । এতে চারটি ধাতু নিত তার থাকে, যেগুলি যথাক্রমে 
প/ম সাপএবং রে স্ুরেরবীধা হয়। বা হাতের আঙ্জলে তার চেপে, ডান্হাতে 
ছড়ি বুলিয়ে সাঁধনালন্ধ উপায়ে বেহালা বাজানো হয়। পাশ্চাত্য সংগীতের 
বিবিধ স্কেলবৈচিত্র্যা্গসারে অন্তান্ত পদ্ধতিতেও এর সুর বীধা হয়ে থাকে। 
বর্তমানে ভারতীয় রাগসংগীতের অনুষ্ঠানে এর বহুল প্রচলন দেখা যায়। এর 
বিভিন্ন অঙ্গের পাশ্ঠাত্য নামগুলি এইরূপ । 

১। মুর অন্নুরণনে সাহায্যকারী মধ্যবর্তী মুখ্য অংশকে বল! হয় 3115. 

২। বেলীর চারিপাশের অংশকে 7২165 ব1 51৫95 বলে । 

৩। যে অংশে খুঁটিগুলি লাগানে। থাকে তাকে ৩০ বলে । 

৪। খুঁটিগুলিকে ৮০৪৪ বলে। 


£0:-192 19114 0৫ 10509 1,909 1957, (৬০1. [, 0, 1995) 
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৫ | যস্ত্রশীর্ধের প্রাস্তিভাগকে 7758৫ ব। 991০] বলে। 

৬। সওয়ারীকে 9118 বলে। 

৭ লংগোটকে 781] 015০০ বলে। 

৮। যেস্থানে আঙ্ল রেখে বাজানে। হয় সেই অংশকে 717861 730810 
বলে। 

৯। বেলীর ভিতরে, ব্রীজের নীচে একটি ছোট কাঠের খুঁটি লাগানো 
থাকে, যাকে 9০0৫ ৮০9৫ বলে। 


হাসতরজ £ ধাতুর তৈরী নম্ব! প্রায় এক ফুট ছুটি বাঁশী ব৷ শানাইয়ের 
মতে। ছিদ্রহী* যন্ত্র নিয়ে স্ভাসতরঙ্গ বাজাতে স্বয় । এই যন্ত্র ফু দিয়ে বাজানো 
হয় না। যগ্্র্ধয়েগ সরু মুখের নলের মধ্যে একটি করে বিচ্িময় সুপ অংশ থাকে। 
বাদক যন্ত্র্বয়ের মুখ দুটি গলার ছু'পাঁশে পাগিদে, গলার তন্ত্রীতে শ্বাস-প্রশ্বীসের 
আশ্চর্য কৌশলে চাঁপ দেওয়ার ফলে ওই বিল্লিময় অংশে বাযুতরঙ্গ আন্দোলিত 
হয় এবং স্থরবৈচিত্র্য স্ষ্টি করে। যন্ত্র হিসাবে এর ঝিল্লিময় অংশ ছু'টিই আঁসল, 
কারণ স্বরগ্রামের ছিদ্র না থাকায় সুরের ঘা খ্ছু কাজ ওইখানেই উৎপন্ন 
হয়। 

স্তাসতরঙ্গ বাদন যেন একটি ভেল.কিবাজী ছিল। সুরের যাবতীয় সুক্ষ 
কাজও তাতে দেখানো যেত, সুতরাং এর সাংগীতিক মূল্য যথেষ্ট ছিশ। 
অন্তত কাশীপ্রসন্গের ক্ষেত্রে। কারণ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এর শ্রেষ্ঠ বাদক 
ছিলেন। তার আগে ও পরে বয়েকজন মাত্র স্ঠাসতরঙ্গ বাঁদকের নাম শোনা 
যায়। যেমন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরেপ্ সংগীতপভার নীলমাধব চক্রবর্তাঁ, গোপাল 
সিংহরাঁয়, আফতাবুদ্দীন (প্রসিদ্ধ আলাউদ্দীন খাঁর ভ্রাতা ইত্যার্দি। 

এই যন্ত্রের বাদক খুব কম হওয়ার কারণ, এই যন্ত্র গুধু বাজানো কঠিনই নয় 
অত্যন্ত কষ্টসাধ্যও । এই কষ্টকর প্রক্রিয়ার জন্য, আজকাল এর কোন যন্ত্র 
আছে কিনা সন্দেহ, এই বাগ্ঘমন্ত্রটিও লুপ্তপ্রায় । 


জ্ুরবীণ | স্ুরচয়ন / সুরচৈন £ 'স্তরবীণ” সেতারের বৃহৎ সংস্করণ । 
প্রধানত আঁলাপচারীর এই বাগ্যন্ত্রট সেতার ও সরোদের সমন্বয়ে গঠিত। 
সেতারের যন্ত্রকাণ্ড এবং সরোদের তবন্সী, তবে তা কাঠের তৈরী । এর আকুতি 
সরোদের মতে। কিন্তু পর্দা এবং সওয়ারীযুক্ত । সেতারের মতে! এই সচল 
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ঠাটের পর্দাগুপি কিন্ধ মূগা সুতায় বা ভাত দিয়ে বাধা নয়, সুরবাহারের মতো 
পিতলের উপরে পর্দার সারি বসাঁনো। সরোদের মতো কোলে বা বুকে রেখে, 
মিজরাব বা জব! দিয়ে বাজানো হয় । এর শ্রেষ্ঠ বাদক ছিলেন অসগর আলী 
খা। যিনি তালিম পেযেছিলেন রামপুর ঘরাণার অন্ততম প্রবর্তক ও ওমরাও 
খাঁর পুত্র আমীর খাঁর ভ্রাত। রহিম খাঁর (বীণকার ) কাছে । 


অসগর আলী বীণ। ও সরোদ বাদনেও দক্ষ ছিলেন কিন্তু স্রঠৈন ছিল 
তার খুব প্রিয়, যাকে কখনো! কখনো শ্ররবীণ বলেও অভিহিত করতেন । একে 
তিন তার ঘরাণার যন্ত্র বলছেন। দ্বাববঙ্গের দরবারেই এঁর জীপ্নেব 
অধিকাংশ সময় কাটে। ৪ 

স্থরণুজার £ ববাবের কাঠেব খোলের বদশে লাউ, চর্মাভ্ছাদনীর বদলে 
কাঠের তবলী, কাষ্টপটবীর বদলে সরোছের মনো লৌহপাত নিঞিত পটবী এবং 
তাতের বদলে লৌহ বা পিতন্রে তাব বাবহাব করে স্ররশুঙ্গাবৰ নিমিত হযেছে । 
এক ধ্বনি গম্ভীর এব স্বমধুর, তাছাঁডা মরে রেশ রবাবেপ্ থেকে অনেক 
বেশীক্ষণ থাকে । শোন" যায় তানসেনের পুত্রবংখ্য সাদিক আপীর পিতা 
জাফর খা এই যন্ত্রের প্রচলনকর্তা। কাশীরাজ উদ্দিতনারায়ণের দরবা:র তার 
উদ্ভাবিত এই যন্ত্রটি তিনি গ্রথম বাঁজিয়েছিলেন | 

একতারা $ একতার৷ একটি তত জাতীয় যন্ত্র। এর আরুতি ছোট 
তানপুরার মতো। তবে একটিমা$ তারযুক্ত। একথণ্ড কাঠ কুঁদে বা 
শাউয়ের খোলকে দুপাশে ছিদ্র কবে, একথণ্ড স্থগোল বংশদ্ণ্ড লাগিষে যন্ত্রটি 
তৈরী হয়। খোলের উপরিভাগ চর্মাবৃত থাকে, যাব কেন্দ্রস্থলে সওযারী 
অবস্থিত থাকে । যন্ত্রণীর্ধের খুঁটি থেকে একটি তার সওয়ারীব উপর দ্দিষে 
যনত্রমূলে লাগানো! থাকে | শিল্পী আপন কণম্বর অন্সার স্তর বেঁধে সেই একটি- 
মাত্র স্বর আঙলে বাজিয়ে গান করেন। উত্তর ও পুর্ব ভারতে এব" অন্ত 
কোন কোন স্থানে, বিশ্বে করে লোকসংগীতে এর বহুল প্রচলন দেখা যায় । 
শান্মে একেই সম্ভবতঃ “একতন্ত্রীবীণা” বলা হয়েছে । যাবতীয় বীণাঁর উৎস 
হিসাবে এটি উল্লেখযোগ্য । 


দোতার1ঃ দৌোতার৷ প্রায় একতারার মতোই, তবে ছুটি তাঁরযুক্ত 
বলেই সম্ভবত এর নাম “দোতারা” হয়েছে। বর্তমানে চারিটি তারযুক্ত 
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সরোদের মতো৷ দৌঁতারাও দেখা যায় । এর তারগ্রলল তাঁত বা ধাতু নিমিত 
হয়ে থাকে। সেশুন, তত, নিম প্রসূতির একটি কাষ্ঠখণ্ড কুঁদে এটি তৈরী 
হয়। তুষ্বার অংশ কিছু মোট] এবং তবলী চমীবৃত হয়। বী হাতের 
আঙ্খলে চেপে বাজানোর জন্য সেই স্থানে লোহার পাত মোড়! থাকে । ভান- 
হাতে কোণ” অথবা আঙ্ল দিয়ে সরোঁদের মতোই বাঁজানো হয় । এই যন্ত্রে 
কোঁন গৎ্ বা হুবহু গান বাজানে! হয় না! বটে তনে গানের প্ররুতি অনুসারে 
কয়েকটি সর বার বার বাজিয়ে গান গাওয়৷ হয় । ভারতের সর্বত্রই এর 
স্চলন দেখা যায় এবং লোকসংগীতে ব্যবহৃত হয় । দক্ষিণের তাঞ্জোর অঞ্চলে 
একে “ঠনঠন1? বল। হয় । 


গোগীযন্ত্র ঃ$ আনন্দলহরীর ঢোলের মতো! লাউ নিগ্নিত একটি খোলের 
এ$ পাশে বাঁশের চটা লাগিয়ে গোগীযন্ত্র তৈরী হগ | চট ছুটি দুহাত পরিমাণ 
4- হয় এবং শীর্ষস্থান মিণিত থাকে। যেখাঁনে একটিমাত ধাতু নিথ্রিত তার 
জ-াবার খুটিটি লাগানো থাকে । বাশের চটা দুটির একটিকে ডানহাতে ধরে 
মেজরাবযুক্ত তর্জনীর সাহায্যে এটি বাজানো হয় । চট] ছুটির সাহায্যে এর 
ধ্বনি সামান্ত'পরিমাণে কমবেশীও করা ঘায়। বাউল, বৈরাগ প্রভৃতি সম্প্রদ্দায়ের 
মধ্যেই এর সবাধিক ব্যবহার দেখা যায় । 


সারিন্দা £ সারিন্দটার আকৃতি অনেকটা সরু সারেঙ্গীর মতো। একখগ্ড 
কাঠ কুঁদে সারিন্দ। তরী হয়। এর তুষ্বার অংশ অনেকটা বাংলার পাঁচের 
মতো), যা চাবৃত থাকে । তবলীর উপরের দিকের কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে 
বাকি যন্ত্রকাণ্ডট কাঠ দিয়ে ঢাক থাকে । এতে কোন সারিক! থাকেনা, বা হাঁতের 
আঙ্ল দিয়ে তার চেপে ডানহাতে ছড়ি বুলিয়ে সারেঙ্গীর মতো! সাধনালন 
উপায়ে বাজানো হয়। এর তিনটি মাত্র তার তাত বা ধাতু নিত হয় এবং 
যথাক্রমে সা প্‌ সা সুরে বাঁধা থাকে । পূর্ববঙ্গের লোঁকসংগীতে এটি বহুল 
প্রচলিত । 


আনন্দলহরী, খমক বা গাবগুবাগুব ঃ আনুমানিক ছয় ইঞ্চি লম্বা ও 
চার ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ছোট ঢোলের মতো কাষ্ঠনিগ্সিত বাঁযনত্র, যার একদিক চর্যাবৃত 
থাকে এবং অপরদিক খোল | চর্মারত দিকের কেন্ত্রস্থল থেকে একটি তাত 
জাতীয় তার একহাত পরিমাণ লম্বা! টানা দেওয়৷ থাকে যার অপর প্রান্তে একটি 
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মাটি বা কাঠের খুটি থাকে । এই খুঁটিটি বা হাতের মুঠিতে ধরে এবং ঢোলটিকে 
বগলে চেপে ভানহাতের আঙ্ল দিয়ে আঁখাত করে এই যন্ত্রটি বাজানো হয় 
এই আঘাতের ফলে বী হাতের খুঁটিটি কম্পমান হয় এবং অত্যন্ত স্রমধূর ধবনিলহরী 
উৎপন্ন হয় । এই ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের জন্তই সম্ভবত এর নামকরণ হযেছে আনন্দ- 
লহরী। চলতি ভাষায় একে “মক বা গাবগুবাগ্ু বলে। বাংলার 
বাউলের! লোকসংগীতে এর সর্বাধিক ব্যবহার করেন । 


বাঁশী / মুরলী / ৰংশী। বেণুঃ বাশী পৃথিবীর প্রাচীনতম ফুৎকার 
বাচ্যষন্ত্। একহাত পরিমাণ লঙ্কা! সক ও স্ুগোল এক বিশেষ প্রকার বাশ দিযে 
এই যন্ত্র তৈরী হয। একে বাশী, বেণু, বংশী, মূরলী প্রসূতি বল হয়। একদিকে 
মুখেব কাছে গিট বা ছিপি থাকে যার পাশে একটি প্ছদ্র এবং অপরদিকে ছয- 
সাতটি ছিদ্র থাকে । অপরদ্িকের ছিদ্রগুলিকে ছু-হাতেব আঙ্»লে চেপে বাঁদিকের 
ছিদ্রে ফু" দিয়ে বাশী বাঁজানে! হয । 

আড় বানী, সরল বাশী, টিপাছগ। বাঁশী £ যে বানীর গিটের কাছের 
ছিদ্রতে কু দ্িষে আডা আডি ধখে বাজানো হয় তাকে আড বাশী+ যে বাশার 
গিঁটের কাছে মুখ তৈরী কর! থাকে এবং সেই মুখে ফু" দিয়ে সোজাসুজি ধরে 
বাজানো হয় তাকে “সরল বাশী” এবং ত্রিপুরায় তৈরী একপ্রকার বাশী, যার 
মুখের আকৃতি সামান্ত বাকা ও ছিদ্রবুক্ত, যাকে সরন ও অ'্ড বাশীর মাঝামাঝি 
অবস্থায় ধরে বাঁজানো হয তাকে টিপার] ফ্রুট” বলে। বণ্ঠমানে টিপারাবানার 
প্রচলন অধিক দেখ! যায় । 


লোকসংগীত ও অন্তান্ত গানে বাঁশী বহুল গচলিত । শশীতে রাগসংগীতেরও 
শ্বন্দর প্রকাশ সম্ভব । 

স্বরোৎপত্তিকৌশল £ বাশী বাদনের প্রথম ও প্রধান বিষয় হোল 
ফুৎকার-বৈশিষ্ট্য, যেমন--সবগুলি ছিদ্র বন্ধ করে আন্তে ফু দিলে মন্ত্রপকম (প) 
স্বর উৎপন্ন হয়, এবং ফুৎ্কারের ওজন বাড়ালে যথাক্রমে মধ্য ও তারসথ্চকের 
পঞ্চম উৎপন্ন হবে। শনুরূপ ফুৎকার কৌশলে নীচের দিক থেকে প্রথম 
ছিপ্টি খুলে বাজালে মন্ত্র, মধ্য ও তারধৈবত বাজবে । এইব্পে ২য়, ৩ষ. 
৪র্থ, «এম ও ৬ষ্ঠ ছিত্র খুলে বাজালে যথাক্রমে নি সা* রে, গও ম 
সবগুলি উৎপন্ন হবে। আঙ্গুলি নামান পরিমাণ সরিয্নে, সাধনালন 
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উপায়ে কোমল ও অতিকোমল স্বরগুলি বাজানো হয়। বিতিন্ন স্কেলের জন্ত 
তিন্ন ভিন্ন বাঁশী প্রয়োজন । 

শানাই £ শানাইয়ের আকৃতি অনেকট! ধুতরা ফুলের মতো। এর 
মুখটি সরলবীণীর মতো! এবং কাষ্ঠ নিখিত হয়। এর বাদন কৌশলও বাঁণীর 
মতো। কেহ শাহ+নাই-শানাই আবার কেহ প্রাচীন 'ম্রনাদি নামক যন্ত্র 
থেকে এর উৎপত্তি বলে থাকেন। তবে এটি যে বীশীরই বিবতিত রূপ সে 
বিষয়ে মতভেদ নেই। এর প্রচলন মুঘলমান রাঁজতকালে হয় । 


রাগসংগীত ছাঁড়াও বিভিন্ন প্রকার লঘু সংগীতে এর বহুল প্রয়োগ দেখা 
যায়। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিভিন্ন মঙ্গলানুষ্ঠানে শানাই প্রায় অপরিহার্য 
বাছ্যন্ত্র। 

স্রীখোল £ শ্রীচ্তৈন্তদেবের সময় থেকে কীর্তন গানের প্রধান অনুসঙ্গরপে 
শ্রুখোল প্রচলিত। এটি বাংলাদেশে সষ্ট এবং বর্তমানে বাংল।, আসাম, মনিপুর 
এবং আরো নানাস্থানে প্রচলিত। প্রাচীন মৃদঙ্গের (পুফ্ধর ) সাথে সানৃশ্ঠ 
থাকায় একে মৃদঙ্গেরই বিবতিত রূপ বলা যায় । 

দেঁড়-পৌনে ছুই হাত লক্বা' মাটির খোল, যার মধ্যস্থান অপেক্ষাকৃত মোটা, 
ডানদিকের মুখের ব্যান তিন-চার ইঞ্চি এবং বাদিকের মুখের ব্যাস তার দ্বিগুণ 
হয়। চর্মাবৃত ছুই মুখের বিশ্নীর সঙ্গে চামড়ার দেয়ালী টানা দেওয়া থাকে। 
ছুই মুখের ছাউনীতে বৃত্তাকার খিরন দেওয়া থাকে । বসে বা ফাডিয়ে শ্রীখোল 
বাজানে। হয় । কীর্তন ছাড়াও রবীন্দ্র ও লোকসংগীতে এর যথেষ্ঠ ব্যবহার" 
দেখা যায়। 

কাড়া / নাকাড়! / টিকার! / জগবম্প £ এগুলি অবনন্ধ শ্রেণীর গ্রাম্য 
বাগ্চযন্ত্র। এগুলির আয়তন বিভিন্ন প্রকার হলেও আকৃতি প্রায় একই রকম। 
কাড়া ম্বত্তিকা বা কাঠের তৈরী এবং এর আক্কৃতি বড়ো বাটির মতো হয়। 
এর উত্ুক্ত মুখটি চর্ীচ্ছাদ্দিত, যা দড়ি বা চর্মরজ্জুর সাহায্যে টানা দেওয়া থাকে । 
এটি গলায় ঝুলিয়ে ছুটি' কাঠির সাহায্যে সামরিক এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে 
বাজানো হয় । 


নাঁকাড়ার শান্্রীয় নাম ছিল ছুন্ুভি। এটিও অর্গোলাকার মৃত্তিকা 
নিথিত ও চর্যাচ্ছাদিত এবং সামরিক এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বাজানো! হয় । 


২৩৮ সংগীত মনীষা 


টিকার! তাত্র, পিতর, কাঠ বা মৃত্তিকা নিগ্িত এবং কাভার থেকে কিঞ্তি 
ছোট হয়। এছাভা চর্মাচ্ছাদিত দিকের অপর দিকটি কোনাকৃতি হয় । এটি 
সাধারণত শাশাইয়ের অঙ্গামী যন্ত্র হিসাবে বাজানে। হয় । 

জগবম্প আয়তনে কাঁড়ার থেকে অনেক বড়, এছাড়। এই ছুটি বাছযন্ত্রে 
মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই । 

জলতরঙ্গ ঃ জলতরঙ্গ একটি ঘনশ্রেণীর বাছ্যন্ত্র। কতগুলি চীনামাটি 
নিথ্িত বাটির মধ্যে জলের "পাবমাণের তারতম্য ঘটিয়ে বিভিন্ন শ্বর ধ্বনিত 
হয়। বাটিগুলি এক খণ্ড কাঠের উপরে শক্তভাবে বসানো থাকে । ছুই হাতে 
ছুটি কাঠির সাহাযো জলতরঙ্গ বাজানো হয়। এর ধ্বনি অত্যন্ত সুমধুর এবং 
একক ও এঁক)তানে খ্যবহৃত হয়। 

পাথোয়াজ $ ম্বধরঙ্গের সঙ্গে পাধৃহ্য থাকার পাখোয়াজ যে মুদনেগ 
অন্থসরণেই উদ্ভাবিত খা মুধঙ্গের নবীনতম বিকাশ সে বিষয়ে কোন মতভেদ 
নেই। এর নাম্টি নুসলমান যুগের অবর্দান। কারণ পাক+আওয়াজ- 
পাখোয়াদ। উর্দূ ভাবায় পাক অর্থ পাবত্র । ধ্ব।ন মাধুষের দুটিতে পাখোয়াজ 
নামটি সাথকতখ। 

আনুমানিক দেঁড-পৌনে ছুই হাত লন্বা একথগু গাস্তার, খদির, রক্তচন্দন 
পানস, নি প্রস্থতিগ কাঠ কু্দে এর খোণ তৈরী হয়। ছুই মুখের ব্যাস চার 
থেকে সাত ইঞ্চি পযন্ত হয়ে থাকে । ডানাদক অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। চর্মীবৃত 
ছুই মুখের বিনুনীর সাথে চামড়ার দৌয়াপী টানা দেওয়া! থাকে। স্থর বাধার 
জঞ দোয়ালীপ সঙ্গে আটটি কাঠের “গুণি লাগানো থাকে । ডানদিকের 
মুখে খিরণ দেওয়া থকে এব বীদ্িকের মুখে বাজানোর সময়ে আট। বা! ময়দার 
প্রলেপ দিয়ে নেওয়। হয় 

নাট্যশাস্ত্রকার মুধঙ্গের (পুর ) যে যোলটি বণের পরিচয় দিয়েছেন “ক খ 
গঘটঠডঢতথদধযর লহ” সেগুশি পাখোয়াজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 
বর্তমানকালে অবশ্ত বিবিধ বাণী ও বোলের প্রচলন হয়েছে তবে প্রাচীন 
বর্ণগুলিই তার ভিত্তি। যেমন বতমানে মুখ্য বোল হোল--ত তা দী খুন 
না খড় ছে দিগ খিড় ঝেম ইত্যার্দ এবং আশ্রিত বোল হোল--ক গ ৭ 
র1 ধু ধি লাং থেই কিটি ভা ইত্যাদি। 
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বোল উচ্চারণের তিনটি শ্রেণীভাগ আছে যেমন-- “খোলা বোৌল*__নুরেলা 
রেশযুক্ত ধ্বনি, বন্দবৌল”--রেশহীন আওয়াজ এবং থাপ”, (সব আঙুল 
মিলিয়ে আঘাত করেই হাত সরিয়ে নেওয়ার ক্রিয়াকে থাপ বা ধর্পী বলে)। 
এই শ্রেণীভাগ তবলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । শাস্তীয় ঞ্পদ, ধামার প্রস্তুতি 
গানে পাখোয়াজ ব্যবহৃত হয় । 


বাংলার শ্রেষ্ট পাখোয়াজ বাদক হিসাবে বিশেষভাবে কেশব মিত্র, বসন্ত 
হাজরা, মুরারী ৩৭, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । 


তৰলা £ শোন যায়, বিখ্যাত আমীর খলরু নাকি “তবলা আবিফার 
করেছেন আবার কেহ কেহ দিলীর সিদ্ধার খাঁকে এপ্র আবিষ্কতা বলে মনে 
করেন। তবে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাঁর যে, তবলা প্রাচীন পু্ষর- 
পাগ্েরই ক্রমবিবতিত রূপ । 


“তবলা” বায় ও তবলা এই ছুটি অংশ হয় । এ'দুটিকে পাশাপাশি খড় বা 
ঘাস নিিত বৃত্তের ( বিড়ে ) উপরে বপিয়ে দু'হাতে বাজানো হয়। এ+ছুটির 
একটি করে মুখ থাকে । আ'ম, কাঁঠাল, নিম গ্রত্ৃতির একখণ্ড কাঠ কুর্দে তবলের 
খোল তৈরী হয় এবং বীয়াটি সাধারণত মৃত্তিকা নিমিত হয়। তবে বর্তমানে 
ধাতু 1নমিত বাঁয়াও প্রচলিত। তবলের মুখের ব্যাস চার-পাঁচ ইঞ্চি এবং বায়ার 
আট-নয় ইঞ্চি হয় । উভয়েন মুখ চর্মীবৃত এবং মুখের বিন্ুনীর সাথে নীচেকার 
বুঙ্তাকার ছটের সঙ্গে দোয়ালী টাঁন৷ দেওয়া থাকে। দোয়াপী সাধারণত চামড়ার 
হয়, কেহ কেহ বায়াতে রশ্ির দৌয়ালী ব্যবহার করেন। নুর বাধার জন্য 
তবলের দোয়ালীর সঙ্গে আটটি “গুলি' লাগানো থাকে। চামড়ার দোয়ালীবুক্ত 
বায়াতে কিছু না থাকলেও রশির দোয়ালীযুক্ত বায়াতে স্তর বাধার জন্ত পিতলের 
কড়া লাগানে৷ থাকে । তবলের স্বর সাধারণত ষ্ড়জ, পঞ্চম বা রাগ বিশেষের 
বাদী স্বরে বাধা হয়। বায়াতে সাধারণত সুর বাঁধ! হয় না, তবে এর সুর 
তবলের এক স্গুক নীচে হওয়। উচিত । 


তবলার দশটি মৃখ্য বর্ণ সম্বন্ধে শাস্ত্াকার উল্লেখ করেছেন £-_ 


ধ| ধিন তিট তিন না ক ধি, তাকিন কও বিচারে। 
তবলাকে দ্বশবর্ণ হৈ, ইনকো। লেউ মুধারে ॥ 
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তবলার বর্ণগুলিকে নিয্নৰপে ভাগ কর! হয়েছে-_ 
তবপ্প বা ডানহাতের বোল £-- 
না, তা, তিট, কিট, দিন, তিন, থুন ইত্যাদি । 
বায়! বা বা হাতের বোল £-- 
ক, গ, ধি, কৎ ইত্যাদি । 
ছু'টিকে একসঙ্গে বা. তুই হাতের বোল £-- 
ধা, ধিন্না, ধিনক, গণ্দি, তৃক, তাঁকিট, কিভনাগ ইত্যান্দি। 

বর্তমান ভারতীয সংগীত সমাজে তবলা প্রা অপরিহাধ বাগ্যন্ত্রূপে প্রচলিত। 
তবলাতে সংগত কর! এব* লহব৷ বাজানো হয়। তাছাড। রাগ বিশেষের 
্বরসংখ্যানুসারে তবল এব একটি বাধার সাহায্যে তবল। তরঙ্গ বাজানো হয় । 

শবলার চারটি বিখ্যাত ঘরাণার সংবাদ পাওয়। যায়, যেমন ১। দিলী 
ঘরাণা । ২। পঞ্জাব ঘরাণা। ৩। বেনারম ঘরাণা এবং ৪। লঙক্ষৌ বা 
পুরী ঘবাঁণা। সংগত এবং লহর। বাদনে এই ঘরাঁণার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত 
হয়। তবে আজকাল আরো কিছু নবীন ঘরাণার সংবাদ পাওয়। যায়। 

ঢোল: দেড়হাত পরিমাণ লম্বা তাকিয়ার মতে! একথখণ্ড মোটা কাঠ 
কুঁদে, চোলের খোল তৈরী হয় । এর ছৃদিকেই মুখ হয় যা চর্মাবৃত থাকে। 
মুখ ছুটির ব্যাস ১০" থেকে ১৪” ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। ছু'মুখের বিশ্ননীর সঙ্গে 
চামড়া বা রশির দোয়ালী টানা দেওয়া থাকে | ব1 দিকে খালি হাতে এবং 
ডানদিকে সাপের ফণার মতে! দশ ইঞ্চি পরিমাণ লঙ্গ৷ সরু একটি ছড়ি দিয়ে 
ঢোল বাজানো হয় । ঢোল বাংলাদেশে সই এব পাঁচাপীগান, তরজাগান ও 
নানাবিধ পুঁজ! পার্বণে ব্যবহৃত হয় । 

টঢাক£ঃ ঢাকের আকৃতি ও উপকরণাদি ঢোলেরই মতো, তবে আকারে 
অনেক বডে! হয়। ছু'হাত লম্বা ও এক হাঁত ব্যাসযুক্ত একটি মোটা কাঠের 
গুঁড়ি কুঁদে চাক তৈরী হয । একে ফ্াড করিষে ছুই হাতে ছুটি ছড়ি নিয়ে এক 
দ্রিকে বাজানো হয়! ঢাক বাংলাদেশে সষ্ট এবং নানাবিধ পুজা পার্বণে ব্যবহৃত 
হয়। বর্তমানে ভারতবধের অন্তান্ত অঞ্চলেও এর প্রচলন দেখা যায়। 

চোজক £ ঢোলকের আকৃতি ও উপকরণাদ্দিও টোলের মতো । তবে 
আকারে অনেক ছোট হয়। এক-সোয়। হাত লন্ব! এবং চার থেকে আট ইঞ্চি 
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ব্যাসযুক্ত মুখ হয় । এর দোয়াঁলী রশির এবং স্বর বাধার জন্ত পিতলের কড়া 
লাগানে। থাকে । একে খালি হাতে বাজানে! হয় । 

মহারাষ্ট্রের ঢোলক কিছু লশ্ব! হয়। তাছাড়। বিভিন্ন অঞ্চলের ঢোলকে 
কিছু না কিছু আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকে । ঢোলক সমগ্র ভারতে প্রচলিত । 
যাত্রা, পাঁচালী, তরজা।, কাওয়ালী প্রস্তুতি লঘুসংগীত ও লোকসংগীতে ঢোলক 
ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এর চেয়ে ছেটি “নাল” নামক বাগ্যযন্ত্র ঢোলকের স্থান 
গ্রহণ করছে। 

মাদল 2 মাঁদলের খোলটি মাটির তথা সরু হর এবং চার--ছয় ইঞ্চি 
ব্যাসযুক্ত ছুই মুখে সামান্ত খিরন দেওয়া থাকে। তাছাড়া এর আকৃতি ও 
উপকরণার্দি সবই ঢোঁলের মতো | বাংলা, বিহার উড়িস্তার সাওতাল, কোল, 
ভীল, নুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধো মাদল ব্যবহৃত হয় । এছাড়া আসাম ও 
মণিপুরেও মাদল প্রচলিত । 


খণ্জণী £$ ঢোঁলকের কোন একটি মুখ দু"হাঁঞ্চ পরিমাণ কেটে নিলে যেমন 
দেখায়, খঞ্জণীর আকৃতি ঠিক তেমনি । এর চামড়ার ছাউনী আঠা দিয়ে 
কাঠের চাকাটির সঙ্গে লাগানো থাকে । একহাতে চাঁকাটি ধরে অপর হাতে 
বাঁজিয়ে ছন্দ রাখা হয়, এতে কোন বোল বাজানো যায় না। বিহার ও উত্তর 
ভারতে এটি অধিক প্রচপিত। পৌঁকসংগীত, ভঙ্জন প্রভৃতি গানে খঞ্জনী 
ব্যবহৃত হয় । 


আধুনিককালে, কিঞ্চিত বড় আরুতির আর এক প্রকার খঞ্জণীর প্রচলন 
হয়েছে । এর চাঁকাঁটির কয়েক স্থানে কেটে, জোড়া জোড়া টিনের চাঁকতি 
এমনভাবে লাগানো থাকে যে, বাঁজানোর সময়ে ঘু'ঘুরের মতো নুন্বর ধ্বনি 
উৎপন্ন হয় । “জিপসী' নামক নৃত্যে এর বহুল প্রয়োগ দেখা ঘায়। 


করতাল ঃ করতালী থেকেই “করতাল"' নামটি ও এই বাছ্যযন্ত্রটর উৎপত্তি । 
কাঁসার পাত দিয়ে তৈরী ছুটি গোলাকার চাকতি, যাঁর কেন্ত্রস্থলের ছিদ্রে রসি 
লাগানো থাকে । সেইরসি আঙ্গুলে জড়িয়ে বা ছু'আঙ্গুলে ধরে করতাল 
বাজানো হয়। কেবলমাত্র ছন্দ রাখার জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়। তবে নিপুণ 
বাদকের! নান! ছন্দো-বোচিত্র্য প্রদর্শন করে বাজিয়ে থাকেন। কীর্তন, ভজন, 
রবীন্দ্রসংগীত প্রস্তুতিতে এর বহুল প্রয়োগ দেখ যায় । 


১৬ 


২৪২ সংগীত মনীষা 


ক্লযারিওনেট £ রক্ল্যারিওনেট বা ক্র্যারিনেট একটি সুধির শ্রেণীর পাশ্চাত্য 
বা্যন্ত্। পাশ্চাত্য “ওবো” নামক বাছযস্ত্রর সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 
ছুটির মধ্যে পার্থক্য হোঁল শুধু এই যে, “গবো*তে ছুটি এবং ক্ল্যারিনেটে একটি 
মাত্র রীড থাকে । এর আকুতি কিঞ্চিত বডো গাশী ও শানাইয়ের যুক্তরূপ | 
এ্যাবোনাইট বা আবলষ কাঁঠ দিয়ে এটি তৈরী হয়, তবে ইদানিং ধাতৃনিমিতও 
হয়ে থাকে। এর ছিড্রগুলি রূপার স্প্রিংযুক্ত চাঁবির সাহাঘ্যে আচ্ছাদিত থাকে। 
এটি কেবলমাত্র “9 এবং “৮? শ্নেলেই আগে তৈরী হোত: তবে বর্তমানে 
বিভিন্ন স্কেলে পাওয়া যাঁয়। যন্ত্রটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত থাঁকে, বাজানোর 
সময়ে অংশগুলি জুভে 'নেওয়? হয় । অংশগুলির নাম যথাক্রমে [০80 046০০, 
90066 11211 00 এক চাটা | বেত? ৭ শর? জাতীয় গাছের 
সারাংশ থেকে তৈরী 'পাত'-এর মুখে লাগানো থান যশ রীড বলে। এই 
রীডটি [.1880016 নামক জাম।'ন-সিপভার দিয়ে তৈরী এন্টি অত্পশের সাহাষ্যে 
মুখের সঙ্গে লাগানো থাকে । মুখের এই অংশটি ন'বক্ষণের জন্ত একটি 
1) ০2 ব্যবঙত হয় ।- গানের অন্তগশী, একক এনং লিবিধ এঁক্যতানের 
উপযোগী বাচ্যযন্ত্র হিলাবে এটি প্রায় সবদেশেই প্রচলিত 


ঝাঝ£ ঝাঝ একটি ঘন শ্রেণীর পাশ্চাত্য বাচ্যমন্তু। £র আকুতি হুবহু 
করতালের মতো, তবে 'আয়তনে অনেক বড়ো" এর লাস হায় ১৮২০ ইঞ্চি 
পর্যন্ত হয়ে থাকে । পাশ্চাতা এ্রক্যতান বাদনে । €১01)65002 ' এটি প্রায় 
অপরিহার্ষ বাছ্যন্ত্র' বর্তমানে ঘাত্রা, থিয়েটার এবং সমবেত যন্মংগীত প্রসভৃতিতে 
এটি ভাঁরতবর্ধেও বহুল প্রচলিত। ঝাঁঝকে কোথাও 'গঙ২ নানেও অভিহিত 
করা হয়। একটি দণ্ডের (১9000) উপরে রেখে ছডির সাহায্যে অথবা 
কর তালের মতো এটি বাজানো হয় । 


ব্যাগ পাইপ £ ব্যাগপাইপ একটি স্ুষির শ্রেণীর বাছ্যন্ত্র। ইংল্যাণ্ডে 
১১শ শতাব্ষী থেকে নাকি ব্যাগপাইপ প্রচলিত, তবে এর আবিষ্কার তার বহু 
পৃনেই হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। স্কটল্যাণ্ডে এই ফুৎকারবাগটি 
ভারতীয় শঙ্ঘের. মতো সমাদৃত । 


চামড়া বা ক্যাঘিসের ব্যাগের সঙ্গে কতগুলি (সাধারণতঃ প্রঁচ-ছয়টি ) 
বশির মতো পাইপ লাগালে থাকে । ব্যাগটিকে বগলে চেপে এগুলির একটিকে 


বাণতযনত্র প্রসঙ্গ ২৪৩ 


ফু দিয়ে এবং আর একটিকে (যা বাঁশির মতে! ছিদ্রযুক্ত হয় ) বাঁশির মতো! 
বাজানো হয়। অন্তান্ত পাইপগুলিতে সা, ম, প প্রভৃতি একটি করে সুর 
বাজতে থাকে । 


এর ধ্বনি বিশেষ শ্রুতিমধুর না হলেও বাগ্বৃন্দের অন্ঠান্ত যন্ত্রের সমবায়ে 
এর মাধুর্য প্রকাশ পায়। উদ্দীপনামূলক উৎসব, 11800. 9০০8 প্রস্তুতিতে 
এর প্রচলন বেশী। তবে আজকাল অন্যান্য অন্তষ্ঠানেও এর ব্যবহার দেখা যায়। 


অর্গান £$ অর্গান সুষির শ্রেণীর বাছ্য। এর উৎপত্তি হয় ২৫০ 
ৃষ্টপূর্বাবে | এর অঙ্টা ০7591811059 আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন। 
গোড়ার দিকে এর বায়, নিয়ন্ত্রণ (8০110% ) জলধারার সাহায্যে হোত। 
তখন এর নাম ছিল জল-অগান (185৫1901805 01880 )। প্রকৃতপক্ষে বায়ু 
নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রাদির সৃষ্টি খুষ্টায় ১ম শতাব্দী থেকে আরস্ত হয় । বাইজেন্টিয়াম 
যার নি্মাণকেন্্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল । স্পেনে ৫ম এবং ইংলগ্ডে ৬ষ্ঠ শতকের 
শেষে এর নির্মাণ শুক হয়। ১০ম শতক থেকে চাচ-সংগীতে এর প্রচলন ' হলেও 
এর নুষ্ঠ প্রয়োগ শুরু হয় ১৪শ শতক থেকে । ১৪শ শতকের গোড়া থেকে 
এর নানা উন্নতিবিধান আরস্ত হয় যার মধ্যে 09855 (০০৪161 
উল্লেখযোগ্য ৷ 10 


অর্গানের আরুতি পিয়ানোর মতো হলেও এর যাস্ত্রিক ব্যবস্থা সবই 
হারমনিয়মের মতো! | এর 736119৬ নীচের দিকে থাকে এবং ছুই পায়ে 
75৫৪] করে বাজানো হয় । বর্তমানে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছে। 
বাধু প্রবেশের জন্য 3৩110'র সাথে ধাতু নিমিত পাইপ থাকে। এই পাইপ 
( নল) ছুই প্রকার, ক, ও রীডনল । নলগুলি মোটা ও বড়ে। থেকে ক্রমানুসারে 
সরু ও ক্ষুদ্র হওয়ায় যথাক্রমে মন্ত্র থেকে তার স্থানের স্বরোৎপন্ন হয় । নলের 
মুখে ৪1%৩ থাকে, যার সাহায্যে হাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। 76৫81 করে কোন 
পর্দা চাপলে হারমনিয়মের মতে! অবিরাম ধ্বনি উৎপন্ন হয়। 'সাধারণত 
বাহাতে 8885 ০0৫ এবং ডানহাতে মুন রর বাজানে। হয়। ভবে নিপুণ 
বাকের! ছুটি হাতই সমানভাবে চালাতে পারেন। গৃহস্থ অর্গান অপেক্ষাুত 
, ছোট ( ৫টি সপ্তকযুক্ত ) হয় । তবে চার্চের অর্গান সাত সপ্তক পর্বস্ত হয়ে থাকে। 
75 5575 01 08516 :.. ৪. 3৪৬৩৫. 1957. (৬০1-), 


২৪৪ সংগীত মনীষা 


গীটার £ গীটার তত শ্রেণীর বাছান্ত্র। মধ্যযুগীয় প্রাচীন বাগযন্ত্রাদি থেকে 
এর উৎপত্তি। তখন এর আকৃতি কিঞ্চিত ভিন্ন ছিল তথা ৪টি মাত্র তার" ব্যবহৃত 
হোত এবং কোন বা আঙ,লের সাহায্যে বাজানো হোত। কারো মতে ১৬শ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে ম্পেনে গীটারের উৎপত্তি হয় এবং তখন এতে ৫টি তারের 
ব্যবহার ছিল। আবার কারে! মতে গীটার স্পেনের 0301 যন্ত্রের উন্নত রূপ 
এবং উক্ত শব্€ থেকেই এই নামকরণ হয়েছে । এর ৬ষ্ঠ তারটি নাকি ১৮শ শতকে 
যুক্ত হয় । অবশ্য ১৭শ শতাব্দী থেকেই সমগ্র যুরোঁপে গীটার খুব জনপ্রিয় ছিল 
এবং 785871101, 11102. প্রমুখ সংগীতগুণীরা একে উচ্চাসনে গতিষ্ঠিত 
করেছিলেন। সাধারণভাবে, এর তারগুলি ষথীক্রমে “0-4১--8-৮-৪ নুরে 
বাধা হোত যা প্রা অপরিবতনীযবপেই প্রচলিত আছে । ১৯শ শতাব্দীতে 
পূর্বব্তা গীটারের সংস্কার সাধন করে বতমান বপদান করেন স্পেনের £10607019 
01169 1 যুরোপের €০10 50106 তথা £০90019£ 100310 বিকাশের ক্ষেত্রে 
সীটারের ভূমিকা অত্যন্ত মহত্পর্ণ । 07 


রাজ স্তাব সৌবীন্দ্রমোহন ঠাকুর তার যন্ত্রকোষ গ্রন্থে বলেছেন যে, ভারতবর্ষ 
থেকে কচ্ছপীবীণ। পাঁরস্তে যায় এবং গীতার, সিতার, এযসোর প্রস্ৃতি নামে 
প্রচলিত হয় । পরে মুরগণ গীতার ম্পেনে নিয়ে যায় । সেখান থেকে হাওয়াই 
দ্বীপে এবং পরে সর্বত্র এর প্রসার হয় । বওমানে তাই স্প্যানিশ ও হাওয়াইন 
এই ছুই প্রকার গীটার প্রসিদ্ধ। উভয় গীটার প্রায় একই প্রকার, তবে সুর 
বাধার প্রণালী তথ! বাদন পদ্ধাতি কিঞিত ভিন্ন । স্প্যানিশ গটার বা হাতের 
আঙ্ল ও পর্দার সাহায্যে বাজানো হয এবং হাঁওয়াইন গীটার বা হাতে ছুই- 
আড়াই ইঞ্চি লম্বা! একটি স্থগোল দণ্ড (56661 ৮৪:) তারের উপরে বুলিয়ে 
এবং ডানহাতের তিনটি আঙ্খলে তিনটি বিশেষ প্রকার আংটি (০5) লাগিয়ে, 
চেয়ারে বসে, ছুই জান্কুর উপরে যন্ত্রট শায়িত রেখে বাজানো হয়। ভারতবর্ষে 
হাওয়াইন গীটারের প্রচলন বেশী। এটি আবার কাঠের এবং কাঠ বা ধাতু নিম্সিত 
ইলেক্ট্রিক গীটার ভেদে দুই রকম। এর আকুতি অনেকটা বড়ো বেহালার 
মতো । এর যন্ত্রকাণ্ডে (5150 ০০৪1৫) ১৮ থেকে ২০টি পর্যস্ত ( ইলেক্ট্রিক ্গীটারে 


10 8.3. 2971, 1:900010 (৬০1, ১ 0৯, 1026.) 
0106 ড/0110 01 000519. 1957. [,010007, (৬০1, 2, 29. 1995) 


বাছযন্ব প্রসঙ্গ ২৪৫ 


১৮ থেকে ৩০টি পর্যন্ত) শ্বরস্থান চিহ্ন (90510101) 17813) থাকে । তার ছয়টি 
( ইলেক্ট্রিক গীটারে সাত-আটটিও হয় ) প্রথম ৩টিকে 75915 এবং অপর ৩টিকে 
8839 90108 বলে। প্রধানত দুই প্রকার স্তর বাধার রীতি দেখ! যাঁয় । যেমন, 


50451 2741 
২। সপসাগ প সা 


গীটাবের ধ্বনি অত্যন্ত স্তমধূর এবং প্রাঁণম্পর্শী হয় তাই বর্তমানে এর বহুল 
প্রচলন দেখ যাঁয়। রবীন্্র-সংগীত, লঘ্ুসংগীত এমনকি রাগসংগীতেও এককভাবে 
গীটার বাজানো হয় । সংগীতের অঙ্গাঁমী যন্ত্র হিসাবেও গীটার অত্যন্ত সমাদৃত । 
সমবেত বাগ্বৃন্দেও এর সমাদর উল্লেখযোগ্য | 


পিয়ানো ঃ কিঞ্িত মতভেদ থাকিলেও পিয়ানোর অষ্টা হিসাবে 
ফোরেন্সেব 8816010110150 (02190091011 €(1655-1713) স্বীকৃত। যিনি 
১৭০৯ খ্ুষ্টীর্ধে ++03718500617108109 001 18110 ০ 1০৫৮ যন্ত্র নিষ্মীণ করেন। 
অবশ্ত এই জাতীয় যন্ত্র এটাই প্রথম ছিল না, কারণ ১৪৪০ সালে 776011 
4৯009016017 20115 বণিত 09০16 16105, ১ ১৬১০ সালে 92116 
910707067 উল্লিখিত [3০19০%০, 1955 প্রস্ততিকে 71900 জাতীয় তথা এর 
পুর্বব্তা সংস্করণ বলা যাঁয়। পরবর্তীকালে একে 71870001 বলা হোত এবং 
ক্রমে শুধু 2187০ নামেই এটি প্রসিদ্ধিলাভ করে। জার্মানের] এর শ্রেষ্ঠ 
নির্মাতা ছিল । 9198 এবং 9£9101)6£ ১৭৮৩ সালে 72810] এবং ফান্সের 
1970 ১৮২৩ সালে আধুনিক 1০08915-59081967167) 20100 সৃটি তথা 
সংযোজন করে £18০'কে আরে সমূদ্ধ করেছেন । '* 


গবেষকদের মতে প্রাচীন হা্পসিকর্ড যন্ত্রের অনুকরণে নাকি এর উৎপত্তি 
এবং প্রাচীন হার্প ব! হার্পসিকর্ড প্রাচীন ভারতীয় “কানন? যন্ত্রের অনুসরণে 
হৃষ্ট। কানন বাগ অতি প্রাচীন ভারতীয় শততন্ত্রী ব কাত্যায়নী বীণার 
অন্গকরণে নিগ্িত হয়েছিল বলে কথিত আছে। কানন যন্ত্রট ছিল বাক্সের 
মতৌ, ছুই পাঁশের লোহার খুঁটির সঙ্গে (প্রথমে ৪০/৪২টি তার ছিল, পরে 


1,:187009101086018 11691010609, . 1971 [,0100010 (৬০1. ৬1]. 1», 1039) 
2, "95 ড/0110 ০01 70580 : 1957. [01000 (৬০1, হা, 7৯, 1997) 


২৪৬ ংগীত মনীষা 


আরো বৃদ্ধি পাষ) তারগুলি লাগান! থাকতো এবং আঙুল ব। কাঠির সাহাঘ্যে 
বাজানো হোত।১ 
হার্প, কানন আদির মতে! পিয়ানোতে তারগুলি বিন্তস্ত থাকলেও এটি 
আধুনিককালের সুন্দরতম স্ষ্ট। পিষানে ছুই প্রকার £ ছোট (0০011889 ) 
এবং বডে (01820 ) 1 বা-হাঁতে 8855 ০1101 ডাঁনহাতে মুন নুর এবং 
ছুই পাষে সুর নিষন্ত্রন করে পিানে। বাজানো হয। নিপুণ বাঁদকের। দুটি 
হাঁতই সমানভাবে ব্যবহার করে থাকেন। এর বাইরের আরুতি প্রা অর্গানের 
মতো! হলেও, ভিতরের যান্ত্রিক ব্যবস্থা একেবারে ভিন্ন । এতে পাচ থেকে সাত 
সপ্তক পর্যস্ত [:559০৪1 থাকে এবং প্রতিটি পর্দার জন্ত ১টি, ১টি বা ৩টি করে 
তার- শক্তভাবে শল্র লাধা থাকে। এগুলি একপ্রীস্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত, 
পর্দাসংখ্যান্থমারে থরে থরে সাঙ্জানো থাকে | পর্দার উপরে আউ.্র সাহায্যে 
আঘাত করলেই যাত্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি ছোট হাতুড়ি (ঘ' প্রণ্ণিটি পদ ৭ জন্যই 
নিশ্চিত থাকে । চ1000910 এর তারে আঘান ববে। ফলে সমধুর ধ্বনি 
উৎপন্ন হয়। ১/00০৪: এর কাছে আবার এবটি করে ফেণ্ট মেডা কাঠের 
ট্রকডে। ( 1১2001)6£ ), এমন যানি ব্যবস্থাঘ সংযুক্ত থাঁকে যে, প্দা থেকে আল 
সরালেই সেটি তার স্পর্শ করে, ফলে ধ্বনির কম্পন স্তব্ধ হযে যয। তবে 
স্বরের স্াযধীহ নিযস্ত্রণের জন্ত দুটি ৮৪৫৪] থাকে ডান পাষেরটি চাপলে 
[081061 গুলি নিষ্ষিয় হযে যায, ফাল ধ্বনি-কম্পন বেশীক্ষণ স্থাফী হম, আর 
কী-পায়েরটি চাপলে সম্পূর্ণ 2/1/90210)ি সামান্ত দূরে সরে যাষ, ফলে ত্বরাঘাত- 
গুণি দুবল হয় । এইবপে 7৫0৪8] এর সাহায্যে সর নিযন্ত্রিত হয। পাশ্চাত্য 
ংগীতের বিশেষ মইত্বপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ বাগ্যন্ত্র হিসাবে [১1270 ন্বীকত | বর্তমানে 
সবদেশেই এটি অত্যন্ত জনপ্রিষ । 
হার্পঃ হার্প তশ্রেণীর তথা পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম বাগ্যন্ত্র হিসাবে 
্বীকৃত। ধন্তকারৃতি হার্পের চিত্র, ২০০* ুষ্টপূর্বাব্যে ইজিপ্টের সমাধি-গম্থজে 
উৎকীর্ণ পাঁওয়! গেছে । ১৫০০ খষ্টপৃ্বাব্ে কোনযুক্ত হার্পের চিত্র পাওয়া 
গেছে, যাকে 4£55511809 বলা হয় । খষ্টীায ৫ম শতাঁকীতে 17191) হার্প 
বিকাঁশলাভ করে, যা ক্রমে যুরোপে প্রচলিত হযেছিল। গানের সহযোগী যন্ত্র 


১। ভারতীয় সগীতকোব £ বিমলাকান্ত বায়চৌধুয়ী বৈশাখ, ১৩৭২। 


বান্যন্ত্র গ্রসঙ্গ ২৪৭ 


হিমাবে হার্পকে 11107065108: আদি সম্প্রদায়ের ১৬শ শতাবী পর্যস্ত 
ব্যবহার করতো । ১৭২৭ খুষ্টার্ধে জার্ধান ০০/918০%০7 সাতটি 9৫419 
যুক্ত একপ্রকার উন্নত হার্প নির্মাণ করেন। ১৮১০ খ্ুষ্টাবে ফ্রান্সের 17814 
পূর্বোক্ত হার্পেব আঁবে। উন্নতি খিধান করেন। 

ঝ্টপৃন ১৩শ শতাব্দীতে মিশবেও নাঁকি হা প্রচন্তি ছিশ। হাঁ বহুবিচিত্র 
আকৃতিব হযে থান । -বোপে সকলেই হাপ বাজানোর অধিকার পেত ন!। 
এমন কি সাধাবন এন রাঁগপরিবাবেব জগ্ত ভিন্ন ছিন্ন হার্প ব্যবহৃত হোত । 
সাধারণত তিনটি বান্ভ ঘলব্রে (ত্রিভুজারৃতি ) ছুটি মধ্ধো তারগুলি বিভ্তত্ত 
থাবে, যাব একটিব সঙ্গে বাকৃসের মতে। একটি ধ্বশিকোষ সংযুক্ত থাকে। বাদক 
উচ্চাসনে «সে দুই জানুন মধে। স্বাপন করে, ছুট হাতেব আঙ্লের সাহায্যে হার্প 
বাঁজিযে থা ৯. "চীন ভারতেন কান ?ঘনী বীণা তথ! কাননের সঙ্গে এর 
স।দৃশ্তয প্রনঙ্গ  উঠলথলোগ। | 


হারমপি €ম ও 4১100 39৮০৮] (৬1602021818) উদ্ভাবিত 
[1551091]) ১১15 ৯বে সশহখম হাবমনিযম জা তীয বাছঘন্ত বলা যায় । তবে 
এর লষ্টা হে 4১:9৮০0010 10502728115 1840)। প্যারিসের 
৬০০০: 09161 «২ প্ঘীমেরি কার 54০০০ ১:০৬ ১৮৫০ সালে এর টি ছু 
উন্নতি সাধন ₹থেন কিন্ধ তখন এব 7361) )বস্থা এব" আকৃতি ছিল প্রায় 
অশানের মন্দ তথ +দশালত ক্তমানেব স্দত। « স্রবিধাজনক হারমণিয়মের 
উদ্ভাবক হোন গজ 1) ৮] & গেছ কোনা নিব প্রতিষ্ঠাত। হদ্বারিকানাথ 
(ঘবাষ (১৮৮০ ১) 1 

এই ন্ুুধিব শ্রেণীর বাছ্যযণ্েবে আকুতি একটি বাক্সের মতে। | সাধারণত, 
৩/৩২ 0০2৬১ অমান্বত 1০5০০৪1 থাকে । ভিতরে ৮/0৮০৪৫ স্থানে 
প্রতিটি পার জগ্ত এবটি বা একাধিক বীড-যুক্ত সারি থাকে। রীড-সারি- 
সংখ্যানুলারে 9:0819, 0০915 আদি বীডের হরমনিয়ম বলা হয়। অপর 
পাশের ৪89119% বা! হাতে চালনা করে ডানহাতে পর্দা চেপে বাজানো হয় ' 
1. 005 55011 01 910৯1৩ ১০01, 11. 07 1998) 10090 1957. , 


2, 19, 6. 10500)0, 797] 6০1, ৮109), 
3. 10501101046 9025 ৮ 4০1০-0৩ 511 2 ২1৪৬, 1971 


২৪৮ সংগীত মনীষা 


এই প্রক্রিয়ায় যেসকল পর্দ৷ চাপা হয়, যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেগুলি অবিরাম 
বাশির মতো বাজতে থাকে । তবে আঙল সরালেই ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যায়। 
৩110ম'র বিপরীত দিকে %5/১০৪ এর নীচে কতগুপি চাবি (5০2০7) 
থাকে, যেগুপির সাহায্যে হাওয়। নিয়ন্ত্রণ করে একটি বা একাধিক 7২5 ৪০9 
ইচ্ছান্থযায়ী বাজানো যায় । 

আজকাল সরল ও স্কেলচেঞ্জ ভেদে দুইরকম হারমনিয়ম প্রচলিত । এদের 
যান্ত্রিক ব্যবস্থা একই রকম। তবে স্কেলচেজে 195১০৫টি এমন যান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় নিগ্মিত যে, কয়েকটি পান পধন্ত তাকে আগে-পিছে সরানো যায়। 
এছাড। ০০৪1০ বাবস্থা থাকায়, বাজানোর সময় একসপ্তক নীচের স্বরগুলিও 
বাজতে ধাকে। অবশ্ঠ ০০০1৫ ব্যবস্থাকে নিক্ষিয়ও কবা যায়। এইবপ 
০9919: ব্যবস্থা সরল হারমনিয়মেও কদাচিৎ দেখা যায় | 

বর্তমানে হারমনিয়ম সুবিধাজনক ও সহজলভ্য হওয়ায় অক্)স্ত জনপ্রিয় । 
প্রাথমিক শিক্ষার্থী প্রায় সকপেই এই যন্ত্র ব্যবহার বরে থকে , কিন্তু এর 
গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেকেই সচেত্খন নয় | পিয়ানে।, অর্গান, হাবমনিয়ম প্রভৃতির 
স্বর-পর্দাগুলি সমান স্বরান্তরালযুক্ত হয়, ফলে পাশাপাশি যে কেন ছুটি ত্বরের 
ব্যবধান প্রায় সমান থাকে । তাই যে কোন পদাকে “সা” (ষড়জ ) নিশ্চিত করে 

ংগীত সাধনা করা সম্ভব | কিন্তু ভারতীয় স্বর রচনার দৃষ্টিতে, অর্থাৎ শতিভেদ 

অন্্সারে, উক্ত শ্বরসঙ্জা ভ্রান্তিপুণ । ন্তরাং এই যন্ত্র সহযে'গে স্বর সাধনা ঘতই 
সফল মনে হোক না কেন পরিণামে কিছু ক্রটিপূণ হওয়। 'অনিবাষ । 


সগুম পরিচ্ছেদ 
হকুঞ্িউিল্ক ৩ছলীতুস্পাজ্জ 


কর্ণাটক ও হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি ই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 
দেখা যায় যে, ১৩শ-১৪শ শতাব্দী পযন্ত সমগ্র ভারতবসে সংগীতের রূপ ও রীতি- 
নীতি, সামান্ত আঞ্চলিক বিভেদ-বৈচিত্র)াদি ছাড়া প্রায় একই রকম ছিল। 
অর্থাৎ তখন পর্যস্ত উত্তর-দক্ষিণ কিংবা! পূর্ব-পশ্চিম প্রস্থৃতি কাল্পনিক সীমারেখা 
টেনে ভারতকে বিভক্ত করা হয়নি । প্রকৃতপক্ষে ১১শ-১২শ শতাববী থেকেই 
উত্তর-পশ্চিম ভাঁরতে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয়, যার চরম পরিণতি 
হোল হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির বিকাশ । 

বঙমানে মাদ্রাজ, মহীশুর, অন্ধ প্রভৃতি বিদ্ধ্যপবতের দক্ষিণে সমগ্র দক্ষিণ 
ভারতে প্রচণিত সংগীতকে দক্ষিণ ভারতীয় বা কণাঢক সংগীত পদ্ধতি এবং 
এছাড়া সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভাঁবতপর্ধে প্রচলিত সংগাতকে উত্তর ভারতীয় বা 
হিশুস্থানী স'গীত পদ্ধতি বলা হয়। গোয়ালিয়রের ধপদ, যথুরার হোরী, 
বজধামের গোপীনৃত্য, গুজরাটের গবান্তত), সক্ষৌর কথক নৃত্য, মণিপুরের 
মণিপুরী শৃত্য প্রস্তুতি হিন্দস্থানী সংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত 


কর্ণাটক সংগীতের সময়কাল বিভাজন : সংগীত-ক্রমবিকাশের 
সময়কালকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিন ভাগে বিভক্ত কর! হয়েছে। 
প্রাচীনকাশ বলতে প্রাগৈতিহানিককাল থেকে মতঙ্গের সময় পর্যস্ত বোঝায় । 
যার মধ্যে অন্তধিভাগ হিসাবে ভরতপুন ও ভরতের পরবর্তাঁকাল আছে। 
অর্থাৎ উদীত্তাদি কাল থেকে গ্রাম, মুছা, জাতি তথা বৈদ্দিক মন্ত্রগান 
প্রস্তুতির প্রচণন ছিল ভরতের পুবে। রাগাঁদির বিকাশ হয় পরবর্তাকালে। 
মধ্যযুগ হিনাবে মতঙ্গ থেকে পুরন্দর দাশের ( ১৪৮৪-১৫৬৪ ) সময়কাল পর্যস্ত 
্বীকৃত। যাঁর মধ্যে অন্তবিভাগ হিসাবে সংগীতরত্রাকরের পূর্ব ও পরবতীকাল 


২৫০ মংগীত মনীষা 


আছে। বস্তরতঃ রত্বাকরের*পরবর্তাকালেই গীত স্বতন্ত্র কলারূপে প্রতিঠিত হয় 
তার আগে গীত ছিল নাটকাদির অগুসঙ্গবূপে প্রযুক্ত 1১ 


আধুনিককালকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে । যেমন, ত্যাগরাঁজের পুল 
(৭২ থাটের কল্পনা ওই সময়ে হয়েছিল ), ত্যাগরাজের (১৭৬৭-১৮৪৭ ) সময়- 
কাল (বিবিধ আধুনিক সংগীতের বিকাশকাল ) এবং তাঁর পরবর্তাকাল। এই 
বিভাজনকে এইরূপেও কেহ কেহ উল্লেখ করে থাকেন । যেমন, 

১। ১৬৫০-১৭৫০ খৃঃ--সন্গীত-গবেষণাদির সময়কাল , 

২। ১৭৫০-১৮৫০খ১-_ত্যাগরাঁজ, মথ্য্বামী, শ্যামশাদ্্ী, রামস্বামী প্রমুং 

অতিগ্রণী সংগীতশরার। জন্মগ্রহণ করেন । 

৩। ১৮৫০-১৯৫০খ্৯:--শুধু সংগীতশিল্পীর1 জন্মগ্রহণ করেছেন । 

কর্ণাটক সংগীতের ক্রমবিকাশ : বৈদিক যুগে সংগীতের প্রাথমিক 
ও ধ্বনি স্বরিত স্থানে আবন্ হয়ে ক্রমে উদান্ত ও অন্তত শ্ববছ্বাগে লীলামিত 
ছিল । সপ্তন্বর তিনগ্রাম বিকাশের পরেও সামগ'ন ষডজগ্রাম থেকে চতর্থ 
পঞ্চম প্রভৃতি স্বরগ্রামে বিকশ্ত ছিল । সেই গীতরীতি ছিল অতান্থ কঠিন, 
কারণ বিভিন্ন স্বরগ্রামে গ'শ্ষ" সহজসাধ্য নয । পরবর্তীকালে বীণার সাহায্যে 
“ধার ষড়জের” বিক'শ হয় । যাঁর ভিত্তিতে কঃ-সংগীতত অনেন সহজসধধ্য 
হয়। কালক্রমে মুছ'ন", জাতি তথ| জান্তরাঁগ!দির বিকাশি ভয় | 

দক্ষিণ ভারতে চিবদিনই সংগীতচগাব আধিকা ছিল। সেখানকার 
ভৌগলিক পরিস্থিতি, রীতিনীতি, ভাষা প্রভাত বগুনিধ কাবণে, নান। নিন্ঙনের 
মধ্যেও প্রান্তীয় কৌলিন্ত রক্ষা পেয়েছে । তাই প্রাচীন ভারতীয় সংগীত-কগেব 
আভাস কিছু পরিমাণে কর্ণাটক সংগতেই বিদ্যমান । 

প্রাচীন তামিল সংগীতের শুদ্ধ মেল ছিল ষড়জগ্রামের মধ্যম যুছ'না 
“মৎমরীকৃত।” যার বপ অনেকট। বর্তমান উত্তর ভারতীয় ইমন রাগের মতো 
ছিপ। প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় রাঁগ চিসাবে এখনও সেখানে পুরনির, ইনদিস. 
কনককুরিজি, নবরসমস প্রন্তৃতি এবং অপ্রচলিত রাগ হিসাবে দ্বিজবস্তী, পতি. 
চিিকাডার গৌঁপিপত্ব, কেদীরপত্ত, কস্থরম্‌ প্রস্তৃতির সমাবেশ দেখা যায়। 
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কর্ণাটক সংগীতশাস্ব বর 


প্রাচীন তামিল নাঁটকাদিতে সাংগীতিক নানা উপাদানাদির পরিচয় পাঁওয়! যাঁর । 
সেখানে ষড়জাঁদি শ্বরকে যথাক্রমে কুরাল, তৃত্তীম, কেক্কিলাই, উলাই, ইলাই, 
বিলারি ও তারম ; লয়কে অসাই, দ্রুতকে কুট্রৎ; গুরুকে তৃন্কু ) পুতকে অসবু; 
অন্ুদ্রতকে চীর প্রস্ততি বল৷ হয়েছে. তাল হিসাবে তখন চেম্পট, আস্ত 
মুরিয়দস্ত; চন্প, পর্গরি প্রসূতির প্রচলন ছিল । পরে এগুলি আদি, অট, বম্প, 
রূপক প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত তথা সপ্ুতালম পদ্ধতির অন্তর্ুক্ত হয় । 


পাছুকোট্টারাজো মেলাইক্কোবিলের কাছে কুডুমিয়ামলই নামক স্থানে 
শিক্ষনাথ মন্দিরের পিছনে গপ্ত শিলাপিপি একটি অতি মূল্যবান এঁতিহাদিক 
নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য । এই শিলালিপিতে মহখি নারদ € ১ম শতাব্দী) 
উল্লিখিত সাতটি গ্র'মর।গের সংকেতলিপি খে।পাই কণা আছে । বামাঞ্পা মন্দিরের 
ভাস্কর্য এবং অন্ঠান্ত ম্ম'রল স্তচ্ত প্রভৃতিতেও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের বিচিত্র 
নিদশন পাওয়া যম ।১ 


দক্ষিণের অধিকাংশ সংগত ছিল হবিকান্তোজি ( খমাজ) বা এর মধ্যম 
মুছ না খরহরপ্রিয় ( স্বাফী ) বা সড়জগ্রামের ভিত্তিতে রচিত । কেরলের সংগীত 
ছিল সোপান ও দেশীয় এই ছুটি গায়কীধারা নিয়ে বিকশিত । সোপান হোল 
অভিজাত ক্লাসিক'ল শ্রেণীর গান। মন্দিরের সোঁপ'নে গাওয়া হোত বলেই 
সম্ভবত এই নামকরণ হয়েছে । সোপান থেকেই নাঁক্ গীতিনাট্য তথা কথাঁকলি 
নৃত্যের বিকাশ হয়েছে । এই নৃত্য ও নাট্য সঙ্গদিত সে।পানকে অট্ককথা 
(কথাকলির আর এক নাম ) বলে, এগুলি গানের আকারে গ্লোকে রচিত । 
কেরলে প্রায় তিনশত অটককথার প্রচলন আছে । ১৯শ শতক থেকে দেশীয় 
সংগীতের প্রচলন হয় । 


তাঞ্জোর তথা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে জয়দেবের গীতগোবিন্ব-গানের 
বহুল প্রচলন একটি বিশেষ উল্লেখযোগা তথ লক্ষণীয় বিষয় । পণ্ডিত চেরুকুরি 
লক্ষ্মীধর ১৫৭১ .খুষ্টাব্ষে গীতগোবিন্দ গ্রন্থের “শ্রুতিরঞ্জনী” টাকা রচনা করেন। 
কেরলের বহু মন্দিবে “এডক'-বাদ্য সহযোগে অষ্টপদী গাঁন কর] হয়। রামপুর» 
বরিয়ায় মলয়ালম ভাষায় গীতগোবিন্দ গানের প্রচলন করেন, যার নাম 


১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 2 রাগ ও রূপ (হয় খণ্ড) ১৯৬১। 


২৫২ সংগীত মনীষা 


ভাষাষ্টপদী। অবশ্য গীতগোবিন্দে উল্লিখিত প্রাচীন রাগ তথা তাল নামগুলির 
যথেষ্ট ৰপ পরিবর্তন হয়েছে। 


কর্ণাটক সংগীতধার। বিকাশের পরে যে সকল অতিগুণী সংগীত সাধক ও 
অষ্তা স্বনামধন্য হয়েছেন তাদের মধ্যে পুরন্দর দাস ( ১৪৮৪-১৫৬৪), ত্রাচল 
রামদাস ( ১৬২০-১৬৮৮) ১ ত্যাগরাজ ( ১৭৬৭-১৮৪৭)১ মুখুন্বামী দীক্ষিতর 
( ১৭৭৬-১৮৩৫ ) ১ “রামন্বামী দীক্ষিতর (১৭৩৫-১৮১৭ ) ১ শ্যামশাক্সী (১৭৬২- 
১৮২৭) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


এছাড! ব্রিবাংকুরাঁধিপতি স্বাতি তিরুনল ( ১৮১৩-১৮৪৭ ) সংগীতের একজন 
অতি উচ্চ শ্রেণীর শ্রষ্টা ছিলেন । তিনি কীতনম, পদ, বর্ণ, জাবালি, স্বরজাতি, 
রাগমাপিকা, প্রবন্ধ প্রভৃতি শ্রেণীর পাচ শতাধিক গ।ন রচনা! করেছেন। এতো 
অল্প জীবনকালের মধ্যে এঁর মতো কীতিবান সমগ্র ভারতবর্ধে বিরল। 


ভারতীষ সংগাত প্রগতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতীয় শান্্রীদের গ্রন্থসমূহ বিশেষ 
মহত্বপূর্ণ। যে সকল গ্রন্থ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় উতয় পদ্ধতিরই প্রামান্ত গ্রন্থ 
হিসাবে খ্বী্কত, অতঃপর তেমন কতগুলি গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তদের নামোল্লেখ কর! 
হোল । যেমন, 

৯ম-১১শ শতকের পাখদেব রচিত সংগীতসমযসার ১ ১২শ শতকেব রাজ। 
সোমেথর রচিত অভিলাষচিস্তামণি বা মানসোলাস, গাজা প্রতাপ রচিত 
সংগীতচ্ডামণি , ১৩শ শতকের শাঙ্গদেব রচিত সংগীতরত্বাকর , পশিংহভুপাল 
রচিত রত্বাকরের টাকা, সংগীতস্ুধাকর ও রসবর্ণস্থধাকর (নাটক ), ১৪শ শতকের 
রাজা হরিপালদেব রচিত সংগীতন্ধাকর , মাধব বিগ্ভারণ্য বচিঙ সংগীতসার, ১৫শ 
শতকের চতুর কল্লিনাথ রচিত রত্বাকরের টাক। , ১৬শ শতবের রামামাত্য রচিত 
স্বরমেলকলাশিধি , পুগুরীক বিট্ঠল রচিত রাগমালা, সন্্রাগচন্দ্রোদয়, নর্তননির্ণয় 
ও রাগমঞ্জরী , সোমনাথ রচিত রাগবিবোধ , ১৭শ শতকের রাঁজা রঘুনাথ 
রচিত সংগীতন্ধা , ব্যংকটমুখী রচিত চতুদ্দিপ্তীপ্রকাশিকা ১ ভাবভট্ট রচিত 
অগুপবিলাস, অণুপাংকুশ ও অণুপসংগীতবিলাস , ১৮শ শতকের তুলজাজী রচিত 
সংগীতসারামৃত প্রভৃতি । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ষে, এগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 

১৪ শতকের বিদ্ভারণ্য সর্বপ্রথম ১৫টি জনক এবং ৫০টি জন্য রাগের কল্পনা 
তথ! পরিচয় দিয়েছেন। মেলচক্র বা জন্ত-জনক রীতিতে রাঁগ বগাঁকরণের 


কর্ণাটক সংগীতশান্ত ২৫৩ 


ইনিই প্রথম প্রবর্তক। এঁর বণিত শুদ্ধমেল 'মুখারী” বর্তমান হিন্ৃস্থানী সংগীতের 
কাফীর মতো ছিল। রাজা রঘুনাথ এঁকে কর্ণাটসিংহাসনভাগ্য বলে উল্লেখ 
করেছেন। মেল বর্ণনাকালে তিনি বিছ্যারণ্যের ভাস্কের উল্লেখ করে বলেছেন £ 


রাগস্তপঞ্চাশৎ ইহোপদিষ্টাঃ নষ্টদয়সর্বজগত প্রসিদ্ধাঃ। 
তেষাংমতাঃ পঞ্চদশৈব মেলা: ক্রমাত্তছর্দেশামহামিনামঃ ॥ 


সুতরাং স্বরমেল কলানিধিকার রামামাত্য, রাগবিবোধকার সোমনাথ বা 
রাগতরঙ্গিণী ও রাগসর্বসংগ্রহকার লোচন প্রমুখের বন্ুপূর্ব থেকেই মেলপদ্ধতির 
বিকাঁশ বা কল্পন৷ হয়েছিল৷ 


পণ্ডিত ব্যংকটমুখীই সর্বপ্রথম ষড়জ ও পঞ্চমকে অবিকৃত ( অচল স্বর ) এবং 
অন্তান্ত ম্বরের বিরুতভাব ত্বীকার করে ৭২টি থাট পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। 
ইতিপৃবে শার্শদেব ফড়জ ও পঞ্চমেরও বিরুতভাব তথা দ্শটির পরিবর্তে তেরোটি 
রাগলক্ষণ স্বীকার করেছিলেন। 


পণ্ডিত ব্যংকটমুখী রাগগুলিকে গ্রহ, অ"শ, স্তাঁস প্রতৃতি অনুসারে ভাগ 
করেছেন। তার মতে সম্পূর্ণ রাগ বলতে আরোহাবরোহুণ মিলে সাতটি স্বর বোঝায়, 
কিন্তু গোবিন্দাচার্ধের মতে আরোহাবরোহণ উভয়েতেই সাতটি করে স্বর থাকা 
চাঁই। ষাঁড়ব ও ওঁড়ব সম্পর্কেও ব্যংকটমুখীর অভিমত স্বতন্ত্র। গোঁবিন্দাচার্য ৭২টি 
থাট তথা রাগকে সম্পূর্ণ শ্রেণীর বলেছেন! ব্যংকটমুখী এগুলিকে জন্তাগ 
বলে উল্লেখ করেছেন। এদের দুজনের স্বর পার্থক্য হোল শুধু চতুঃশ্রুতি খযভ ও 
ধৈবত স্বরদ্বয়ে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মহাগুণী ত্যাগরাজ, গোবিন্দ দীক্ষিত 
প্রমুখ পণ্ডিত ব্যংকটমুখীর র1গনাম ও বিভাগকে শ্বীকার করে বহু সংগীত রচনা 
করেছেন । 


শোনা যায় ব্যংকটমুখী, ৭২ থাঁট প্রবর্তনের বিষয়ে তার পিতা গোবিন্দ 
দীক্ষিতের (যিনি রাজ! রঘুনাথের মন্ত্রী বা আমত্য ছিলেন) কাছে অথুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন । 


৭২টি খাটের রচন। পদ্ধতি $ পণ্ডিত ব্যংকটমুখী ও গোবিন্দাচার্য একই 
পঞ্ধতিতে ৭২টি থাট রচনা! করেছেন। যেমন, সপ্থকের ১২টি স্বর। প্রতি ম'কে 


২৫৪ সংগীত মনীষা 


(কডি মধ্যম ) বাদ দিয়ে, তারষডজকে যোগ করে ১২টি স্বরসংখ্যাঁ পূর্ণ এবং পূর্ব 
ও উত্তর এই ছুটি অঙ্গে ১২টি শ্বরকে এইবপে ভাগ করেছেন-__ 
১। পুবাঙ্গ। ৯। উত্তরাঙ্গ। 
সাবেরেগগম পধধনিনিস 
থাট রচনার নিয়মানুদারে তাঁরফভজ সহ সবদা। ৮টি স্বর হওয়া প্রয়োজন, 
অতএব এই অর্মেল দুটি থেকে টি করে স্বর নিযে অদল-বদল করে এইবপে 
সাজানো হয়েছে। 


পৃধাঙ্গ | উত্তবাঙ্গ । 
১। সাবেরেম ১। পরধসা 
২। স।বেগম ১। পণূনিসা 
৩। সাবেগম ৩। পণনিসা 
৪। সারেগম »।| পর নিস 
৫। সারেগম ॥। পধ নস 
৬। মাগগম | পনিনিস৷! 


অর্থাৎ সবাধিক ৬টি করে অধমেল উৎপন্ন হয]? এখন এই অর্ধমেল গুলিকে 
১+১, ১1২) ১+৬ ১৭৪ গ্রস্ভৃতি বিভিন্রভাবে, যোগ করে সাজালে 
সর্বাধিক ১৮৬-৩৬টি মেল উৎপন্ন হতে পারে । এ পন্্ত প্রতি ম (কড়ি 
মধ্যম ) ব্যবহৃত হয় নি, শতরা শ্ুদ্ধমধ্যয স্বানে কডি মধ্যম গ্রযোগ করে, পুর্ব- 
্রক্রিয়ান্থলারে আরো ৩৬টি মেল উৎপন্ন হবে । এইবপে ৩৩+৩৬-০৭২টি থাট 
রচনা কর! হযেছে । 

এখানে একটি কথা মনে আপা ম্বাভাবিক যে, থাট রচনার নিয়মান্ুসারে যখন 
কোন স্বরের পাশাশাশি ছুটি বপ নেওয়1 নিয়মবিকদ্ধ ছিল তখন পূর্বোক্ত প্রণালী 
কেমন করে গৃহীত হোল? পণ্ডিত ব্যংকটমুখী এই প্রের সমাধান এক অভিনব 
পন্থায় করেছেন, য' নিম্নোক্ত তালিকাটিতে ব্যাখ্যা করা হোল £-_ 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্যংকটমুখী ১২টি ন্বরস্থান/নাম শ্বীকার করলেও 
* গ্বরসাম্য রক্ষার্থে ১৬টি শ্বরসংকেত ব্যবহার করেছেন ১ যেগুলিকে পরবর্তা 
গোবিন্দাচার্য স্বর হিসাবে ত্বীকার করেন। 
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(পি রা 





দক্ষিণী ব্বর-্তালিক। 

খা ক্/ংকওসুধীর স্বর. [সশরুত| গোবিন্দাচাধের স্বর [সংখা 
১] ষ্ভজ ( অচল) | স ধডজ ( অচল) ১ 
২ | শুদ্ধ সব | বর.) গু খত ২ 
| রি |  চত্ুঃশ্রাতি ঝবত ৩ 

৩] পঞ্চশ্রতিরে” শুদ্ধগ | ক । ষৃশতি ঝষত ৪ 
9 | ফট্শ্রাত রে বা সাধারণ গ ূ গ | শুদ্ধ গান্ধার ৫ 
ৃ । গি ৃ সাধারণ গান্ধার ৬ 

£। অন্তর গাঞ্জার গু | অন্থব গান্ধার | + 
| ঞ্থন্ধ ১ধ।ম 1 ম ূ শুদ্ধ মধ্যম 
৭] পখাঁশা বা প্রত মধ্যম মি %তি মধ্যম ৯ 
& ৰ পঞ্চম অচল ) পূ ূ গরম ( অচল ) ১০ 
১৯1 শ্রদ্ধা ,একত ধ ৷ স্মদ্ধ বৈবৃত ১১ 
ৰ বি চতুঃশ তি বেবত ১২ 

» | পঞ্চপরাত ধ বা শুদ্ধ নি ণু ূ ষট্শ্রতি ধৈবত ১৩ 
১১, বট্শ্রুত ধ বা কৈশিক নি ন্‌ শুদ্ধ নিষাদ ১৪ 
ূ নি কৈশিক নিষাদ | ১৫ 

১২ ূ কাকলি নিষাদ নু | ব+কপি নিবাদ ১৬ 





অর্থাৎ 'সাবেরেম' কে 'দসরগম'; সাধ্েগমকেসরগিম, 
এবং পণৃখসা” কে'পধনস, পণূনিসা'কে 'পধনিস' প্রত্ৃতি বপে 
বর্ণনা করা হযেছে। 


২৫৩৬ 


সংগীত মনীষ। 


মনে রাখতে হবে যে, ব্যংকটমুখী রচিত থাটগুলি সবই সম্পূর্ণ তথ। জনকর।গ' 
কিন্ত পরবর্তাঁ গোবিন্দাচার্ব রচিত থাটগুলি তা নয়। ব্যংকটমুখী রচিত ৭২টি 





৩৮ 


৩৯ 


৪১ 


৪২ 


৪৩ 


৪6৬ 


৪৭ 


৪৮ 


8৭ 


৫১ 


৫৩ 


৫৩ 


থাটনাম হোল এইরূপ £-_ 

১ | কণকাম্বরী ১৯ | ঝকারভ্রমরী 1 ৩৭ 
২। ফেনছ্যুতি ২০ | ভৈরবী 

৩ | সামবরালী ২১ | কিরণাবলী 

৪ | ভানুমতী ১২ | শ্রীরাগ 

৫ | মনোরগ্রানী ২৩ | বেসাখলী 

৬ | তন্ুকীতি ২৪ | বীরবসগ্তম 

৭ | সেনাগ্রণী ২৫ | শারদ্বতা 

৮ | তোডী ২৬ | তরঙ্গিণা ৪৪ 
৯ | ভিন্নষড়জ ২৭ | হরদেন ৪৫ 
১০ | নটভরণম্‌ ২৮ | কান্তোজি 

১১ | কোকিলরব ২৯ | শংকরাভবণ 

১২ | ক্াপানগ ৩০ | সামন্ত 

১৩ | হেজুজ্জী ৩১ | কপহংদ 

১৪ | বসন্ততৈরবী ৩২ | রাগচডামণি ৫ 
১৫ | মারামালবগৌল | ৩৩ | গঙ্গাতরঙ্গিণা 

১৬ | বেগবা ছিণী ৩৪ | ছায়ানট 

১৭ | হুপ্রদীপ ৩৫ | দেশাক্ষী 

১৮ | শুদ্ধমাধবী ৩৬ ৰ নট | ৫৪ 


স্থাপন ০. 


পাম তালহা পর ও আনার কচ হা 


সৌগার্ধ'ণী 
জগন্সে হন 
বর!লী 
নভোমণি 
প্রভাবতী 
রদলীল 
গর্বান 
ভবানী 
পন্তবরালী 
তীব্রবাহিনা 
মৌবার 
জীবস্তিশী 
ধবলাজ। 
নর্মদ। 
বামত্রিয়। 
রামমনোহরি 
গমকক্রিয়া 
বৈশাখ 


৭৯ 


শ্যামল 
ত্রিমুঠি 
সীমস্তিনী 
সিংহরব 
খোঁমারাগ 
নিষাদ 
কুন্তল 
রত্রভাহব। 
গোত্রারি 
ডুষাবলী 
কলাণা 
চতুরঙ্শিণী 
সতাবতী 


জোতিক্মত" 


| ধৌতপঞ্চম 


নাসামণি 
কম্থমাবণী 
রসমপ্ররী 


পণ্ডিত ব্যংকটমুখী উক্ত ৭২টি থাটের সাহায্যে গাণিতিক হিসাবে সর্বাধিক 
৩৪,৭৭৬টি রাগোঁৎপন্ন সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন । যেগুলি রাগ, রাগিণী, পুত্র- 
রাগাদিরূপে তথা সম্পূর্ণ, ষাড়ব গুঁড়ব ও মিশ্র জাতিতে বিস্তৃত (মিশ্র বলতে 
চারটি স্বরযুন্ত আরোহাবরোহণের সঙ্গে সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ওঁড়ব আরোহাবরোহ্ণযুক্ত 
রাগ বোঝায় )। তার এই সিদ্ধান্ত গাণিতিক হিসাবে শুদ্ধ হলেও বাস্তবক্ষেত্রে যে 
ত। গ্রহণধোগ্য নয় সেকথা তিনি নিজেও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। কারণ 
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তিনি স্বয়ং রাঁগ রচনায় মাত্র ১৯টি থাট ব্যবহার করেন, তার সাহায্যে ৫*টি রাঁগের 
পরিচয় দিয়েছেন । নিম্নোক্ত তালিকায় বিষয়টি স্পষ্ট কর! হোল। 






ক্রম সং 
সংখ্যা সংখ্যা, থাট নাম 


ক শপ আউ। শর এজ 


উৎপন্ন 
রাগ নাম 
১। ১. কণকাস্থরী 
৩| ২ ৃ সামবকালী 
৩ । ভিন্মষডজ 
১৩] ৪ হেজুজ্জী 
১৪ | ৫ । বসস্তভৈরবী 
১৫ | ৬ | মাথামালবগৌল রর 
১৯ |] ৭ | ঝংক'রভ্রমরী 
বি ঠৈরবী 
২২1 ৯] প্রীরাগ 
২৮ । ১০ কান্ভোজী 
১১ । শংকরাভতরণ 


| 
৩০ ূ ১২ নাগাভল্ণ 
৩৫ 1 ১৩ | দেশাক্ষী 
৩৬ | ১৪ | নাট টি ঠ 
৩৯ | ১৫ | বরালী » | শুদ্ধ | শুদ্ধ | বরালী 
৪৫ | ১৬ | পন্তবরালী ॥5 1 ১ [নাধারণ 
৫১ | ১৭ | রামক্রিয়। ** | অন্তর % 
৫৮ | ১৮ | সিংহুরব » [পঞ্চশ্রতিসাধারণ 
৬৫ | ১* | কলাশা রে » | অন্তর ৪ 





১ | গৌল, গুণ ও ক্রিয়া, সালঙ্গনাট, নাদরা সক্রিয়, ললিতা, পাড়ি, বুলী, 
মন্লারী, সাঁবেরী, ছায়াগোৌঁল, কর্ণাটক, বাল, সৌরাষ্ট্র। 


২। ভৈরবী, হিন্দোল, ঘণ্টারব, | 

৩। অহীর, আতেরী, হিন্দোলবসন্ত । 

৪। সালগভৈরব, ধন্াসী, মালগ্রা, দেবগান্ধার | 
৫। কান্তোজী, কেদারগৌল, নারায়ণগোৌল। 


৬। শংকর(ভরণ, আরভি, নাগধ্বনি, সাম শ্ুদ্ববসন্ত, নারায়ণী, নারায়ণ 
দেশাক্ষী। 


১৭ 
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১৮শ শতাব্দীর গোবিন্দাচার্ধ রচিত সংগ্রহ চুডামণি এবং তুলজাজী রচিত 
ংগীত সারাম্মত গ্রন্থদ্ধয় ব্যংকটমুখীর অনুসরণেই রচিত। এঁদের, পরম্পরের 
স্বরনীম, থাটনীম প্রস্ভঁতিতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মৃশগত সিদ্ধান্তে বিশেষ 
মতভেদ নেই। 


গোবিন্দীচার্য কয়েকটি হ্ত্রের সাহায্যে মেলগুপিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে 
বর্ণনা করেছেন। তিনি মেলগুলিকে স্বর-্ূপসহ সহজে মনে রাখার জন্ত 
১২টি চক্রের কল্পনা! করেছেন । যেমন, ইন্দ্র, নেত্র' অগ্নি, বেদ, বাণ, খতু, খষি, 
বস্তু, ব্রহ্মা, দিক, রুদ্র ও আদিত্য । এই নামগুপির সার্থকতা হোল, ইন 
বলতে চন্দ্র বোঝায়, চন্দ্র একটি, অতএব এক সংখ্যা বুঝতে হবে। এইরূপে নেন 
ছুটি) অগ্নি ভৌম, দিব্য ও জাঠপ ভেদে ত্রিবিধ, অতএব তিন, বেদ চতুটয় 
হওয়তে চার , বাণ "তথা মন্মথশর পাঁচটি ; খতু ছয়টি, খধি সাতজন 3 বস্তু 
বলতে গঙ্গ। থেকে উৎপন্ন ধর, প্রুব, সোম, বিষ, অনল, অনিল, প্রত্যুষ ও 
প্রভান এই অষ্ট গণদেবত। বোঝায়, অতএব আচ, ব্রদ্জা তথ। গ্রতিকল্পের 
প্রজাপতি নয়জন, অতএব নয় , দিক দশটি , পুরাণে এগারোজন কদরের উল্লেখ 
আছে, অতএব এগারো! ; এবং অর্দিতির গতে কশ্ঠপের ওরপে দ্বাদশ আদিত্যের 
উৎপত্তি হয়, অতএব বারে বুঝতে হবে। চক্রগুলি আবার ছয়টি করে দুইভাগে 
বিভক্ত ; অর্থাৎ প্রতিটি চক্রের সঙ্গে ছয়টি করে মেলকর্তা সম্পর্ষিত। ্পঞ্ি- 
করণের জন্ট পর পৃষ্ঠায় একটি তালিব দেওয়। হোপ-_ 

তালিকাটি পর্যালোচনা! করলে দেখা যায় যে, £াতিটি বিভ'গকে ানর্দেশ 
করার জন্ত চত্র-নামগ্ুলি ইঙ্গিতপুর্ণ । এখন এই চক্রনামগ্ুলির সাহায্যে |কভাবে 
শ্বরবপগুপি নিরূপণ করা যাবে সেকথা আলো5না কর। যাঁক। 


মনে রাখতে হবে যে, ৭২টি মেলকর্তাতেই ষড়জ ও পঞ্চম ব্বরদ্ধয় এবং পুব- 
ভাগের ৩৬টিতে শুদ্ধমধ্যম তথ উত্তরভাগের ৩৬টিতে প্রতিমধ্যম ব্যবহৃত 
হয়েছে । অতএব বাকি রইল খষভ, গাঁন্ধার, ধেবত ও নিষাদ স্বরচতুয় । 

প্রতিটি চক্রের মধ্যে উক্ত স্বরচতুষ্টয়ের দুটি করে আছে, অর্থাৎ পুর্বভাগে খষভ, 
গান্ধার এবং উত্তরভাঁগে ধৈবত নিষাদ | প্রথম চক্রে পুবভাগে কোন পরিবত্ন 
নেই শুধু উত্তরভাগের স্বরদ্ধয় পরিবতিত হয়েছে । অন্ান্ত চক্রে ঠিক সমান 
প্রণালীতে পূর্বভাগের শ্বরদ্ধয়কে অনুরূপ ক্রমানুসারে পরিবর্তন করা হয়েছে। 


কর্ণাটক সংগীতশাস্ত ২৫৯ 


দ্বিতীয় ভাগের স্বরবিন্াসে শুধুমাত্র শুদ্ধমধ্যম স্থানে প্রতিমধ্যম প্রযুক্ত হবে। 
পর পৃষ্ঠার তালিকাতে বিষয়টি স্পষ্ট করা হোল । 





প্রথম ভাগের ৩৬টি শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত বা পুর্ব মেলকর্তা 








সংখ্যা চক্রনাম সম্পাকিত মেলকর্তা 
১ ইন্দু ১--৬টি 
২ নেত্র ৭-_-১২টি 
৩ অগ্নি ১৩- ১৮টি 
9 বেদে ১৯-_২৪টি 
৫ বাণ ২৫-_-৩০্টি 
৬ ৰ খত ৩১-_-৩৬ট 








দ্বিতীয় ভাগের ৩৬টি বিকৃত প্রতি। মধ্যমযুক্ত ব! উত্তর মেলকর্তা 











রর নি ূ ৩৭--৪২টি 
৮ বনু ৪৩--৭৮টি 
৯ ূ ত্রহ্ধা ৪৯-_€৪টি 
১০ দিক ৫৫-__৬০টি 
৬১-_-৬৬টি 


৬৭--৭২টি 


৮ 
সা 
হা 








২৬০ 


সংগীত মনীষা 


শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত প্রথমভাগের ৩৬টি মেলকর্তা 





পূবাঙ্ষের 
স্বর স্বর 





পন গি 


বা ও এ এ এ 
জর থর ভা এর রী 2 





০ এ ও এ এ এ 
এ এ এ এ হী এ 


পপ. ক সপ খারাপ 


উত্তরাঙ্গের | মেলকর্তার 





সংখ্যা 


৯ 
৮ 
৩ 


99 


ন্ট 


সপ 


(শক সআসপসস্প্্ (পাশে 








মেলকর্তার নাম 





কণকাঙ্গী 
রত্বাঙ্গী 

গানমৃতি 
বনম্পতি 
মানবতী 
তানবপী 


সেনাবতী 
হন্তমন্তোভী 
ধেনু কা 
নাটকপ্রিয়া 
কোকিলপ্রিয়। 
রূপাবতী 


সর পা জপ 


গায়কপ্রিয়। 
বকুলাভরশম্‌ 
মায়ামালবগোৌল 
চক্রবাকম্‌ 
কূর্যকান্তম্‌ 
হাটকাণ্বরী 


ঝংকারব্বনি 
নঠতৈরবী 
কিরবানী 
খরহর প্রি 
গোৌরীমনোহরি 
বরুণপ্রিয়। 


বাণ 
৬ 
ঝতু 


সওযজলেচচররসেন 











কর্ণাটক সংগীতশাস্ত ২৬১ 
২৫ মাররঞ্জনী 
২৬ চারুকেশী 
ূ ২৭ ৃ সরসাঙ্গী 
ধিনি | ২৮ হরিকান্তোজি 
| ২৯ ধীরশকরাতরণম্‌ 
ন্ধু । ৩০ নাগনন্দিনী 
বু. ৩১ যাগপ্রিয়। 
নি ॥ ৩২ '  রাগবর্থনী 
ধু । ৩৩ গাঙ্গেয়ভূষণী 
নি ৩৪ বাগধীশ্বরী 
৩৫ শুলিনী 
৩৬ চলনাট 


উপরোক্ত তা*।কাতে বলিত ৩৬টি প্রথম তাগের মেলকঠার ৭্বর সমূহের 
শুদ্ধ মধ,মস্থানে প্রতিমধ্যম ব্যবহার করলে আরো ৩৬টি দ্বিতীয ভাগের 


মেলকত উৎপন্ন হবে । 





সাঁলগম 
জলার্ণবম্‌ 
ঝলবরাশী 
নবনিতম্‌ 
পাবনী 
রঘৃপ্রিয় 
গবান্তোধী 
ভবপ্রিয়া 
শুভপন্তবন্নালী 
ষড়বিধমাগিনী 
নুবর্ণাঙ্গী 
দিব্যমপি 


সেগুটির নাম যথাক্রমে এইকপ- 


১৯ | ধব্লাধরী ৬১ কান্তামণি 
৫০ | নামনারাধনী ৬২ ঝবভপ্রিযা 
৫১ ৷ কামবিনী ৬৩ লতাঙ্গী 

৫২ | রাম প্রিয়া ৬৪ বাচম্পতি 
৫৩ | গ্রমনাশ্রম | ৬৫ মেচকল্যানী 
৫৪ | বিশ্বস্তরী রর চিত্রান্বরী 

৫৫ | শ্ামলাঙ্গী ৷ ৬৭ স্ুচপ্রিত্র 

৫৬ | যনুখপ্রিয়া ৬৮ ূ জ্যোতিশ্বৰপিনী 
৫৭ | সিংহেন্্রমধ্যম ৃ ৬৯ | ধাতুবরধিনী 
৫৮ | হেমবতী | ৭ | নামিকাভূষনী 
৫৯ | ধর্মবতী ৭১ | কৌঁসলম্‌ 

৬০ | নীতিমতী ৭২ | রসিকপ্রিয়া 
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প্রতিটি চক্রের সঙ্গে ছয়টি করে মেল সম্পকিত। প্রতিটি মেলকে সহজে 
চেনার জন্ত পা, শ্রী, গো, ভূ, মা এবং যা এই ছয়টি বিশিষ্ট অক্ষর নির্দিষ্ট 
হয়েছে। এছাড। মেলগুলিকে নির্ধারণ করার জন্য “ক-ট-প-য়” এই সাংকেতিক 
অক্ষর সহযোগে এক অভিনব গাণিতিক স্যত্রের অবতারণা করেছেন । 


তুত্রটি ব্যাখ্যা করার আগে নিয়োক্ত তালিকাটি বুঝে নেওয়! প্রয়োজন । যার নাম 
19685095501 [01007019,২ :-- 


পা | 


[8691985501 ও 3 4 [5 6] 9 








৪8৪ 9 | ৫ 


| 
1010019 ূ ূ 
ূ 


| 
ঢ801179%8 । ০ | 0 ০0 07 হেলান 7 যা 
(2 81159 01 9 | 














1610615 £01) 1৪) ক খ।গ র ঘ.। উড । চ ূ ছ্‌ | জ ঝ 
| ] 
78:0855 | তান 1793) | শু পু 7 ০৪ নখ 
(৫ 96155 ০ 9 ঁ টা রা 
1500615 11010 18) ট | ঠ ডা ঢ।ণ,ত থ দ।ধ ৰ ন 
ূ 
7১৪1 ০৪110179১1৮) 2 12 ৰ র 
(৪ $61159 ০1 5 ০2782 
160615 [070 ৮৪) পফ,ব| ভ ম1 
ড507558 1স্]1],ঘ1 $ ৪ ও লু 
(& 99£155 ০018 | | | -- 
150575 7017 35) য়|র ল!ব'। শ। ষ স তত | 
| ৃ রী 











উপরোক্ত তালিকায় উল্লিখিত সংখ)1গুলির সাহায্যে কীভাবে, ৭২টি থাটের 
ষেকোন থাটসংখ্যা তথা স্বরসঙ্জ। নির্ণয় কর! যায়, অতংপর সেই বিষয়ে 
আলোচনা করা যাক। 


যে কোন মেলকর্তার প্রথম ছুটি অক্ষর অন্গসারে উপরোক্ত তালিকা থেকে 
ছুটি সংখ্যা নিয়ে তাকে উদ্টে লিখলেই মেলকর্তার বিশেষ সংখ্যাটি পাঁওয়! 
যাবে। যেমন কণকাঙ্গীঃ এর ক ও ন-অক্ষরের সংখ্যায় হোল ১ এবং 
০, একে উপ্টে লিখলে “০১ অতএব ১ম মেল বুঝতে হবে। ( বল! বাহুল্য 


২ । 79, 921770900001005 2 99005 10019 11810 19. 036. 


কর্ণাটক সংগীতশাস্ত ২৬৩. 


প্রথম সংখ্যাটি শূস্ত হলে তা! বাদ যাবে)। অথবা নাটকপ্রিয়া তার প্রথম 
অক্ষরদ্বয়ের সংখ্যা হোল ০১ অতএব ১০ম মেল বুঝতে হবে । মনে রাখতে 
হবে যে, প্রথম বা দ্বিতীয় কোনটি যদি যুক্তাক্ষর হয়, তাহলে সব! শেষেরটি 
ধরতে হবে। যেমন, 'রত্থাঙ্গী রন, গঙ্গাভিষণীতে গগ, ইত্যাদি বুঝতে 
হবে। 


পা. শ্রী, গো, ভূ, মা এবং ষা অক্ষরগুলি ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষঠ 
মেলকর্তা নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে । অর্থাৎ উপরোক্ত কটপয়াদি 
স্থুত্রর চক্রের সঙ্গে এই অক্ষরগুলি যোগ করে মেলকর্তার ক্রম বোঝান হয । 
যেমন অগ্রি-পা বশতে ৩য চক্রের ১ম মেল বোঝায় । যাঁর মেলক্রম হোল ১৩। 
এইবপে নেত্র-ষা বলতে হয চক্রের ৬ষ্ঠ মেল বা ১২ মেলকর্তা বোঝায় । 


হিন্দুহ্থানী ও কর্ণাটক এঁকামুলক. ধাট/রাগ £ হিনুস্থানী সংগীত 
পদ্ধতির ১০টি থাটের সঙ্গে কর্ণাটক যে ১০টি থাটের স্বররূপের এঁক্য আছে 








সেগুলি হোল-_- + 
সংখা ৰ হিন্দুস্থানী থাট নাম ঘ কর্ণাটক থাট নাম তো 
ও বিলাবিল ধীরশংকরাভরণম ২৯ 
২ কল্যান মেচকল্যাণী ৬৫ 
৩ খমাজ | হরিকান্োজি ২৮ 
৪ ভৈরব মায়ামালিবগৌল ১৫ 
৫. | পুরবী কামবধিনী ৫১ 
৬ । মারব! গমনশ্রম ৫৩ 
৭. | কাফী খরহরপ্রিয় ২২ 
৮. আঁশাবরী নঠতৈববী ১৩ 
৯ ভৈরবী হন্থমণ্ডোডী ্ 


১০ | তোভী শুভপন্তবরালী 


90 
ম্চি 





২৬৪ সংগীত মনীষা 
এছাড়াও কয়েকটি সাদৃশ্ঠমূলক রাগ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যেমন- 








হিন্দুস্থানী রাগ কর্ণাটক রাগ 
ভূপালী মোহনম্‌ 
মালকোষ হিন্দোলম্‌ 
মধ্যমাদি সারং মধ্যমাদি 
ঝিবিট | জিন্বটি 
রাগেশ্ববী নটকুণ্জী 


কীর্তনম্‌ £$ কীর্ভনম এ্ুপদ শ্রেণীর গান এবং পবিত্র সংগীত হিসাবে 
স্বীকৃত য। পল্লবি, অন্ধুপল্লবি ও চরণ এই তিনটি ধাতুযুক্ত হয়ে থাকে। কী'নম্‌ 
সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য তথা ঈশ্বর বন্দনামূপক হয়ে থাঞ্ে। প্রসঙ্গত 
“দিব্যনাম”, িৎসব সম্প্রদায় “মনসাপৃজা+ “সমক্ষেপ রামায়ণ” প্রস্তুতি বিচিত্র 
কীর্তনম উল্লেখযোগ্য । 


কৃতি ঃ কৃতি খেয়াল শ্রেণীর গান এবং দৃক্ষিণভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীত 
হিসাবে স্বীকৃত । কীর্তনম থেকে এর বিকাশ হয় ১৪শ শতকের দ্বিতীযার্সে। 
কীর্তনে সাহিত্যই মুখ্য কিন্তু কৃতিতে তা৷ গৌন , সেখানে সাহিত্য শিল্পীকে 
রাগ প্রকাশে সাহায্য করে মাত্র । একথ৷ পুরন্দর দাসের বাস্থদেব নানামাত্যপ়্ 
(মুখারী রাগ) সংগীত প্রমাণ করে। তিনি প্রায় ১,৭৫,০০০ কৃতি বচন! 
করেছিপেন। 


ভাঁষাঙ্গ রাগ 2 আনুমানিক ৬ শতাব্দীতে ভাষাঙ্গ রাগের বিকাশ হয় । 
এক, ছুই বা তিনটি স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত বূপ নিয়ে এবং সুন্দর সুন্দর রাগে 
ভাষাঙ্গ গঠিত হয়। এর মোট সংখ্যা হোল ২৭টি। অতিগুণী সংগীতা চার্ধের' 
এগ্তণি রচন। করেছেন। মুখ্য (18101) ও গৌন (11007 ) এই দুই শ্রেণীতে 
ভাযাঙ্গ রাগগুলি বিভক্ত । মুখ্য শ্রেণীতে আলাপ হয় বিস্তারিত কিন্ত গৌণ 
শ্রেণীতে ধুর সংক্ষিপ্ত থাকে । ভৈরবী, কান্তোজী আদি মুখ্য শ্রেণীর ভাষাঙ্গ রাগ 
কমপক্ষে ৫০টি করে ক্লাসিকাল রচন]। এই ছুটি শ্রেণীতে আছে । 


কর্ণাটক সংগীতশাস্ত ২৬৫ 


শিল্পী বিস্তারিত তথা ক্রমান্মারে এগুলির আলাপ করে পল্লবিগুলি 
উপস্থাপিত করে থাকেন। ভাষাঙ্গ রাগের উল্লেখ সর্বপ্রথম পার্খদেবের এবং 
পরে শাঙ্গ দেবের গ্রন্থে পাওয়। যায় । 


অভ্যাস গান 2 অভ্যাসগান বলতে সংগীত সাধন! বোঝায় । স্বুলাভি 
তালে শ্বরাবলী ও অলংকারাদি সর্বপ্রথম পুরন্দরদাঁস । ১৪৮৪-১৫৬৪ ) রচনা 
করেন, যাঞে কর্ণাটক সংগীতের পিতামহ মান। হয় । কারণ ব্যবহারিক দিক 
থেকে ইনিই নানাভাবে সংগীতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যদিও তার পূর্ব থেকেই 
গীত প্রচলিত ছিল, কিন্তু তিনিই এর সুষ্ঠ ঝ্পদ!ন তথা মল্লারী রাগে পিল্লারী- 
গীত এবং অগ্ান্ত রাগে সঞ্চারী গীতা্দি রচনা করেন। সঞ্চারীগীত লক্ষণ- 
গীতের পুবে রচিত হয়। পইদলা৷ গুরুমূ্তি শাস্ত্রী € ১৮শ শতাব্দী ) অনেকগুলি 
গীত তথা লক্ষণগীত রচন। করেন । 


স্বরজাঁতি £ স্বরজাতি হোল নৃত্যাহু্গানের উপযোগী সংগত, যার উতৎ্পত্তি 
হয়। ১৮শ শতাব্দীতে । এর প্রথম রচনা হয় হুসেনী রাগে যার নাম 
ইম্যায়ালাদি ( 6799)81508) | এর প্রথম ভাগে 'মুক্তায়ি অংশযুক্ত জাতি প্রযুক্ত 
ছিন, পরে জাতি বর্জন করে সুন্দর বপদান করেন পণ্ডিত হামশাস্ত্রী ( ১৭৬২- 
১৮২৭), যিনি এর শ্ষ্টা হিসাবে স্বীঞ্ত। বর্তমানে এর ধাতুগুলি বিভিন্ন 
দেথ্যযুক্ত হলেও এর পাপবেশনায় অতি সুন্দর কল্পনা এবং শৃঙ্খলা আছে। 


জাতি ত্বপ্মূঃ জাতি স্বরম্‌ও নৃত্যানুত।নর উপযোগী সংগীত » যার 
উৎপত্তি ১৯শ শতকের গোড়াৰ দিকে হয়েছিল। রচন।গুলি জাতির ক্রম 
অন্ছসারে গঠিত ছিল, জাতিতে পল্পবি, অন্পল্পবি তথা চরসের অংশগু;ল 
গাওয়ার প্রথা পরিবতিত হয়ে পরে স্বপ্নাক্ষর সহযোগে অনুষ্ঠানের রীত 
প্রব্িত হয়। তাঞ্জোরের রাজা ম্বাতি তিরুনল ( ১৮১৩-১৮৪৬ ) বনু জাত 
স্বরম্‌ রচন| করেছেন, তার রচিত “গাগমালিকা জাতি স্বরম্*টি এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । 


মনিপ্রবাল কৃতি ঃ$ কথিত আছে, মনিণবাল লাহিত) প্রাচীন কালে ও 
ছিল। বর্তমান ক্লোকগুলির গ্রথম অংশ সংস্কত ও দ্বিতীয় অংশ তেলেগু ভাষায় 
রচিত; সংস্কৃত ও মালয়ালম ভাষায় রচিত মনিপ্রবালম্ও পাওয়। যায় । 


২৬৬ ংগীত মনীষা 


মনিপ্রবাল কৃতি সবপ্রথম রচনা করেন প্রসিদ্ধ সংগীতগুণী মুথুত্বামী দীক্ষিতর 
(১৭৭৬-১৮৩৫ ), তাঁর রচিত ব্যংকটচলপতি ( ৬508868011818185 ' (কাপি 
রাগ তথা সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু ভাষায় রচিত । একটি শ্রেষ্ঠ উদীহরণ। 
এছাড়া তেলে ও তামিল ভাষায় রচিত “নিসারি সমানা” ( টি1591। 9870202) 
এবং ত্যাগরাজজ রচিত (তেলেণ্ড ও তামিল ভাষা তথা বাচম্পতি রাগে) 


মনিপ্রবাল কৃতিও একটি সুন্দর উদাহরণ ।১ 


জাবালিঃ ১৯শ শতকে স্থ, জাবাণি একপ্রকার লঘুসংগীত। নুর বা 
সাহিতা কোন দি+ দিয়েই একে উচ্চাঙ্গ লংগীতের পধায়তুক্ত করা ঘায় না। 
তেলেগড ও কল্পড় ভ'বায় এগুপি রচিত। স্বর রচনায় মাধূয স্যার জন্য এতে 
রাগের শুদ্ধতা সর্বদ। রক্ষিত হয় না। অবশ্ত ইমানডুন মভড়' €মুখারি রাগ) 
ও আপাছুরুকুনে। (খম:» রাগ ) ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখযোগ্য । 


তিরানাঃ তরানা ও তিল্লান। অভিন্ন গীতরীতি, এর প্রচ্লন হয় ১০শ 
*“তাব্ধী থেকে। মহাবিগ্ভানাথ আয়ার রচিত 'গৌরী নায়ক" তিল্লানা, যা 
কানাড়' রাগ তথা সিংহনন্দন তালে গঠিত একটি প্রসিদ্ধ হ্ষ্টি হিলাবে 
উল্লেখযোগয । 

উপাজ রাগ 8 উপাঙ্গ রাগ সর্বদ। মেলকর্তার স্বর-যুক্ত হয়। যেমন, 
সাবেরী, কেদারগৌল ইত্যাদি। এগুলির স্বরক্রম সরল হয় না এবং সর্বদা 
সম্পূর্ণ জাতিরও হয় না। 

উপাঙ্গ বত্রুরাগ ১ এগুলির স্বরসঙ্জা অত্যন্ত আকাবাকা হয়ে থাকে । 
যেমন ২৮ সংখ্যক মেল থেকে উৎপন্ন সাহান! একটি উপাঙ্গ বক্ররাগ । এর 


আরোহাবরোহণ হোল সা রেগমপ মধ নিসা,সানিধপ মগ ম 
থে গরে সা। 


হ্বরাস্তরে। রাগঃ এগুপির আরোহাঁবরোহণের কোনটি চার ম্বরযুক 
হয়ে থাকে । যেমন, নবরসকল্নড় । এর ম্বরক্রম হোল-_ 
সাগ ম প স', সানি ধ মগরে সা। 


১ 7 550000170091005 2 05150915091 [04190 80810. 1960. 
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৭ 
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কয়েকটি রাগের পরিচয় £ 
হন্মন্তোভী (৮)--স। বে গম পধুনি সা। 
থরহরপ্রিয (২২)--সা রে গমপধনিসা। 
নটভৈরবী (২০)--সারে গম পধ শি সা। 
কিরবানী (২১)--সা রে গম পধ নি সা, একে কাফী ও তৈরবের, 
মিশ্রণে উৎপন্ন বল। যায় )। 
কেদারগৌপ ( জন্তবাগ )--হরিকাস্তোজি “থকে উৎপন্ন। 


সারেম পনি স৷ 
সানিধ পম গরে স|। 


সাবেরা--ং জগ্তরাগ ) মায়ামাল"গোৌ * থকে উৎপন্ন 


সধরেম প৭ সা 
স|নিখপ মগ . সা। 


যোগিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। 
সিংহেন্দ্রমধ)ম (৫৭)--সা রে গ 4 পুন সা। 


আরোহাবরোহণ-- 


আরোহাবরেহণ-_ 


দ্রশবিধ গমক 2 শাঙ্গদেব ১৫ শ্রকার গমকে্ বণনা দিষেছেন ( সংগীত- 
শাস্ত্র প্রসঙ্গ দ্রদব্য )। পরবতাকালে প্রাচীন অলংকাব তথ। শাহ্রদেব বণিত 
গমকগুলির মধ্য থেকে দশনিধ গম্ক নিবাচিত হযেছে, যা দক্ষিণী সংগীতে 


প্রচলিত । 


১। 
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যথা” 


আরোহণ--স। রে গমপধ নি পা। 

অবরোহণ--স। নি ধপমগ রে সা। 

ধালু-_ কোন স্বর থেকে রাগ ভাবানুসারে উচ্চ স্বর সমূহ উচ্চারণ কর।। 
যেমন, সাপ সাম সাগ সারে ইত্যাদি। 

স্কুরিত--সসসা রেরেরে গগগ মমম ইত্যাদি । 

কম্পিত--সসা রেরে গগ মম পপ ইতাদি। 

আহত--সারে রেগ গম মপ ইত্যাদি । 

প্রত্যাহত-_-পানি নিধ ধপ পম ইত্যাদি 

ত্রিপুশ্চ--সাসাসা রেরেরে গগগ মমম ইত্যাদি । 
আন্দোল--সারেসাধধ সরেসাপপ সরেসামম ইত্যাদি । 


২৬৮ 


১৩ | 


সংগীত মনীষা 


মুনা-_সাবেগষপধনি রেগমপধনিসা গমপধনিসরে মপধনিসরেগ 
পধনিসবেগম ইত্যাদি । 


গমকগুলি রব (৬1120) এবং জাক (91627761000) ভেদে দুই শ্রেণীতে 


বিভক্ত । 


অবশ্য উপরোক্ত গ্মকগ্ডলি ছাভা আরও নানাপুকার গমক সংগীতে 


হতে পারে । 


কর্ণাটক ও হিন্দুক্ষা্ী সংগ্গী-তর তুলনামূলক আলোচনা £ এই 
ছুটি পদ্ধতির মূল সিদ্ধান্তগুলিতে শ্শেষ পার্থক্য না থাকলে € ভাষ। গায়কীরীতি, 
তাল পদ্ধতি প্রস্তুতিতে যথেষ্ট পার্থক) আছে। 


১। 
| 


৩। 


5 | 


৮ | 


উভয পদ্ধতিতেই ১২টি শ্বর স্বীকৃত কিন্তু স্বরুপ ভিন্ন। 
থাট-রাগ-পঞ্চতি পবা কিন্ত হিন্দুস্থানী সংগীতে মাত্র ১০টি এবং 
কণা "ক সংঈতে «২টি থণ্ট স্বাকত । 

শুদ্ধ ও পেশামশ স্বনঝপেব শনন্দ দিপবীত, কারণ কণাটক হুদ্ধন্বরকে 
হিন্দুহ্থানা সংগতে বোম স্ব বগা হয় । 

তি ও তার ।“তাগ াভন্ন হসেও প্রয়ে।(গ-পার্থকে)র জন্ত কণাটক 
স্বর বচশাগুণিকে ভিন্ন মনে হয় । 

তান, 'আঁশ।প, গমক প্রসভ।ত অপংশবাদিতে এব) থাকলেও প্রয়োগ 
কৌশণ তিন্ন। 

উভনন পঞ্চ।তঠেই ধ হব খ।বহা+ আছে। প্রঃচন ভারতীয় উদগ্রাহ, 
মেশাপব্ণাদ ব। €তশান স্ায়ী, অন্তপাত সঞ্চারী প্রস্তুতি এবং দক্ষিণী 
পল্লা, অগ্রপল:প, চপ্পণম নুক্তায, চিত্তেশ্বরম প্রভৃতি সমশ্রণীর | 
হিন্দুস্থানাগ মতো দাক্*ণা সকল গানের থাতুর সংখ্যাও সমান নয়। 
কাত বা কান, পদ্ম, জাবাপি, *।গমাণিকা» বর্ণ” জাতিম্বর প্রস্তুতি 
গতবারায় শুধু পল্লাব, অণুপল্লাৰ ও চঙণম্‌ এই তিনটি ধাতু থাকে। 
(কেন কেন গানে আবাপ অথুপঞ্জবি থাকে না)। অপরাপর 
ধাতুগডাপ অগ্াগ্ত গানে ব্যবহৃত হয় । 

কর্ণাটক সংগাণে ঞ্ুপদকে কীর্তনম্‌ ১ থেয়ালকে কৃতি, তরাণাকে 
তিল্লানা, রাগমালাকে রাগমালিকা, আলাপকে আলাপম, 
স্তোশ্রগানকে বিরুক্তম বা ্সোকম্‌ বল! হয় । এগুলির গায়কীতে যথেষ্ট 
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পার্থক্য আছে। কারণ এই ছুটি পদ্ধতির রাগ-নাম, তালপদ্ধতি, 
গায়নকৌশল প্রভৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 

৯। হিন্মস্থানী সংগীতে সাধারণত হিন্দী, ব্রজভাষা, মারাঠী, উদ” পাঞ্জাবী 
(কচিৎ বাংল ) প্রস্ততি, কিন্তু কর্ণাটক সংগীতে তামিল, তেলেগু, 
কন্নড প্রসূতি ভাঁষ! ব্যস্হত হয় । 

১০। হিন্দুস্থানী সংগীতে তাল থেকে গানকে (রাগ ) কিন্তু কর্ণাটক সংগীতে 
গান থেকে তালকে বেশী প্রাধান্য ওয় হয় । 

১১। কর্ণাটক তালপদ্ধতি অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত এবং শঙ্খলাঁবদ্ধ কিন্ত 
হিন্মস্থানী তালপদ্ধতিতে তেমন কোন বন্ধন নেই; প্রতিটি তাঁলই 
স্বতন্ত্রূপে মহিমান্বিত। 

১২। কর্ণাটক সংগীতে বিলঘিত, মধ, দ্রুত প্রসতিকে যথাক্রমে চৌকাকলা, 
মধ্য ব৷ মধ্যমকপা ৪ লঘু দ্রুততম ব। অণুদ্রতম বলা হয়। 

১৩। কর্ণাটক সংগীতে মৃখ্য তাল ৭টি এবং প্রত্যেকটি তালের পাঁচ প্রকার 
জাতিভেদ আছে; অর্থাৎ ৭ ৯৫-৩৫টি। এগুলি আবার পঞ্চগতি 
ভের্দান্ুসারে পাচ প্রকার জাতিভেদে বিস্তৃত , অর্থাৎ মোট তাল সংখ্যা 
হোল ৩৫ * ৫-১৭৫টি। 

১৪। লঘ্বুর মান্রাসংখ্যা “চার” হশেও জাতিভেদান্থারে এই চিন্কের 
মাত্রাসংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। 

১৫। কর্ণাটক তাঁলপদ্ধ তিতে প্রতিটি ছন্দ বিভাগেই তালাঘাত হয়। এই 
তালাধাতগুলিতে প্রকারভেদ আছে বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানী পদ্ধতির মতে! 
“ধাক' ক্রিয়ার 'প্রচলন নেই। 


বর্তমানে উভয্ন পদ্ধতির শিল্পীর! পরম্পরের প্রতি আকুষ্ট হয়েছেন। এইরূপ 
পারম্পরিক প্রীতি ও সহানুভূতির ফলে উভয়ের মধ্যে মৈত্রীভাঁব বাড়বে বলেই 
আশা কর! যায়, যা সংগীত প্রগতির ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় । 


গাযর়ন সময় 2 কর্ণাটক সংগীতেও দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে রাগ-গায়নের 
বিশেষ রীতি প্রচলিত আছে । যদিও তা কঠোরভাবে অনুস্থত হয় না। 


কতগুলি রাগ সর্বকালিক, যাদের সারবকাপিকা রাগ বলে। ভূপাল, 
রেবগুপ্তি, বাউলী, মলয়ামারুত ও দেশাক্ষী সূর্যোদয়ের পুবে ; বিলাহারী, 


রঃ 
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কেদারাম, ধন্তানী গ্রাতঃকালে , দ্িবাভাগে আশাবেরী এবং মধ্যমাবতী দ্বিপ্রহরে 
গাওয়। হয়। তারপরে মুখারী ও বেগড় আর বসন্ত, নাটকুরঙ্গী ও পূর্বকল্যাণী 
বিকালে গাওয়া হয় । চক্রবাকঃ ভৈরবী, কান্তোজি, আরভি প্রস্ততি সর্বকালিক 
রাগ হিসাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 


গায়ক পাখি ঃ দক্ষিণ ভাবতে নানাবিধ গায়ক পাখির সন্ধান পাওয়া 
ধায়, যারা আশ্চ্যভাঁবে স্বরস্থষ্টি করে থাকে । সেই স্বরহ্ষ্টিতে হরিকাস্তোজী বা 
অন্তান্ত প্রমিদ্ধ রাগ প্রতিফলিত হয়ে থাকে । কোয়েস্বাটুরের 01017011008 
জঙ্গলে 11211110000 নামে একপ্রকার গায়ক পাখি দেখা যায় । 


মাছুরা -জেলার পলনী (911) পনতশ্রেণীর পার্বত্যগ্রাম তন্দিকুডিতেও 
(৪ 18001) [52112772511] নামক পাখি সকাল সন্ধ্যাতে গান গেয়ে থাকে। 
একজোডা পাখি মুখোঁমুখি শাখায় বসে মাথা ছুলিয়ে গান গায় এবং যেন সেই 
সংগতের রম গ্রহণ করে । এই পাখির নাঁকে ছিদ্র আছে যা বাঁশির মতে ধ্বনি 
উৎপন্ন করে। তাদের স্বরক্ৃষ্টির সীমা হোল এক স্বরাষ্টক। তাদের স্বর রচন! 
সাধারণতঃ হরিকান্তোজী ব1 খরহরপ্রিয় মেল হয়ে থাকে । যখন একটি পাখি 
পণূপমগমপপ এইবশ স্বরোচ্চারণ করে তখন অপরটি সাসা সাস। 
সাসাসাসা এইরূপ স্তর সহযোগে গ্ত্যুত্তর করে। ম্বরগুলি বিছিন্নভাবে 
(509০০81০) উচ্চারিত হয় । আবার যখন প্রথমটি ম ধ পম গ রে সাএইবপ 
স্বরেচ্চরণ করে তখন অপরটি আবার পৃবৌক্ত স্বরোচ্চারণ সহ প্রত্যুত্তর করে 
এদের যথাক্রমে 70109 010 এবং 700106 0114 নামকরণ করা যায় । 


তিরুপতির কপিল তীর্থেও অনুরূপ গারক পাখি দেখা যায়। যার সংগীত 
[৪০ £5০০1 করে পরীক্ষা! করণে প্রমাণিত হবে যে, পশ্চিমীর। যে সকল পাখির 
সন্ধান দিয়েছে তার তুলনায় ভারতীয় পাখির অনেক বেশী সংগীত প্রকাশক । 
অবশ্ঠা এযাবং ভারতবযে এইবপ গবেষণা হয় নি।১ 


কর্ণাটক তালপদ্ধতি £ কর্ণাটক সংগীতে প্রাচীনকাল থেকে তিন প্রকার 
ত!লপদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। ১। অষ্টতরশতঙালম্, ২। অপূর্বতালম্‌ 
এবং ৩। সঞ্ততালম্‌ পদ্ধ'ত। প্রাচীন অই্টতরশততালম্‌ পদ্ধতিতে ১০৮টি 


১। 7৯, 98200010901) : 171560179 01 [110$01) ?4100510, 0১. 159. 
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এবং পরবর্তাঁ অপূর্বতাঁলম্‌ পদ্ধতিতে ৫৬টি তালের প্রচলন ছিল। বর্তমানে এই 
ছুটি পদ্ধতিই অপ্রচলিত হয়ে সপ্ততালম্‌ পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে । 


স্ততালম্‌ পদ্ধতি, প্রধান সাতটি তালনাম, জাতি এবং পঞ্চগতিভে্দ অন্থসারে 
বিস্তারিত। এই তাল সাতটির কোনটিকে জাতি অথবা জাতি "থা পঞ্চগতিভেদ- 
সহ ডান্গুখ না৷ করলে তার মাত্র! সংখ্যা নিৰপণ কর! যাঁয় না। প্রধান সাতটি 
তালের নাম হোল-- 


প্রধান সাতটি তাল-নাম ঃ 
১। কবম্‌ বা ঞ্বতাল। 
২। মতম বা মঠতাল। 
৩। ব্ূপকম্‌ ধ। বপকতাল । 
৪1 ঝম্পম্‌ বা ঝম্পতাল। 
৫। ত্রিপুটম্‌ ব৷ ত্রিপুটতাল। 
৬। 'অড্ডম ব। অঠতাল । 
৭। একম্‌ বা একতাল। 
তাল-নংকেত ঃ পঞ্চজজাতি. ও গতিভেদ আলোচশার আগে; তাঁলগুলি 
লিপিবদ্ধ করার জগ্ঠ সংখ্যা ছাডাঁও যে সংকেতচিহুগুলি, মাত্রাসংখ্যা ও ছন্দ- 


বিভাগ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় তার পরিচয দেওয়া আবশ্তক । এই চিহৃগুলির 
আকৃতি, নাম ও মাত্রানংখ্যা হোল এইরূপ $-_ 


১। অন্ুক্রুত বা বিরাম চিঞ্চ +-* যার মাামংখ্যা হোল ১। 


২। দ্রুত চিহ্ন ০. যার মাত্রাসংখ্যা হোল ২। 
৩। লঘু চিহ্ন | যার মাত্রাসংখ্য। হোল ৪। 
৪। গুরু চিহ 5 যার মাত্রাসংখযা হোল ৮! 
৫। গ্লুত চিহ্ন ই যার মাত্রীসংখ্যা হোল ১২। 


৬। কাকপদ চিহ ৮ যার মাত্রাসংখ্যা হোল ১৬। 
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উপরোক্ত চিহ্ন ছয়টির মধ্যে ব€মানে প্রথম তিনটি মাত্র ব্যবস্থত হয় । পরের 
তিনটি প্রাচীন তালপদ্ধতিতে ছিল, বর্তমানে অপ্রচলিত । বর্তমানে ব্যবহৃত 
চিহ্সত্রয়ের মধ্যে 


লঘুচিন্ধের বৈশিষ্ট্য ঃ লঘু চিহটি বিশেষ মহত্বপূর্ণ। কারণ জাতি 
ভেদানুসাঁরে এর মাত্রাসংখ্যার পরিবর্তন হয়ে ধাকে। অর্থাৎ লঘু চিহ্বের 
মাত্র সংখ্যা জাতি অনুসারে নিশ্চিত হয় ; এর নিজন্ব মাত্রাসংখ্য। নির্দিষ্ট নেই। 
যেমন, 


জাতি ভেদানুসারে লঘুর নাত্রাসংখ্য! £ 
১। তিন্রম্‌ বা তিম্রজাতিতে লঘুর মাত্রাসংখ্যা ৩। 
২। চতত্রম্‌ ব চতশ্রজাতিতে লঘ্ুর মাত্রাসংখ্যা ৪। 
৩1 খণ্ডম্‌ বা খগ্জাতিতে লঘুর মাত্রাসংখ্য ৫ | 
৪। মিশ্রম বা মিশজাতিতে লদ্ঘুর মাত্রাসংখ্যা ৭। 
৫। সংকীর্ণম্‌ বা সংকীর্ণজাতিতে লু মাত্রাসংখ্যা ৯। 


কর্ণীটক তাল: জাতি ভেদানুসারে তালগুলির চিহৃ, মাব্রাসংখ্যা- 
মাত্রাবিভাগ প্রস্ততি হোল এইরূপ £-- 


ূ ূ 
তাল চিহ্ন | মাত্রাবিভাগ ; মান্রাসংখ্যা 





[শননাম। জাতি 





১। | প্রুবতাল | তিশ্রজাতি | 911 | ৩1২+৩+৩ ১১ 


চতশ্রজাতি | 0911 | ৪+২+৪+৪ ১৪ 
থগুজাতি ॥০॥| ৫+২+৫+4৫ ১৭ 
মিশ্রজাতি | 91| | ৭+২+৭4৭ ২৩ 


সংকীর্ণজাতি | ০1| | ৯+২+৯+৯ ২৯ 
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[অল তাঁল নাম আলাম তি [লচ্ি চিহ্ন | মাত্রাবিভাগ | মাব্রাসখখ্যা 
টি লাম জকি ;ভালচ্কি মাবানিজগ [মানা 
২। [ ঠতাল তিশ্রজাতি | ০৭ | ৩+২+৩ ৮ 
চতম্বজাতি | ০৭ | ৪+২+৪ ১০ 
থগুজাতি । ০94, | ৫+২+7৫ ১২ 
মিশ্রজাতি । 0 ৭” | ৭১২4৭ ১৬ 
ূ সংকীর্ণজাতি | 91” | ৯+২+৯ ২০ 
৩। |বপকতাল | তি্রঙ্গাতি | ০ ৩+২ € 
চতম্রজাতি | 0 ৪+4-২ ৬ 
1 খগ্ুজাতি | ০ ৫+২ ণ 
। মিশ্রজাতি | ০ ৭+২ ৪ 
সংকীর্ণজাতি | 9 ৯+২ ১১ 
ঝম্পতাল | তিন্রজাতি |” ০ | ৩+১+২ ৬ 
' ৮তশ্রজাতি । ০ | ৪+১+২ 
৷ খগ্ুজাতি ॥-১০ | ৫+১+২ ৮ 
মিশ্রজাতি | 7১০9 1 ৭+১+4২ ১০ 
ূ স"কীর্ণজাতি | ।-১০ ৯+১+২ ১২ 
রিপুটতাল, তিম্রজাতি ।০০ | ৩+২+২ 
| চতমশ্মজাতি | ০০ 9+২+২. ৮ 
| খগ্ডজাতি | ০০ | ৫+২+২ 
| মিশ্রজাতি | ০০ | ৭+২+২ ১১ 
৷ সংকীর্ণজাতি । ০০ | ৯+২+২ ১৩ 
৬। | অঠতাল | তিনজাতি || 9০ | ৩+৩+২+২ ১০ 
চতন্বজাতি ॥ ০০ | ৪4+৪+২+-২ ১২ 
খগ্ডজাতি ॥ ০০ | ৫+৫+২+২ ১৪ 
মিশ্রজাতি ॥ ০০ | ৭+৭+২+২ ডি 
র সংকীর্ণজাতি ॥ ০০ | ৯+৯+২+২ ২২ 





১৮ 
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মাত্রাবিভাগ ূ মাত্রাসংখ্য। 





“তাল নাম | জাতি [ শলচ্ছি 


অপ আপ 


৭। | একতাল | তিশ্রজাতি | ৩ ূ ৩ 
চতশ্রজাতি | | ৪ ৪ 
খণ্ডজাতি | ৫ ৫ 
মিশজাতি | ৭ ৮" 
সংকীর্ণজাতি | 3 | ৯ 





উপরোক্ত তালিকাতে ছন্দবিভাগ, মাতাসংখ্য। প্রন্তাতি দেওয়! হলেও 
জাতিতেদান্রসারে প্রত্যেকটি তালের স্বতন্ত্র নামও আছে। যেমন, ঞ্রুবতালের 
অপর তালগুলির নাম যথাক্রমে শ্রীকর, প্রমাণ, পূর্ণ ও ভূবনতাপ। এইরূপে 
মতমের ৩।২।৩ ছন্দকে সারতাল , ত্রিপুটের ৫1২১ ছন্দকে দুষ্ধরতাঁল; রূপকের 
+২ ছন্দকে ফুলতাল ও ৪1১ ছন্দকে পতন্তিতান , একমের 1৯। ছন্দকে বস্ততাল, 
ইত্য'দ্ি বল! হয় । 

পঞ্চগতিভেদ্ 2 এই ৩৫টি তালের .পঞ্চগতিভেদা ন্ুপারে যেভাবে বিস্তারিত 
তার সম্পূর্ণ বিবর্ণ নিপ্রয়োজন, কারণ যে কোন একটি তালের গতিভেদ 
আলোচনা! করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন অঠতাল্রে পঞ্চগতিভেদদ হোল 
এইবপ-_ 


অঠতাল£ তিশ্রজাতির পঞ্চগতিভেদ হোল ১০ * ৩- ৩০ মাত্রা 


চতত্মজাতির 4 ১) ১২১৮৪7০৪৮১১ 
খগুজাতির ১৪৮ ৫-2 ৭০ ১১ 
মিশ্রজাতির ১১ ১৮৯ ৭০১২৬ ১) 
সংকীর্জাতির ১» ১) ২২৯৮৯-১৯৮ ১১ 


তাল প্রদর্শন রীতি £ কর্ণাটক সংগীতে ফাক ক্রিয়া নেই। তবে 
তাঁলাঘাত অনাঘাত প্রভৃতি প্রদর্শনের রীতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথা বিশেষ নিয়মাবন্ধ | 
*যেনন, 
১। 'তালাঘাঁতকে বল। হয় আডি। 
২। পাতকম - হাত উপরে ওঠানো। 
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৩। কৃষ্যয় - হাত বাধিকে সরানে!। 
৪। সপিনী হাত ডানদিকে সরানো | 
৫| কাঁকপাঁম বলতে ১৬টি অক্ষর বোঝায় । 
অনাঘাতকে বিসজিতম্‌ বা বিচচে বলে যা উপরোক্ত হস্তসঞ্চালন সহযোগে 
প্রদাশিত হয়। সাধারণত তাঁলাবর্তনের চারটি স্থান থেকে সংগীতক্রিয়া 
আরসু হয়। 
সম থেকে স"গীতক্রিয়া৷ আরগ্ হণশে সমম্‌ » দ্বিতীয় মাত্র' থেকে আরম্ত হলে 
কালে এডম্‌।$), তৃতীয় মাতা থেকে আবন্ত হলে আরেএডম্‌ (২), এবং 
চতুর্থ মাএ থেকে "নত হলে মুক্কালেএডম । ₹) বলা হষ। স"গীতক্রিযার 
সমাপ্দি স্থানকে বলা হম মুজায । প্রপঙ্গত উপ্লেখযে।গ্য যে উপরোক্ত চারপ্রকার 
রীতি কেবলম|এ চতব্রজাতির তালের ক্ষেত্রে শুধোঞ)। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
শীসাভ্ভ্য হলীভ্ভস্পাজ্ঞ 


গোড়ার কথ1£ঃ গোড়ার দিকে বিশ্বের সকল দেশেরই রাঁতিনীতি ছিল 
প্রায় একই রকম এবং সংগীত ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিব সঙ্গে জড়িত। প্রাচীন 
ভারতে যেমন বেধু ও বীণ! প্রভৃতির প্রচলন ছিল, পাশ্চাত্যের অনেক দেশেও 
তেমনি ওই ধরণের বাঁগযন্ত্রা্দির প্রচলন ছিলি । তবে এঁতিভাসিক ভিত্তিতে আজ 
এবথা স্বীকৃত যে, ভারতবর্ষ যেমন সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান বিকাশের উৎস, ভারতীয় 
সামগান তেমনি বিশ্বসংগীতের মূল কারণ । 


পাশ্চাতোর প্রাচীন বাছ্যযনত্ার্দি সম্পর্কে লিখিত এবং অংকিত বর্ণনা ছাড়া আর 
বিশ্ষে কিছুই জানা যায় না। গবেষকদের মতে তখন সংগীত ছিল খুবই অস্থুন্নত 
এবং বাগ্ঘন্ত্রাদির বাদন প্রণালীর ছিল ফুঁ-দিয়ে, আঘাত করে বা ঘসে। ছড়ি 
সহযোগে বাদন প্রণালীর বিকাশ অনেক পরবর্তাঁকালে হয়েছিল ।১ অবশ্তা সংগীতের 
সৃষ্টি এবং অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে মবদেশেই অসংখ্য কাহিনী প্রচলিত আছে। 
পণ্ডিত 0:০৪ তো! সময়কাল সহযোগে উল্লেখ করেছেন যে, ২৩৪৮ খুষ্টপূর্বাবে 
মহাপ্লাবনের পুরে 8৮৪) নাকি সংগীত তথ। বাগ্যন্ত্রাদি সথঙ্টি করেছিলেন 


গ্রীক বৈজ্ঞানিক ও সংগীতজ্ঞ 7901280185 (582-479 8. 0.) ভারতবর্ধে 
এসেছিলেন এবং সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, সংগীত প্রভ্ভৃতির 
নানা উপার্দান। তিনিই সম্ভবত সর্বপ্রথম [116 197:00109 01 0১6 ঠ10) 
( ড় জপঞ্চমভাব ) স্ুত্রানুসারে ্বরসপ্তক রচনা! করেন এবং স্বরাস্তরালাদি গণিতের 
সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাঁর সাহায্যে হ্বরশাঙ্গের গোড়াপত্তন করেছিলেন 


১। (0০3০9096418 13180901919, 1971, (০1. 15) (0. 10১6-1092, 9 
হ। ৭25 900৫উ 01 700510. 1902, 1.000010 65. 5. 010৬৪, 


পাশ্চাত্য সংগীতশান্ত ২৭৭ 


রোমের 8০০)105 (500 4৯. 10.) 1১ স্বর ও গ্রাম সম্বন্ধে আলোচনাকালে স্বামী 
অভেদানন্দ বলেছেন 2 5,80৫ 005 59516 100 95৬50. 10163 8700 
00166 9০69599 25 00050 11) 10019. 0010 007163 06001 076 01661 
1080 16. ৮91০0০2015 [015 01:60 16217811010 096 [3819005.+২ তখন 
গ্রীসে যে সাঁত-তন্্রীযুক্ত একপ্রকার বীণার (11০) গ্রচলন ছিল; সেটি নাঁকি 
ভারতীয় চিত্রাবীণার অনুরূপ ছিল। এই সম্পর্কে পণ্ডিত 795 180 071:৩81% 
বলেছেন 5 “105 25110880152) 61610921965 [0:০৮৪019 021 ০০ 6৪০9৫ 
01011080915 (0 2) [180191) 50106, ৩ 


গ্রীক সআাট আলকজাগু|রের ভ|বত অভিযানের ( ৩২৭ খুঃ পৃঃ ) পরে গ্রীসের 
সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পক আরে। সু হয়েছিল । সম্রাট 
অশোকের বাঁজহকালে ; ২৭৪-২৩৭ খ্বং পৃঃ) ভারতায় সন্যাসীরা ব্রাহ্মণ ও 
বৌদ্ধধর্ম গ্রচাবের জন্য চীন, জাপান, বর্মা, মালয়, স্বমাত্রা, জাভা, গ্রীস, ইভালি, 
রোম, ফ্রান্স, জার্মানী প্রন্তি বছুদেশে গিয়েছিলেন ।£ 


পাশ্চাত্যেব দবশগুলিতে গোড়ার দিকে স্বরের কল্পন৷ ছিল সংখ্যাতিত্তিক ৷ তবে 
চীন। (01308 4518955, 1122-256 3. 0.) ও গ্রীকদের স্বরতত্ব ছিল 
জ্যামিতি-ভিন্তিক। তখন চীন! ও গ্রীকেব। পাচটি খববযুক্ত স্কেল স্বীকার করতো 
পরবতীকালে সাত স্ববধুক্ত স্কেলের প্রচলন হয় | তবে ভাবতবর্মে বহু পুব থেকেই 
স্বরাষ্টকৈর বিকাশ ছিল । বস্তুতঃ করেকটি দেশ ছাড। সর্দত্রই কিডু-না-কিছু 
প্রাচীন সংগীতেব তথ্যাদি পাঁওয়! যায়। অর্থাৎ সংগীতোৎ্পত্তি ও ক্রমবিকাঁশের 
একটা ইতিহাস সকল দেশেই আচে । 


সকল দেশেই প্রতিভাবান শষ্টার! জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যুগে যুগে নব নব 
হুষ্টির সাহায্যে সংগীত ও সংস্কৃতি তথ| অন্তান্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিবিধান 
করেছেন। মেই সকল অঙ্টার্দের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সেই দেশের মধ্যেই সর্বদ! 
সীমিত থাকে নি। বাইরের দেশগুপিতেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। সভ্যতা 


১।77175 $/011]0 0111 4510. 19517, 1,0190013---16, 0. ১8100৬5৫. (০), 2) 
২। 1017019, 4190 11621050015. 1995--6.--১৬770 /১010614021808. 

৩ /৯:2010 11001 2100. 119 01205 11) 1)1১0০19 : 105 1,105 0116917%, 

৪1 12100002110, 01 056 ৬/091179 4১: 1971, (৬০1. 3, 


২৭৮ * ংগীত মনীষা 


বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সপত্রই সংগীত অতি উচ্চ কলাবিগ্ভারূপে স্বীরুত হয় । প্রাচীন 
অঙ্ুন্রত বিভিন্ন আঞ্চলিক ম্বর রচনাদির তথ। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলবায়ু; ভাষা, 
সমাজ প্রসভৃতির ভিতর দিয়ে বিচিত্রভাবে সংগীত বিকাশলাভ করেছে । তবে এর 
পিছনে ছিল বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব, তাঁই প্রাচীন (ক্লাসিকাল ) সংগীতধারার মূল 
ভাবটি ( প্ররতির 'প্রভাবযুক্ত ) ুগ যুগ ধরে সবব্রই বিরাজিত। 


পাশ্চাত্যের সংগীত তথ। শান্ত্রাদি বিকাঁশের উৎম হেল গ্রীস । গ্রীকেরা দর্শন, 
গণিত, সংগীত গুভৃতি নানা বিদ।ন খুব উন্নত ছিল। গ্রীসেব রাজধানী 
আলেকজান্দিয়াব স্থবিশান গ্রন্থাগাব ও সাংস্কৃতিক “কন্দ্রেরে কথা তো বিশ্বের 
ইতিহাসে প্রদ্ধ। যাদও ত। বিধ্াঁর অত্যাচাবে ধ্বংস হয়েছিল। গ্রীক 
ধর্মযাজকেরা সংগীতকে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করায় এব, নান। শন্ুষ্টানে সংগীত 
অপরিহার্য হওয়ায়, সম্গীত “শঞ্খনে যণেছ উত্বধপাঁভ করেছিল । যার বন্থ 
নিদশন পাথরে খোদাই কর। ভান্ধধে ৪ নান|'বধ চিত্রাদি থেকে পাওর। যায়। 
গ্রীক দাশনিক 2196০ (429-347 9.0)” মতে সংগীত মান্তষের আধ্যাত্মিক 
বিকাশ তথা চারিত্রিব গঠনে সহাযত। করে। তাব শিষ্ত প্রদিদ্ধ দার্শনিক 
41163006165 (383-320 ৪. 0) উক্ত মভিমত সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা করেন। 


উদ্পত্তি ও ক্রমবিকাশ ২ প্রসিদ্ধ পথাগোরাম এব অন্তান্ত গ্রীক 
দাশনিকের। নিষমিত হ্বরাম্তরাল নিযে যে স্ববসজ্জ। নিশ্চিত কবেছিলেন, প্ররুতপক্ষে 
সেগুলি ছিল পিয়ানোর সাদ পর্দাগুলি শিয়ে রচিত। খ্রগুপিকে গ্রীকেরা 
[0011981, [:50180. 10158101) প্রস্তৃতি সাতটি বিভিন্ন নাে নিশ্চিত করেছিলেন, 
যাকে 1409955 বল। ভোত। অর্থাৎ বিশেষ শ্বরাস্তরাপ নিয়ে গঠিত স্বরসগ্ডক । 
ভারতীয় গ্রাম বা মূঙ্ছনার সঙ্গে 11০০১ গুলির সার্ৃশ্তা. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য | 
খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে ইতালীর 56. 4১0007059 ০৫ 1511151 উক্ত [055 থেকে 
চারটি মাত্র গ্রহণ করে চাঁচসঙ্গীত্ডের সংস্করসাধন করেন। এই ৪টিকে 
£১00/50610 ব1 19101001021 10095 বল। হোত | যথা :10011810 : 190০ ৫3 
19171612710 006১ 4৯901150, : 1700 £ এবং 11579195018) : 0 00 81 
এই পদ্ধতির নাম ছিল 020009 4১17101095121)05) য! প্রায় ১৬শ শতাকী পযন্ত 
প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে 148107, 14101 প্রভৃতি স্কেলের বিকাশ হয় । 


পাশ্চাত্য সংগীতশাঙ্ত ২৭৯, 


11112 খৃষ্ধম প্রচারের কেন্দ্র এবং এমব্রোসিয়ান স্তোত্র সেখানে অনুশ্ত হয় 
এইরূপ কথিত আছে। ভাষার কমনীয়তার জন্ত ইতালীয় সঙ্গীত ছিল অত্যন্ত 
আকর্ষনীয় এবং সংগীতশান্ত্রীর্দি রচনা, উপকরণাদি আবিষ্কার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যেমন বন্তৃতন্ত্রীবিশিক বাগ্যযস্থার্দির আবিষ্কার, স্বরলিখন 
পদ্ধতির সংস্কারসাধন তখ। 1901, 7২০, ২1০, চ91), 901, [819 গা প্রস্ততি 
স্ববাক্ষর উদ্ভাবন, সঙ্গাত শিক্ষার নবীন পদ্ধতির প্রবর্তন প্রভৃতির জন্য 001৫০ ০ 
4522০ (990-1050 £১19-) উল্লেখষে।গ্য । নিজ প্রণালীর ব্যবহারিক নিযুক্তির 
প্রতি 'প্রাধান্ত দিয়ো তনি বলেছেন 2 21 0856 51100011960 120/ 0:686106111 
(01 (1)9 99106 9৮ 6১ 9১৪16) 18 6815 100 10911051706 13096018105 %/19$2 
(59211073170 15 0610] (0 [91111 95001)615 0001 7001 ০ ৪108015,১১ মুদ্রধের 
প্রথম প্রবর্তক ভনিসের ২005৬1870৫৩ £56/০৩। (1466-1539 4৯.) ) 
£০281110 03 79%0116 (৫. 1441) রচিত 410০ 707৬0100101 2 0570. 17৬091096+ 
(এই গ্রন্থের পউুলিপিনে নান! বাগ্যযন্ত্রেণ চিত্র তথ। বাদন প্রণাপীব পরিচয় পাঁওরা! 
যা) ১ 59192511218 %1101 (৫. 1511) রচিত এবং প্রথম মুদ্রিত 45185108 
0০180500% গ্রন্থে ননানিধ কা নিথিত বা্যযন্ত্রের পরিচয় পাঁওয়া! যায়। এছাড়া 
বছবিচিত্র সঙ্গীত হপের। প্রভৃতি বচনায়ও ইতালীত্ব অগ্টার। উল্লেখযোগ্য | 
ধর্মসঙ্গীত ছাঁডাঁও তন বিবিধ আঞ্চলিক সঙ্গীতের বিকাঁশ হয়। এই গুসঙ্গে 
ফান্সের [1098020০007 ও [10091 সম্পর্দীয় এবং 0০08] শ্রেণী, জাশাঁনীর 
7$111505 910£07, ৮1913161 5111%017 ও 0871061 শ্রেণী এবং ইংল্যাণ্ডে ০০০ এর 
111015061 শ্রেণীব নাম উল্লেখযোগ্য। এরা সাধারণ 0101০1) 1005 এর 


পরিবর্তে 18101 ও 1107 11099 ব্যবহার করতেন । নানাবিধ যন্ত্রসংগীতেও 
এরা দক্ষ ছিলেন । 


ফ্রান্সের সংগীত গোঁভাঁর দিকে ছিল প্রায় আবৃত্তির মতো । ক্রমে সেখানে 
বিবিধ সংগীতের বিকাশ হয় । ৮০910) (৭৫১-৬৮ খুঃ) 0910198) নামক 
সাধারণ গানের প্রবর্তন করেন যা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। তবে স্পেনের 
1$1029710 (থুষ্টান মৃবেরা' [19568,11৮ থেকে এই নামকরণ করেছিল ) প্রায় 
১ ১শ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল । রোমানের। গ্রীকদেরই অনুব্তী এবং 
সমবেতভাবে সংগীতানুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা 


২৮০ সংগীত মনীবা 


ক্রীতদ্নাসের দার! আমোদ প্রমোদের জন্ত অনুঠিত হোত । রোমে ধময়ি স্তোত্র 
ও 71911) 50108 প্রবর্তন করেন 7০৩ 026801% 7 (৫৪০-৬০৪ খুঃ), যা 
আদর্শ চার্চ-গীতি হিসাবে সমাদৃত হয়েছিল এবং স্ইজারল্যাণ্ডের 9 0811, 
দক্ষিণ ফ্রা্সের ১৫. 18109] প্রমুখ ধর্মযাজকদের প্রচারের মাধ্যমে তা৷ বহুদৃর 
বিস্তৃত হয়েছিল, এবং ১৬শ শতাব্দীতে লুথারের অন্ুঠিত সুরোপীষ ধর্মসমূহের 
পরিবর্তনের পূর্ব পর্যস্ত সবত্র স্বীকৃত ছিল। অবশ ইংল্যাণ্ডে এর নাম ছিল 


৭৯817017 111099 | 


প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের সংগীত চচার প্রাচীনতম লিখিত সংবাদ পাওম। যাষ 
ভষ্ঠ শতাবী থেকে । তখন মঠ, গীর্জা প্রভৃতিতে সংগীত তথা ন্ঠান্ত জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হোত। যার কিছু কিছু পিখিত নিদশন খৃষ্টান 
চার্চগুলিতে পাওয়া যায়। সেই সংগীত ছিল খুব সহজ য মুখে মুখেই প্রচলিত 
ছিল তখন 1119 খুষ্টধম প্রচারের কেন্দ্র চিল এবং এমব্রোসিযান স্তোত্র 
এখনে। সেখানে অনুহৃত হয । 


বস্তুতঃ সংগীতে খৃষ্টীয যুগ বলতে ২্য থেকে ১৩শ শতাব্দী বোঝায় । তখন 

অধিকাংশ সংগীত ছিপ খুব সহজ । 851799 এবং [5215 এই যুগের অবদান । 
অবস্ত ইতিমধ্যে 20151)07র বিকাশ হযেছিল। 1255 এর প্রবর্তন হয় 
পরে। 1959 আবার 1০6: ও 0:010815 এই ছুইভাগে বিভক্ত ছিল । 
যে সকল সংগীত দিনের বিতিন্ন সমষে বা খতু -মন্থ্যায়ী গাওযা হোত তাদের 
৮০7১০ এবং সাধারণ গানকে 0£10915 বল। হোত । এ*ছুটির আবার নানা 
শ্রেণীবিভাগ ছিল । যেমন, চ১:079£ :__- 

7060, (001 006 21061291106 ০1 1156 11691) 

019009] / 2061 01) 51015016 ) 

02616015 € 0011776 016 017611196 01 01620 2100 ভা11)6 

(007011701)1010) (8051 ০0101101010) ) 


এবং 012011021% :-- 


ছ215 51525015 ( 2,010 1785 10669 (গ্রীকদের জাতীয় সংগীত ) 
(10219 (01915 00 030৫ 218 016 15181)65 ) 


পাশ্চাত্য সংগীতশাস্্র ২৮১ 


050০ (2 ৮6115%৩ 20 0০৫--৪০1 06 0০৪9৩] ) 
98100683 ( 17015) 18015, 10019. ) 
/৯া205 1061 (0 18199 01 0০৫) 


এছাড়া জেরুজালেমের মন্দিরে ( ছুটি দলের প্রশ্নোত্তর সহ ) একপ্রকার গান 
কর! হোত যার নাম ছিল £11৩119 | খৃষ্টধ্ প্রচারের পরে গ্রীকদের জাতীয় 
সংগীত 116 61150 খৃষ্টানদের প্রার্থন। সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়। অত্যান্ত 
তাষার প্রভাব সব্বেও, এমনকি ল্যাটিন াষা বিকাশের পরেও বহুকাল গ্রীকভাষাই 
ধর্ম বিষয়ে ব্যবহৃত হোত, যা ৩২৪ খুঙ্গার্দে রোমের রাজধানী বাইজেন্টিয়ামের 
অধিবাসীরা প্রতিষ্ঠ। করেছিল । 


১০ম শতা্ধা পযন্ত যুরোপের সংগীত একব-৬াঁধেই সাধারণত অনুষ্ঠিত হোত। 
7১০1901)91র বিকাশ পূর্বেই হযেছিল যাকে জামানীর অবদান বলা যায়। 
তখন বিবিধ প্রকার 1970105 যুক্ত 11০19৫5”র বিকাশ হয়। এই শতকের 
শেবভাগে 078800-এর রীতিনীতি সম্পর্কে লিখিত তথ্যার্দি পাওয়া যায়। 
১১শ শতাব্দীতে স্বরলিখন গ্রণাণীর ব্যাকরণ ছাভ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন 
পরিবঙন লক্ষিত হয় ন।। 


১২শ ও ১৩শ তাকবীর সংগীতকে 415 4100195 আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
তখন সুর ও ছন্দের যথেষ্ট স্বাধীনত। ছিল । বিবিধ সংগীতের মধ্যে ০1905819, 
[১8115 10661, [০০) গুভাঁতির বিকাঁশ উল্লেখযোগ্য । ওই সময়ে ইতালী 
ও ফ্রান্দের স্বরগ্রাম বিষ্তাস নিয়ে বিতর্ক দেখ। দেয়, তবে সেই সমস্তা সমাধানে 
[8০08635 05 [,6185 ( ১২৭০-১৩৩০ খুঃ) রচিত 5990010]) 18105102, 
গ্রন্থথানি সহায়ত। করেছিল। যা ১৪ শতাব্দীর একখানি উল্লেখযোগ্য এবং 
১৬প শতার্কী পযন্ত অধিকাংশ বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রামান্ত সংগীতশাস্গ্রস্থ হিসাবে 
স্বীক্কত ছিল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ একাধারে জ্যোতিবিদ, গণিতজ, দৈবজ্ঞ ও 
সংগীতজ্ঞ 0৪1 5 1810719 ( ১২৯০-১৩৫১ থুঃ) রচিত “4৪ ০৬৪6 
7/181০9৩ (বত 21) গ্রন্থথানি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যা! বিশেষ নবীনতার 
সন্ধান দেয় । তৎকালীন নতুন ছন্দ 4১916, প্রচলিত 11085 0176 এর স্থানি 
গ্রহণ করে এবং 7১০0159890১ সংগীতের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এছাডা ইতালীয় 


২৮২ সংগীত মনীষা 


11910118821 একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি । এই প্রসঙ্গে কবি সংগীতজ্ঞ ও সংগীত- 
শাস্ী 21211105 ৫০৩ ৬1৮ ( ১২৯১-১৩৬১ খুঃ ) রচিত “415 1২০৪, ও একটি 


উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । যার শ্রেষ্ঠ ক্রিয়ার বপদান করেন 011162017 0৩ 
১1৪০1380 (১৩০০-৭৭ খু )। 


১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত সংগীতের দ্রুত উন্নত্তি হয়। একে তাই সংগীতের 
স্বর্ণযুগ বলা হয় । তৎকালীন সংগীতজ্ঞ ও সংগীতশাম্বীদের মধ্যে /10708016 9 
20116 ৫. 1440 ১ 00100 1000518010৫. 1453 , 01199 0০ 73170617019 
0. 1460, 3810৮ 00190) ১৪৫১-১৫০৫ খু), [987 0+016510917 
(১৪২৫-১৪৯৫ শ্ৃঃ) 9899 স্বর রচন। পঞ্ছতির প্রবঠক ০১০10, [580০5 
(১৪৪০-১২১ খুঃ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । প্রসিদ্ধ 7৪৪০০ ইতালীয় ভাষায় 
এগারোটি £1060০:৪ প্রকাশ বরেন (10০০1 একপ্রকার সাধারণ গান, 
য। একক বা সমবেতকণে যন্ত্রদ'মীত সহযোগে গাওয়' হোত) এর জনপ্রিষতাব 
জন্য নানা “দশে এর অন্রপ্রণে নানাত্ধি সংগীতের বিকাঁশ হয় । তত্কাঁনীন 
[২5100180500 19০6৭)দের প্রাধান্ত সংগীত প্রগতিব ক্ষেত্রে একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । যার প্রধান ভমিকায ছিঃদ্ন 181010 [00191 , যিনি 
চার্চে সমবেতসংগীত্তেব পুনঃ প্রচার করেন, য। 17070807918) নামে খ্যাত । 
তখন সুক্ষ স্বর সংযোগে সংগীত অত্যন্ত এরশ্বযয় হযে ওঠে । তখন পাখির 
কুজন, যুদ্ধের গর্জন আদির কল্পনাগ্ননারে 'তথ। কাঁবোব ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
অথচ প্রাসীন রীতিকে সম্পূর্ণ '্র ন' করে বন্বিচিত্র সংগীত হ্ষ্টি হয 1 কোমল 
পর্দা (0101077865151) বিহ্যাসের প্রচলন তথন থেকেই হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে 
016100070 00060011) (১৪৮০-১৫৬০ খুঁঃ) ১ 170000 1145161720 (১৫৫৩- 
৯৯ থৃঃ) ১ ড০1০59”র রাজকুমার 62110 5599100 ( ১৫৬০-১৬১৩ খৃঃ), 
€018710109 18101109611 ( ১৫৬৭-১৬৪৩ খুঃ) প্রমুখ ষ্টার উল্লেখযোগ্য । 
01127005 1,985505 (৮. 1530, 1৮10175, 736151000- 0. 1594) [৬1 01810)) ) 
ছিলেন 50019) সংগীতজ্ঞ। যিনি ইতাঁলীতে 0118709 ৫ [955০ নামে 
পরিচিত চিঙ্বেন। তিনি ইতালী, ফ্রা্স ও জার্মানী ভাষায় বহু সংগীত রচনা 
করেন পরবরতাকালে [805 1,509 55191 ( ১৫৬৪-১৬১২ খবঁঃ), [র6111801 
99008 ( ১৫৮৫-১৬৭২ খুঃ) প্রমুখের! ইতালীয গীতিকবিতাগুলির আরো সবন্দর 


পাশ্চাত্য সংগীতশাগ্ ২৮৩ 


নবপদান করেন। ইংল্যাণ্ডে তখন ছোট ছোট গানের খুব প্রচলন ছিল, যার 
প্রথম প্রকাশক ছিলেন ইংরাঁজ সংগীতবিগ্ঠান 1119272%5 1%107165 ( ১৫৫৭-১৬০৩) 
১৫৯৪ থুষ্টাকধে । ইংরেজরা তখন ইতালীয় সংগীতের অন্ুরুরণে বহু সহজ ও 
সুন্দর একক ও দ্বৈত চার্চসংগীত রচন! করেন । এই সমযকালকে (70৩ 
150919981106) নবজন্মের যুগ বল হয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে তখন 
সর্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের তথা সাহিত্য দর্শন, রাজনীতি, কলাবিদ্ধ। প্রস্তুতির 
ক্রমবিকাশ হয় । 0961% এবং 9911এয় সট্টিও এই সম্যই হয়েছিল । 


১৭শ শতাঁবদীকে বল। হয় 8০995 75710 ; অলংকার যুক্ক একটি 
বিশেষ রীতি )। তত্কাশীন স্গ্রিও উবশিঠ্যাদির মধ্যে ১৫১1005 1011060- 
51019 ১ 17010018698 [01 0017280010১ 011101091155 201 17015001100- 
(9৫ 1২151110779 ১ 501০ ৬০০৪১ ১ € 8116819, 1 0806, 0900268, 112.101 
& 1111701 38812 , 00612 (121051021 1217)৭ ) , 11)517111518121 7০1৬- 
1019) 0০00০5160 9.১১,) 1))10085 301012, 01007 0009] 90858, 
1181) 2110. 510806 66065. 67155 01180120080190 প্রস্ততি উল্লেখযোগ্য | 
রোম ও ভেনিসে ১৬৩৭ খ্ুষ্টাকে অর্বপ্রথম 07961 1721] তৈগী হয়। এই 
প্রসঙ্গে ইতান্পীফ 0£:0191070 77750099101 (9. 1১83, [ভা812- ৫, 1683, 
[২০116 ও 19017701100 9০8719011 (. 10857 12819155--0. 1757. 7১190110) 
এখং জামাশীর এ. ১. 838০1) 1685-1750 «৭ 00 হু, [87091 (168 5- 


1759) প্রমুখ উল্লেখযোগ)। 


১৮শ থেকে £০০০০ 001100 আরস্ত বল। হয । ১৭০৯ খ্ুষ্ঠাবে ফ্রোরেলের 
চ916012790 (01150910911 পিযানে। তৈরী করেন । অবশ্য অর্গানের হ্ঙি তয় 
২৫০ খুষ্টপৃবাঁব্বে ১ যাঁর শ্রঠা ছিশেন আলেকজা ব্দ্রিধার (16519 &১। যার বাধু 
নিয়ন্ত্রণ গোডার দিকে জলধারার সাহায্যে হোত, তখন এর নাম ছিল জল- 
অর্গান (17501980109 0189 ) ফ্রান্স ও ইতান্পীতে তখন নানাবিধ বাগ্যযন্ত, 
অপের।, বিচিত্র তাল ও লয়যুক্ত অকেন্র।, কনসার্চে, দে ন[ট।, মিল্ফনী প্রস্তুতি 
তথ! ৮.০৮০০৪৫৫ যন্ত্রের উন্নতিবিধান হয় । বিভিন্ন দেশের নৃত্যধারার মিশ্রণে 
তখন নৃত্যকলার এক নবীন ধারার বিকাশও হয়েছিল। এছাড়া 8.999০৪1৫ 
যন্ত্রীরা 121510069, 0৪5, 10০০8৫০১ €8190০0105 গুভ্ততি সংগীত ণবং 


২৮৪ অংগীত মনীয। 


সমবেত যন্ত্রংগীতের কল্পনাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন। যন্ত্রসংগীত যে 
অপেরার মতে! নাটকীয় হওয়] সম্ভব, তার পরিকল্পনা ও প্রমান করেন ০৪11 
71011100500 71706] 8801) (1714-1788 ) এবং চা, ও. ৪৬৫৪ (1732. 
1809 )। তখন অপেরাঁর সঙ্গে হাস্তকৌতুক নাটকাঁদিরও বিকাশ হয়েছিল । 
8৪8০1) রচিত 5 9010605 08১5101. ও 81806] রচিত 01909110 
1$1855121) এবং 996101) প্রত্ভৃতিকে অনবছা হুট বল। যায় । 7595961) রচিত 
ংগীত পরবর্তা 14022 ছাভা বহু সংগীত অর্রাদের প্রভাবিত করেছিল । 
1029 প্রাচীন অকেন্টরী রীতির পুনবিন্তান করে এক নবীন রীতির 9070868 
এবং 55৮10101)0100% হট করেন। ফ্রান্সের 0. 0190 (1714-1787 ) স্ষ্ট 
গাভীধপুর্ণ অথচ সর নাঁটক নাটাজগতে নবজাগরনের স্মচন! করেছিল। এই 
যুগের শ্রেদ রচযিতাদের মধ্য 845061) %1024া0১ ও 01০ উল্লেখযোগ্য । 
7125020 এর খ্যাতি ভোল 90106 0081060 হি তথ। 9:0109509, 
95100919010, 0181010 প্রভৃতি রচনায় । 14022: ছিলেন 09০1৪ রচনায় 
সিদ্ধহস্ত, তার 10176 08810 9215 7২600101 7$121) প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভ'বে উল্লেখযোগ্য | 9$20715019 এবং 0009100511১ 51০ রচনায়ও 
তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তার 80161 95101001701) 
উল্লেখযোগ্য । আর 91০ ছিলেন নবীন অপের। সৃষ্টিতে দক্ষ । 


বিশ্ববিখ্যাত 8220)০%৪০ (1770-1827 ) এর সংগীতে 01889£০21 এবং 
চ২০০৫৪1)1০ যুগের সমন্য চদ?| ঘাষ। তার বচিত 1-900 95011019025, 
90919 79৫6119, শেষ পবাঁয়ের ১০17৪ 0910615 প্রভৃতিকে অতুলনীয় 
কৃষ্টি বল। যায । 1-91. 3১700009তে কণসণ্গীত যুক্ত করে তিনি নতুন 
দ্িগদরশন করেন । য, ১৯শ শতাব্দীর সংগীতজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । 
অবশ্য ৮/8817917 (1813-1888 ) রচিত 1510১1০ ৫191779+3 যথেষ্ট নবীনতার 
সন্ধান দিয়েছিল । 

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে জামানীতে ১৮২১ সালে আর এক ধরনের নাটক 
প্রবর্তন করেন 0. 1. ৬. ৬৩৮০: (1786-1826 ), যার মধ্যে 91 21161 


9০০৮. রচিত উপন্তাসের অলৌকিকতা৷ ও মধ্যযুগের গৌরব প্রন্ভৃতির দৃশ্ঠ 
সমছ্বিত ছিল। সমসাময়িক 9০8০ ( 1797-1828 ) অপেরা |রচনাঁয 


পাশ্চাত্য সংগীতশাস্্ ২৮৫ 


অসফল হলেও ছয় শতাধিক গান রচনা করে কার্পনিক অন্তৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিচয় 
দিয়েছেন। 


জর্মাশী ও অস্রিষাতে 9510189) সমাদৃত থাকপ্ও তখন পযন্ত তা নাটিকে 
প্রধুক্ত হয় নি। 3. 91910105 (1833-97 ) ও 40100 3001006 (1824- 
96) প্রচলিত গীতিকবিত। ও সিম্ফষনী সহযোগে ওইবপ চেষ্টা করেন, কিন্তু 
আশাঙ্গরূপ সফলতা লাভ করতে পারেন নি। তবে ১৯শ-২০শ শতাব্দীতে 
জর্মীনীরা সংগীতে অত্যন্ত অগ্রসর হন। তীর [২০109161015 এর 
প্রতিক্রিষা সমগ্র পাশ্চাত্যকে প্রভাবিত বরেছিল । এই সমযে বিদেশী শাসনের 
পীডনের জন্য সর্বত্রই জাতীয সংগীত বচনাষ নবজাগরণের এবং সচেতনার 
তত্পরতা দেখা! দেয। বিশেষ বরে রাংশয। .বগলসিযা নরওষে প্রস্ততি দেশে । 
সবন্রই ব্বদেশি সংগীত ও সংস্কৃতির পুনকদ্ধার হতে পাকে । ৪০ ভ/০1£ 
( 1860-1903 ) তখন কথা ও সুরের সমন্বষে উল্লেখযোগ্য সংগীত রচন। করেন। 
ঢং, 90855 ( 1864-1949 অতি অল্প বযসেই অকেষ্রা রচনাষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 
বার রচনাগুণি ৬/28০০1 এর সমসামধিক এপং [1521 এর থেকে উন্নত ছিল। 
তখন রেডিও গ্রামোফোনের মাধ্যমে দ্রুত প্রচার ও প্রসারের ফলে সংগীতের ভাব, 
গঠন, অনুষ্ঠান, পরিবেশন প্রভৃতি অত্যন্ত ভাবগ্রবণ ও বৈচিত্রাপূর্ণ হযে ওঠে । 
যদ্দিও পুঁববর্তা সংগীতের প্রতি যথেষ্চ শ্রদ্ধ ছিশ এবং সৌই ছিল এই বিবতনের 
আদশ, কিন্তু যেহেতু জগৎ পরিবর্তনশীল এবং মানব বৈচিত্র্যপ্রিফ তথা স্বভাবতই 
সরলতা, সরসতা, সৌন্দর্য, মাধুর্য গুভ্ঠূতিপ উপাসক, সেইহেতু যুগে যুগে এইবপ 
পরিবর্তন সর্বদেশেই ছিল অনিবাষ | প্রসঙ্গত অষ্টিযার 08509$ 118101৩1 (৮. 
1860, 821156, 73017617719--0. 1911, 15119 ) রচিত 811 ৭5100110109 
(0190105 & 09101065018 ) ১ 4110010 90100110618 (0. 1874) ৬1501 
৫. 1961, 105 4১0891659 ) রচিত [21811178) 90115176061 প্রস্ততি; 
ভাঁবসংগীতের অদ্বিতীয় রচয়িতা ইংলগ্ডের 917 50810 78189 (9. 1857, 
731০80106901)--0. ৬/০765566£) ১ ইতালীর 0319০0110 7১8/০০101 (৮9 1858, 
[,০০০৪-_. 1924, 3£855515 ) রচিত অপেরার মতো রাশিয়ান সংগীতজ্ঞ 
991561 1২801300218100% (৮, 1873, 97068, ২০৬৪০:০৫-৫. 1943, 
0০011609118 ) রচিত শ্লভিদের বিরহাত্মক অপেরাঁও বিশ্বজয করেছিল। ঘর্দিও 


২৮৬ সংগীত মনীষ! 


তখন পর্যস্ত রেডিও১ ভালভাবে প্রচলিত হয় নি, এবং গ্রামোফোনেরং ছিল 
শৈশবকাল। কিন্তু তবু ওই সকল রচনা! শুধু শ্রেষ্ঠ হিমাবেই সমাদৃত হয় নি, 
সমসাময়িক অ্টাদেরও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে আর 
একজন প্রসিদ্ধ রচয়িতা হোল %/2£০৩£ প্রভাবিত 18506 760955 (৮. 
1862) 9. 06100918-617-1,756--0. 1918, 7৪113 )। [২01081361০ সংগীত 
রচনা তথ1 নবীন সংগীত পদ্ধতির আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অষ্টয়ার 47801 
90100180616 (1874, ৬150119-_0. 1591) 1,099 4৯১10661655 ) বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ; যিনি 12 19695 59১1০] প্রবর্তন করেন। সপ্তকের স্বরগুলিকে 
তিনি বিবিধ ক্রমানুসারে সাজিয়ে বহু রচন। করেছেন, সেই পদ্ধতি ছিল 08119 
ঘ671099160 9০৪1০ এর উপবে নিভরনাল | রা1শিয়। ও হাঙ্গেরী কিন্তু তখন পর্যস্ত 
গতানুগতিক ৮০1501807)9কেই শ্রেষ্ঠ মনে করতো । এমনকি কোন পরিবর্তনের 
চেষ্টাও সেখানে প্রশ্রয় পেশ না। তবে স্পেনের ১12086) 05 178119 
(9. 1876, 08012--0. 1946. /১153:)018 ) এবং উইত্লগ্ডের 8২৪10) 
90815) /11119107১ (0 1872, 10১৬) 4৯110105, 031০৩--৫. 1958 ) 
লোকসংগাতের ভাব ও স্বপ্ন অবণন্থনে এক নবীন তথা উন্নত জাতীয় সংগীতের 
প্রবর্তন করেন, য। এছর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেয়। এই সকল নবীন 
হুষ্ঠির প্রতি যারা উদ্বাপান ছিলেন তীদের মধে; ডেনমার্কের 081] [ব151501 
(১ 1865, 1910) 1170০1১৩-. 1931 09067118867) 1, ফিন্ল্যাণ্ডের 
1680 91981105 (0. 186১5, ?2৬9516100$--0. 1957) এবং ইতালীর 
11090121000 1729001 (0. 1889, ৮91102--19691 ) উল্লেখযোগ্য । এঁর। 
ছিলেন স্বকীয়তাপুর্ণ শিল্পী । 51511১ রাশিয়ান সংগীত-প্রভাবিত হলেও "এঁর 
রচনাগুলি স্বকণীম্নতায় একেবারে 'িজন্ব ছিল। এদের মতে 9911)05৩। এর 
সংগীতেই শুধু €018558091 ধার! বিরাজিত। যদিও শ্বয়ং 885(1,0০। তা মনে 
করতেন না। এই সমযের আরে। কয়েকজন উব্রেখধোগ্য সংগীতজ্ঞ হোল 
হাঙ্গেরীর 8০1৪ 816০০ (৮. 1881) 8895297007081105--. 1945, বত 
০11), রাশিয়াপ [801 90811085105 (৮. 1882 0018101910080177) 20681 


১। রেডিও ১৮৯৫ সালে ইভালীর 08511011)0 11৪০001 আবিষ্ধার করেন। 
২। গ্রামোকোন 1877 সালে 710০90783 4. 15190 আবিঞ্ধার করেন । 


পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ত ২৮৭ 


9. ৮6615)018 )) 8610181018 311060 (0. 1913, 1০%৩90০ ) প্রভৃতি । 
83৪1০৮-এর সংগীত ছিল বিভিন্ন লৌকসংগীতের মিএনে বৈচিত্রময় । তিনি 
82০) এবং 736০005%61-এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধানীল ছিলেন কিন্তু তাদের 
অন্থকরন করেন নি। 90285171985 প্রথমে 19888171155 নামক নৃত্যনাট্য রচন। 
করে খ্যাতিলাভ করেন এবং পরে ইনি নিজন্ব একটি ধারার প্রবর্তন তথা 
1, 171510116৫0 ০1৫৪৮ ও 153 ২০০৪০, প্রভৃতি সিম্ফনী স্থষ্টি করেন, যা 
রাশিক্নার প্রার্থনা! সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়। এছাড়া তিনি 4১০1100 
3৫118850675, 96৫10037২০৯) [009 7২925 চ701658, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
নাটকাদিও রচন। করেন । 81109 এর পদ্ধতি ছিল শ্বতন্ত্র। তার অধিকাংশ 
হি হোল শ্বরবিস্তাসের গবেষণামূলক । 


1822 হোল আমেরিকাঁবাসী ণিগ্রে।দের হ& সংগীত-নৃত্যনাটয । যার 
বিশ নাকি 9011100815 ১৪৪5 থেকে হয়োছল । 1928. শর্খটির বুৎ্পত্তি 
সম্পকে নানা অভিমত প্রচল্তি আছে। «কহ বলেন 'দ্রততর করা” থেকে, 
কেহ বলেন ফ্রেঞ্চ 48561” (60 ০1586167] শর্খ থেকে, অ'বার কেহ বলেন যে, 
নিগ্রো সংগাতভ্ঞ 3810" (1960) থেকে এই শব্দের উৎপত্তি । 18922 এর 
প্রাণময় সাবসীলতা৷ অত্যন্ত দ্রুত সাদা সংগীতজ্ঞদের মধ্যে এবং সভ্যজগতে 
জনপ্রিয় হয়ে পভে। এর সবাধিক প্রসার হয় ১ম ও ২ঝ বিশযুদ্ধের সময়ে। 
এই প্রসঙ্গে ফ্রেঞ্চ মংগীতজ্ঞ 7021105 17১11117800 (৮9 1892, 412-2া 
[১1,১6০ ) রচিত নৃত্যনাট্য 1.2 01626101) 00 17$101309” আমেরিকা 
/৯1010 0901910 (9. 1900, 7310901১151, ) রচিত পিয়ানো সোনাটা 109 
[২10 018%1106, ইংরাজ 00109140 [.8109011 (09 1905, [.0100010--0 
1951) [,011001 ) রচিত ১ 700105 ও 67101193078) অষ্টিয়ার 11096 [191061 
(9. 19090, ৬16719 ) রচিত অপেরা '010005 901910900) আমেরিকার 
960126 067591)ত1) (৮. 1898, 03:০9010150) ৩৮1 ০০--৫. 1937, 
1701195090৫) রচিত ৮0189 ৪200 3953 অপেরা] তথা +180% 86 0০০: 
গা? ০০৪, প্রস্তুতি হাম্তকৌতুক নাটকাদি উল্লেখযোগ্য । ২০শ শতাব্দীতে 
অপের। চরম বিকাশলাভ করেছে । 


৮৮ 


সংগীত মনীষা 


পাশ্চাত্যের কতিপয় সংগীতজ্ঞের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।৩ 


€361171910 : 


(36178912 : 


€3611791) : 


03621775981 


/৯0910181) : 


/৯0050190 : 


01020 990990151) 734১0 £ ২টি বিবাহ, ২০টি সন্তান । 

9. 211759100) 1685 515608০1)--0, 28 ]0]9, 1750, 
[.5100215. 

ইনি ছিলেন 7০০০885 ও .7086-এর প্রসিদ্ধ রচয়িতা । 
এছাড়া তিনি 01)1156795 01860110, 79853100, 1৬10310, 
14899 প্রভৃতিও রচনা করেছন । 

60186 7110611০ 7/1075]7, : (অবিবাহিত ) 

৮,223 176৮. 1685, 778115--4. 14 4৯1)111. 1759, চ,018001. 
ইনি বহু 99918, 01:0719508১  0010612061: 10510, 
015101105, 139779510101৫ প্রভৃতি রচন| করেছেন । 

0817] 190111100 100210905] 3407 : (0.5. 39০01) এর পুত্র ) 
০.৪ 121, 1714. /611191--0. 8 709০. 1788. 
চ721)0016. 

ইনি হার্পসিকর্ড বাদক তথা সংগীত রচয়িতা হিসাবে বিখ্যাত 


ছিলেন। 
:, 0981151010 0107০. (নিঠসন্তনি ) 


১. 2. 815, 1714 28508০0--৫. 15 ০৬. 1787 ৬ 1010179. 
ইনি অপেরা রচয্মিত হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন । 

[1285 509001) 17/১%105৭ ( নিঃসন্তান ) 

০. 31791. 1732 ০010120--0. 31 7125. ৬ 1618173, 

ইনি বু ১5700100125, 0006100091 1৬10510, 138109301)010, 
চ১181)0, 019191105 প্রস্ততি রচনা করেছেন । 

ড/০118208 /১1081605 1102/1 : (২টি সন্তান ) 

০, 27 7812. 1756) 98129018--0. 5 706০, 1791. ৬ 1912109, 
বিশ্বথ্যাত সংগীতজ্ঞ । 

ইনি অসংখ্য 00919) 95170019009) 51910 (002051009, 
৬1011) 00100961095, [২00008, 90138088) 1$188998, 
(0679১5: 11951০ প্রভৃতি রচন1 করেছেন । 


€001:07081) : 


€0৩1শ1781) : 


4৯090611210 : 


€3617021) : 


[০15651210 : 


১৪৯) 


পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ত্ ২৮৯ 


[8018 ৬218 97777170172 : (অবিবাহিত ) 

০. 16 706০. 1770, 3০101--6. 26 15181. 1827, ৬ 151182, 
ইনি শ্রেষ্ঠ সংগীত শ্র্টা হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত । 

ইনি 00618, 11010005091] 1770980, 01019550085 (00156101051 
[00810 21900 &০ 50115 (03003510565), 11910 & 10111 
80108099, 19191)0 50178685, ৬০০৪] 50185 প্রত্ততির শ্রেষ্ঠ 
রচয়িতা ছিলেন। 

0810] 1/19118 ৬০11 ড/213771২. ( দুটি সম্তান ) 

ট৮.18 7069০. 1786, 70011)) 10691 101955৮---৫. 5 0010৩, 
1826, [,0100011 

নবীন অপের। রচনায় শ্রেষ্ঠ চিন্ত|শীশতার পরিচয় দিয়েছেন । 
এছাডা ইনি বনু অর্কে্রা, চেম্বার মিউসিক, পিয়ানে। সোনাট। 
প্রস্তৃতিও রচন। করেছেন। 

1802 90170 8175217২7. (অবিবাহিত ) 

9. 13 021. 1797, ড12802--0, 19 ০৬, 1828, ড1611109. 
ইনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান সংগীত অষ্টা। ইনি অসংখ্য 
90185, 1185565, 9011862, 00101)65012 00186171961 1070510, 
[১181)0, 09০18 প্রভৃতি রচনা করেছেন । এর ইচ্ছানুসারে 
একে 83960)051॥ এর পাশেই সমাধিস্থ কর! হয়। 

7611. ৮11210171,550 লা, (৪টি সম্ভান) 

০.3 590 1809, 132000918--- 4 ০৬. 1847) [.510218. 
ইনি ছিলেন কবি ও সংগীত শ্রঃা।। ইনি অনেকগুলি 0:00950, 
১0৪৮০ 10910, €০10610091 10510, [১12180, 01890, 
087009125 0150091155, 90285 প্রস্ততি রচন করেছেন । 

015 9011791112101) 87011. 

৮.5 ৮৮৮. 1810 9918215--0. 17 4১0৪. 1880, 9618510. 
ইনি অত্যন্ত আদর্শবান এবং প্রাচীন সংগীতার্দির আঙ্গিক সম্বন্ধে উচ্চ- 
স্তরের জ্ঞান সম্পন্ন তথ! অতি সুমধুর কঠঃম্বরের অধিকারী ছিলেন। 


২৪২ 


সংগীত মনীষ। 


[ঘ০7৩8181) : 17091017986: 0১7২790. একটি সম্ভান ) 


হ083121) : 


চ01721191) : 


[091121 : 


91981191) : 


[১৯91181 : 


9. 15 306, 1843, 736718011--৫. 4 9506 1907, 9618611. 
জাতীয় শ্রেষ্ঠ সংগীত শ্রাদের অন্ততম তথা কবি ও শিল্পী। ইনি 
বছ 100106018] 1170910) (01061910917 100910, 00101063079, 
7১121)0) 90285 প্রভৃতি রচনা করেছেন । 

তব 1০00195 ₹97৬--07২9/70৬. 

9. 18 1210), 1844, 11110051021 0006, 1908, 
[,90051751, 

ইনি অত্যন্ত দেশভক্ত এবং রাশিয়ার সংগী"-প্রতিনিধিবপে স্বীকৃত 
ছিলেন। ইনি বহু 02918, 01009908, 90089 প্রস্ততি রচন! 
করেছেন। 

91715057810 771.041২ ( একটি সন্তান ) 

০. 2 7006, 1857, 13798019590). 23 1760. 1934, 
ডু 01555651.. 

ইনি বহু গীতিকবিতার শ্টী এবং অতি উত্তম সংগীত-শিল্পী 
ছিলেন। 

01900177010 001৭7. 

ট. 22 10৩০. 1858, 7,0০০৪--৫. 29 0৬. 1925, 317059613. 
ইনি নাটক তথা নাটকীয় সংগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 

758৪০ 1%.77. 4১192 12, 

০. 29 1795, 1860, 08101709000--0. 18 189, 1909, 
81000. 

এঁর শ্রেষ্ঠ রচনা! হোল ১২টি অংশে রচিত 1611 নামক 1১181)0. 
[60905 81) /১1072২75৬/১ ৭, 

৮. 18 ট্ব০%. 1860, হ0151019--0, 29 016, 194], 
বত 01, 

অসাধারণ প্রতিভার জন্ত ইনি সমগ্র বিশ্বে পরিচিতিলাভ 
করেছিলেন । 


17151018 : 


35110812 : 


[ি0951810 : 


100818151) : 


10191) : 


$281819)) : 


পাশ্চাত্য সংগীতশান্তর ২৯৩ 


019006 71078977১5৭, 

০. 22 4৯৪, 1862) 50 09125910-570-1,86---৫. 25 
1%197019) 1918, 7115. 

ইনি অনাধারণ প্রতিভাবান তথা নবীন সুর রচনায় অদ্বিতীয় 
ছিলেন । ইনি বহু 00919) 010600061 1070910, 7১181)0, 90088 
প্রস্তুতি রচনা করেছেন । 

[২101)970 971২/,0795. ( একটি সন্তান ) 

০. 11 5816, 1864) 1010101)--0. 8 9606. 1949, 0918. 
1815017-[98171518001191)61). 

ইনি বস্‌ 92618, 9£070950, 90185 প্রভৃতি রচন। করেছেন। 
4৯165821806] 0735707৭10৬, 

০. 25 00 1864, 1২10900৬-- 4. 1956. 

রাশিয়ার ধর্মীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের অন্যতম । 

81] )1171,917. 

০. 9 3186, 1865, ব010) 1,5106196--0. 2 09. 1931) 
(00617199800. 

ইনি উত্তম কণ্স্বরের অধিকারী ছিলেন এবং বহু গান রচনা 
করেছেন। 

621 59881711079. ( ৩টি সম্তান ) 

০. 8 120. 1865, 7০585161009, [7111181)0-- 

ইনি অতি উচ্চনস্তরের সংগীত অরষ্টা ছিলেন এবং বহু 070)9508, 
০0570067 1000910, [19010518681 1070910) 99089 প্রস্ততি রচন। 
করেছেন। 

ও, ০812101179, 17011005014 41005. 

০. 29 0415, 1865, [,671109--৫. 24 1৬02100) 1916 (0156৫ 
29 /৯0191100) 

ইনি অসাধারণ সংগীত, প্রতিভার অধিকারী তথ! অষ্টা ছিলেন, 
এঁকে স্পেনের সংগীতের আত্ম বল। হয় । 


৪৪ 


৩৬৩৫৪] : 


(30177081) : 


159118 : 


[75189 : 


902101511 : 


চ1711910 : 


1911812 : 


ংগীত মনীষা 
[160 41,7৬7. 
১ 11৪85, 1872, ১০০০1০০1171-- 
ইনি অনেক 010530%, 90185 প্রসূতি রচনা! করেছেন । 
1195 50121 
9০19 581. 1873, 11900 - ৫. 11 1৬9, 19106, 1.510216, 
ইনি বহু 0:909518. 01891. 90185 ইত্যাদি রচনা 


করেছেন। 
9615617২4১0 111োবাবি0৬. 


9. 1 40111) 1873, 01068, তি ০৬৪০৬০1০৫--৫. 28 18100, 
1943, 82৬611% 111115, 0০811601819. 

ইনি একজন সার্থক সংগীত শষ্টা ছিলেন। 

1901105 1২/১৬ 1,. 

৮০. 77181. 1874, 019016--. 28 060০ 1937, 8119. 
ইনি কয়েকটি সার্থক ?181)09 007০9160 রচনা! করেছেন । 
11210876106 14৯11-4 

9. 23 0৬. 1876, 0৪৫42--0. 4 0৮. 1946, 
£১12010 01108, 

ইনি বু 07918, 73811665, 7১1900, 901089 প্রভৃতি রচনা 
করেছেন। 

96117) 7১/৯11017৭. 

৮. 16 17769 1878, 7310116০18---0. 1951. 

ইনি বহু 19100 0:0150610 রচনা করেছেন । 


00071170০ 7২7৯৮101771. 


৮.9 01 1879, 30109 _0 18 4১11) 1936. ২010৩, 
ইনি কতগুলি গীতিকবিতা, অকে্া তথ! নৃত্যনাট্য রচনা 
করেছেন। 


পাশ্চাত্য সংগীতশান্ত ২৯৫ 
[91181001810 [18100955900 11 /৯1.17727২60, 
9. 18119171882 611০6-_. 
ইনি একজন এঞতিভাবান শিল্পী এবং শ্রষ্টা ছিলেন। 


[২09919178০1 971২4৬11910, 
9. 17 00105, 1882, 01810110980). 0068] 90. 650515021- 
ইনি একজন উত্তম সংগীতবিদ্বান, এঁর সংগীত ছিল ছন্দবৈচিত্র্যমক় । 
18010091122: 15117791101) 8৯71৮ সি, 
১৮. 24 5917. 1882) ১1০০%--৫. 30 0০9, 1953, 8১৪119, 
ইনি কতগুলি সংগীত প্রধান নাটক রচন! করেছেন। 
1991181) : 4১1050০ 04৯১9157-1-4, 
9. 25 5৬15, 1883, 0 আ10-- ৫. 5, ৯2 1947, ২০016, 
ইনি একজন প্রাতভাবান সংগীতজ্ঞ ছিলেন, যিনি ইতালীয় সংগীতে 
যথেষ্ট নবীনতা৷ প্রদর্শন করেছেন । 
৮১০1851) 2 20] ১21১109৬১৮1. 
৮. 21 9606. 1883, [/109920দা88-- এ 28 11210, 1937, 
12105810106, 
ইনি 00010 এর পরে শ্রেষ্ঠ সংগীতনরষ্ট1 হিলাবে স্বীক্কত। 
9520151) : 1011 4১771171397 0 
০. 1217060৩ 1887, 0০91061018৮-- 
ইনি একাধারে প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ ও ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। 
[058191) , 96151 56186165101) 1৮1২070717৬. 
০. 22 2011], 1891১ 9915120%8১ [07159806---৫. 1৪8 
[৬187010 1953, 11098০০0৬, 
ইনি অর্কেষ্ট্রা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 
[78101819 2 0০ 27. 
০. 4175৮, 1892, 761510:--- 
একজন শ্রেষ্ঠ গীত রচক্লিতার্দের অন্ততম | 


২৪৯৬ 


চ710801) : 


(03910021 : 


/৯1706110210 


4৯091219818 : 


31101918 : 


/018110910 : 


মংগীত মনীষ। 


[081005 1১171,17/0010, 

০.4 ৯606, 1892, 4৯1-010-71061806-- 

ইনি বহু চটকদার সংগীত রচনা করেছেন । 

7৮20) 17717071177. 

9, 16 ০৬. 1895, 779188910--- 

অতিগুণী ন্ত্রী ও সংগীত শ্রষ্টা। বহুবিধ যন্ত্র বাজাতে পারতেন। 
7১৪) ত0931790. 

০. 1898, £91115050012) 5৬ 7০756--- 

আমেরিকার প্রসিদ্ধ মধুকটণ গায়ক। 

[517050 1771৭174. 

০. 23 4৯05. 1990, ৬ 16101)2--- 

বহু বিচিত্র আধুনিক সংগীত রিতা । 

911 ৬/11112]0 ৬//১1,10. 

০. 29 1891018, 1902, 91018910-- 

অতি উত্তম অর্কে্রা। রচয়িতা | 

[২1০1,870 [২0)1)0771১. 

১. 28 3806, 1902, 5৬1 ০011-- 

অসাধারণ প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ, যিনি বহু বিচিত্র নাটকার্দি রচনা 
করে আমেরিকার সংগীতকে সম্বদ্ধ করেছেন । 


41006110217 : থা [11185 9110 ০1২099%, 


ঢ২059121 : 


4৯117611091) * 


9. 1904) '14০01778, ড/%51)118001)--- 

আমেরিক ও যুরোপের একজন অতি মধুকণ্ঠন গায়ক শিল্পী । 
11071071170 2110115%100) 91007 4১৮09৬708. 

০. 25 992. 1996, 9. 250615৮018-- 

সোভিয়েতের একজন শক্তিশালী সংগীত শর্ট । 

9811)06] 134৯২73177২, 

9.9 119109, 1960, ৬৩৪৫ 01068051 7১৪, 
আমেরিকার একজন প্রথম শ্রেণীর সংগীত অষ্টা। 


পাশ্চাত্য সংগীতশান্তর ২৭৯৭ 


73180151) 36100877711) 9], 
০. 22 2০৬. 1913, 1,0%/69০9£, 80০110--- 
ইনি অনেক (079618, 01010650:8 প্রস্ততি রচনা করেছেন। 
4৯177621021) : 61)00117াাার, 
০. 1916, ৩৬ ০৫ 
একজন জগৎ প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক। বহু রেকর্ড আছে। 
4৯101611520 - 1,6017910 13751২৭১771. 
9. 25 4৯08. 1918, 1.9/76106, 1১1995. 
একাধারে চিত্রকার, সংগীত স্রষ্টা তথ! সংগীত পরিচালক । 
ইজিপ্ট ঃ পাশ্চাত্যের অন্তান্ত অনেক দেশের মতো! ইঞ্জিপ্টবানীরাও নাকি 
গ্রীকর্দের থেকেই প্রথমে সাংগীতিক উপাদানাদি গ্রহণ করেছিলো । তবে 
ইজিপ্টে প্রাপ্ত পাথরে উৎকীর্ণ এক নৃত্যশীল। নানীমৃর্তি (গবেষকদের মতে যা 
১১৮* থুষ্টপূর্বার্ধে অংকিত বলে অন্থমিত ) থেকে মনে হয় যে সেখানকার 
সংগীতের বিকাশ খুষ্টপূর্বকাল থেকেই হয়েছিল। 
কথিত আছে খুষ্টপৃ ১৮শ শতাব্ীতে ইজিপ্ট যখন দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়] 
আক্রমণ করে, তখন স্থাশীয় নৃপতির। নানাবিধ বাচ্যন্তরার্দির সঙ্গে বহু সংগীতঙ্ঞা 
নারীশিক্পী তাদের উপঢৌকন পাঠিয়েছিপেন। সেই সমক্র থেকেই ইজিপ্টের 
সংগীতে বিবিধ পরিবর্তনসহ উন্নতি সাধন ঘটে। প্রসঙক্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 
ইজিপ্টের বাগ্ঠমন্ত্রাদির সঙ্গে ভারতীয় বাগ্যনত্রার্দির অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। 
যেমন 40101606 585001818 10101 ভারতীয় বড় ঢোলের মতো ১ 27910 
[1010 মালের মতো। ) 0890818609 এবং 118811776 7২17159 খগ্রনী বা 
করতালের মতো ।১ 
ইজিপ্টে ধরমানুষ্ঠান, শোভাযাত্র৷ ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসবে সংগীতান্ষ্ঠানের প্রথ। 
প্রচলিত। সেখানে বিবিধ স্বর রচনা (রাগ), ম্বর সঙ্গতি (119110079 ) 
প্রস্তুতির বিকাশ দেখা যায়। 


আরব £ ইতিহাসের ভিত্তিতে জান! যায় যে, প্রাচীন ভারতে যেমন বিভিন্ন 
সুরে লীলায়িত গাথা, গান প্রস্তুতির প্রচলন ছিল, প্রাচীন আরবেও তেমনি 


১। 0৩ ৬/০11 ০৫ 115310১1957 £,0100020) (৬০1. 7) 8, 73. 99100৬৩৫. 


২৯৮ ংগীত যনীষা 


বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে আবৃত্তির প্রথ। ছিল । অতএব পৌরাণিক আখ্যাক্লিকাঁতে 
মুমাকে সংগীত প্রবর্তক বলে উল্লেখ করলেও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত 
মহম্মদের ( ৫৭০-৬৩২ ) বহু পূর্বেই আরবে সংগীতের বিকাশ হয়েছি । 


মুনলমান ধম প্রচারের পরে, সংগীত ক্রমে অতি উচ্চ কলাবিগ্যারূপে স্বীকৃত 
হয়। এবিষয়ে নৃপতিরাও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা! করেছেম। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজ 
হারুণ-অল-দসিদ তো ( ৭৮৬-৮*৯ ) সংগীতের পরম-পৃষ্টপোষক ছিলেন । বাগদাদ 
তখন সংগাতানুশীণনের একটি বিখ্যাত কেন্ত্রবূপে পরিগণিত ছিণ। সেখানে 
গীত, বাদ্য ও নৃত্যের জন্ত বিচিঞ পোষাকেরও ব্যবহার ছিপ । আরবের 
যন্ত্রের চেয়ে কসংগীতেরই বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। তার। হালফ1 ধরনের গান ও 
গৎ অত্যন্ত ভাঁপবাসতেন। তাদেএ ্বরনাম, স্বরসংখ্য1 শ্রুতিবিভাজন বাতি, 
মোকাম প্রস্তুতির সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের সার্ৃশ্ঠ উল্লেখযোগ্য ৷ বৈদিক প্রথম, 
দ্বিতীয় প্রস্তর মতোই ছিপ তাদের স্বরনাম ও শ্রুতিবিভাজন ৷ যেমন, 
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অর্থাৎ তাদের সাতটি স্বর সতেরটি শ্রুতিতে বিভক্ত ছিল। তাদের ৪টি 
প্রধান এবং তার থেকে উৎপন্ন ৮টি, মোট ১২টি মোকাম আছে। এই ১২টির 
মিশ্রণে উৎপন্ন আরও ৬টি থাকায় মোট মোকামের সংখ্য। হোল ১৮টি। তবে 
কাহারে কাহারো মতে আরবীয় সংগীতে ২২টি প্রধান থাট বা মোকাম, ২৪টি শোভা 
ও ৪৮টিগুস্বা প্রচলিত | সংশীতশান্ত্ররিদ 081 98০185 তার 0156 [২15৪ ০01 110510 
10 005 /801501 10110 গ্রন্থের 705 01691 17651010956 1 [91907 
অধ্যায়ে আরবীয় মোঁকামকে ভারতীয় রাগেরই "অভিন্ন রূপ বলে উল্লেখ করেছেন £ 
“৮0105 55806 ০০917691108 01 0105 [10012171562 2 2 0800610 9£ 
[79190 -”, তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন £ “1৮127020) 78 1106 1585 
1) 1018, 006 69596180191 008115 ০016 ৪. 107910905+** *** 01 0৩ 0967 
11850, 00৩ /৯1৪805, 11065 115 1710005, 1796 ০0101150660 ০610910 
71801180196 510) 006 18015 ০? 66 ৫8$ 2100 (5 51085 ০01 1005 
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2০৫1৯০**,,১ আরবীয় সংগীতে দ্বর-মূপক (11610010 29006-_9598 ) এবং 
সংগতি-মৃলক (8২19১6১210০ 7)০৫০--$৭৪) এই ছুই প্রকার থাট প্রচলিত । তবে 
যুরোপীয় সংগীতে যেভাবে ঢ17)009”র ব্যবহার আছে আরবে তেমন নেই। 


সেখানে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রাদতে বিচিত্র সংগীতের আয়োজন 
থাকত । গানের সঙ্গে বাগ্যযন্ত্রার্দির সহগমনও প্রচণিত ছিল। তাদের প্রি 
বাস্ঠযন্ত্রাদির মধ্যে অল্-উদ্‌ ( 1-9৫-_191০ ), তান্বুক্ন ( 1417৮108000 ), 
কোয়ান্ুন ( এুখ)11--01950579 ), ঝিউসব ব। নে (১৪০৪ €] 708৬$--0106), 
তবল (091--৫1507, ডাক. (৫0--081000171,6), কোয়াঁদিব (980)৮-- 
ড/ 100), কুইটারা। (01119), জমর্‌ ( 28101--1560 00196 ) বুক (08- 10117 
91 0109110917)১, নফির (1190 11017101061), নকারা (158005919--190006 
0700) ), কস। (০৪১৪ --০১70০৪] ), প্রস্ততি উল্লেখযোগ্য । কথিত আছে ষে, 
পাশ্চাত্যের লিউট, রেবেক, গীঢার, নবে র প্রভৃতির নাম নাঁধি আরবীয় অল উদ্‌ 
রবাব, কুইটাঁরা, নক্কারা প্রভৃতি নামানুসারে হয়েছে । অবশ্য এবিষয়ে মতভিদও 
দাছে। 
ংলাদেশের বাউলদের সঙ্গে আরবীয় স্ফী সম্প্রদায়ের দরবেশদের অদ্ভূত 
সাদৃশ্য, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য । 
পারন্তয £$ কথিত আছে যে, পারস্ত-সংগতের গ্বতন করেন জেখশিদ্‌ বা 
জীয়ামচিদ্‌ (09190791814 07 01107551014 ) 1 তবে খ্ৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পধস্ত 
পারস্তের সংগীত অনুন্নত ছিল। আরবায় শিলীপাহ নাক তাদের বৈজ্ঞ।নিক 
উপায়ে অন্ুণালনের তথ ওপপাত্তক জ্ঞানের নিদেশ দিয়েছিলেন । কিন্তু 101. 
লা 0. চ81097 এর মতে পাঁরম্যবাপীরাই আরবকে সাংগীতিক তথ্যাদি দিয়ে 
সাহায্য করেছিলেন । এবং আরবীয় সংগীতে খাইজেন্টিয়াম ও পারস্তের প্রভাৰ 
থাকলেও আসলে গ্রীকর্ধের কাছেই তা খণী ছিশ।২ পণ্ডিত £৩০15-এর মতে 
প্রাচীন পারস্ত সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের এঁক্য ছিল এবং তা থাকাই 
স্বাভাবিক, কারণ বাণিঞ্িক ব্যাপারে পারস্ত ও ভারতে মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 
পারস্য সংগীতের মোকাম, শোভা, গুশ্ব প্রস্তুতির শ্রেণীভাগ ভারতীয় রাগ- 
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রাগিণীর অন্গুকরণেই হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। স্যার উইলিয়াম 
জোন্সের মতে, পারস্তের সংগীত প্রাণম্পর্শী ছিল বটে, কিন্তু ওপপত্তিক বিষয়ে 
তাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। রাজা স্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতে, পারল্ত 
সংগীতের সপ্তক আগে ১৭টি ভাগে €ুতি)বিভ্ক্ত ছিল। ১২শ শতাব্দীর 
শেষভাগে পাশ্চাত্যের কোমল ম্বর (০1001980109 90815) বিকাশের পরে পারস্য- 
স্তক নাকি ১২টি অংশে বিভক্ত হয়। স্যার উইলিয়ম জোন্স ৮৪টি পারসিক 
মোকামের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি ১২টি ঘর, ২৪টি বিশ্রামস্থান এবং ৪৮টি কোন্‌ 
ব! সন্দিস্থানের সংখ্যান্দারে বিভক্ত ছিল। 


পারস্তে হার্পের বিশেষ আদর ছিল। প্রসিদ্ধ আমীর খসরু তার মীরাহ*ই- 
ইসকিন্দর (1417911-1-1511)101) কবিতায় হার্প এবং তার সুর ঝংকারকে 
স্বর্গের সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। পারস্য ভাষায় হা্পকে “চাঁউ? (0108718) ও 
আরবে জাংক (391) বলে। এছাড়া বীণা শ্রেণীর উদ (0৫--1066), 
স্থাবে। (১০০০৪1৩৪1৪7) ও তনুর! শ্রেণীর তার ।78£), রেবাব বা রবাব 
প্রস্তুতি পারমিকদের প্রিয় বাগ্যঘন্ত্র। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়! ও তাজিয়ার সময়ে সংগীত 
অপরিহার্য ছিল। ইমান হাসান-হোসেনের উদ্দোশ্তেই সেই স.গীত অনুঠিত 
হোত। এছাড়া বিবাহাদি অন্তান্ত উৎসবেও সংগীতাঙ্ুষ্ঠাশের প্রচলন ছিণ। 
মৌ্সবীরা ছিলেন সংগীতের পরম ভক্ত, তাঁরা চক্রাকারে নৃত্য করে গান করতেন। 
তুরঞ্চেও ওই ধরনের সংগাতের প্রচলন 1ছল । পারশ্ত-সংগীতে তন্বুরার ব্যবহার 
ভারতের মতোই হয়ে থাকে । তার প্রেম সংগীতের খুব তক্ত। গজল গানের 
টি তাদেরই সুন্দর রুচির অবদান । 


রাশিয়! 2 রাশিয়ার প্রাচীন সংগীত হিসাবে বিশেষ কোন নিদর্শন 
পাওয়] যায় ন1। খুষ্টীয় শতাব্দীর সুচনায় সেখানে সামান্ত লোকসংগীত ছাড়া 
সম্ভবত আর কিছুই ছিপ না। প্রকৃতপক্ষে ১০ম শতাব্দীর পূর্বে রাশিয়ার 
সংগীত সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জান। যায় না। এঁতিহাসিক ভিত্তিতে শুধু জান! 
যায় যে, ১*ম শতকে বুলগেরিয়। ও ভন্লানদীর দক্ষিণ তীরবর্তা স্গীতের সংগীতে 
খুব উন্নত ছিল। ্লাশিয়ার সংগীত গড়ে উঠতে গ্রীন, রোম, ইতালী, আরব; 
'বাইজেন্টিয়াম, ইংল্যাণ্ড, জানান প্রভৃতি দেশ সাহায্য করেছিল। তবে তাদের 
সংগীত ও সংস্কৃতির প্রেরণ! যে মূলতঃ ভারতবর্ই জুগিয়েছিল তার প্রমাণ 
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সেখানকার হূর্যপৃজা, বৃক্ষপূজা প্রন্ততি এবং বাগ্যযন্ত্রাদি থেকে পাওয়। যাঁয়। 

এ্রতিহাসিক .4, 1. 08199019551 বলেছেন ই “ণব০ ৪০08৪ €সঞাতা৩ 01 
টা100101৩ ২035191, 700510 13 10৩], ...000:01]655 16161511958 $০ 
09 014 75050108108] ৫610165 ০০০০], 8110 9150 1770101) 1181 ৮101৫" 
09 17152111081655 6%০619% 21 00121160001, ৮/100 হত জ/0151)1) 1166- 
ড/019010 200 ০ ০০৮.১ কাঁলভোকোরেশী ভাক্ষর্ষ, ওই ধরনের স্থতিগ্রপ্তর 
প্রস্ততি এবং বিভিন্ন গ্রন্থকারদের তথ্যার্দির উল্লেখ সহযোগে খুষ্টীয় ১০ম শতকের, 
সাংগীতিক নিদর্শণার্দির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। 


১২শ শতকের গোডার দিকে সেখানে চার্চসংগীত, শ্বরলিখন পদ্ধতি প্রভৃতির 
প্রচলন হয়। ১৫শ শতকের শেষের দিকে মস্বো রাশিয়ান সভ্যতার কেন্দ্ররূপে 
পরিগণিত হয়। ১৭শ শতকে কোর্ট থিয়েটার তথা শ্লীভ ও বককেশিয়ান 
সংগীতের সঙ্গে পোলিশ নৃত্যের প্রচলন হয় । ১৮শ-১৯শ শতকে অপেরা সংগীতের 
প্রবর্তন জ্ওয়ায় সেখানকার সংগীত আরও উন্নত হয়ে গঠে। ১৯শ-২০শ শতকে 
সংগীতের নবীনতম রূপায়ণ দেখা দেয় । বর্তমানে সেখানে ভারতীয় রাগ সংগীতও 
কিছু কিছ প্রচলিত হয়েছে । 


কোরিয়া £ 1721) রাজত্বকালে (খৃপূর্ব ৭ অব ) কারিয়! ছিল চীনের 
দখলে এবং 1,০12 প্রদেশের অন্তভূক্তি। ৩৩১ খ্বপাব্ধে সর্বপ্রথম তীরা চীনের 
দখল থেকে [.০-181)£কে মুক্ত করেন, কিন্তু চীন ও জাপানের কবল থেকে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং নুষ্ঠ ও স্বাধীন রাষট্ুৰপে প্রতিষ্ঠিত হয় ৬৬৪-৮৯২ খুষ্টাবে । 
বৌদ্ধ ধর্মীবলম্বী কোরিয়াবাসীদের পূর্ণ বিকাশ হয় ৮ম-৯ম শতাব্দীতে । ১৩শ- 
১৪শ শঙ্কে আবার এই দেশকে মঙ্গোলীয়ানরা আক্রমন করে এবং ১২১৫-১৩৫৬ 
খুঃ পর্যস্ত দখলে রাখে । মঙ্গোলদের কবল থেকে মুক্ত করার পরে $1-0)79595 
পুনঃ প্রতিঠিত হয়। কোরিয়ার বর্ণমালার বিকাশ তয় ১৪৪৬ খৃষ্টাবে যা আজও, 
গ্রচলিত ।২ 


১। [্. 9. 07000075336: 4৯ 90155 01 2২0581817 0810, 1944, 
২। 7776 01157651500: 89851 00921. 1971. 
(80010910501 1179 ভা0110”8 4১. 1971. 100000. ৬০1, %) 


৩০২ সংগীত মনীষা 


কোরিয়াবাসীর] চীনাদের মতোই সংগীতপ্রিয়। শিল্প ও ললিতকলার 
কোন কোন শাখায় এঁরা চীনাদের থেকেও উন্নত। তবে ক্ষমতালোভী 
দেশগুলির অত্যাচার ও উৎপীড়ণে তাদ্দের শ্বাভাবিক প্রতিভার বিকাশ 
হতে পারে নি। 


কোরিয়ার সংগীতে মান্র পাঁচটি ম্বরের বিকাশ দেখ! যায়। তার] খুব 
রক্ষণশীল জাতি! সেখানে কঃ ও যন্ত্র সংগীতের প্রচলন আছে, তবে নারী- 
শিল্পীরা যন্ত্র সংগীতে অংশ গ্রহণ করে না এবং সহ-নৃত্যেরও প্রচলন নেই। 
তাদের অধিকাংশ বাগ্যন্ত্রা্দি চীন! ও জাপানীদের মতো! | তীর্দের সবচেয়ে প্রিয় 
বাগ্ঠযন্ত্র হোল কোমোউন্কো (চ92799100) | 


বর্ম ঃ বর্মীর সংগীতে ভারতীয় সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব আছে। বৌদ্ধ ও 
হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীগুশিই সেখানকার নাটকাদির প্রধান অবলম্বন । 
সেখানকার প্রিয় বাছঘন্ত্র হোল সোউম (9০8107/500108), থ্রো। (11070 7 
গড (0০178) প্রস্তুতি । 


শ্যাম? শ্যামবাসীরা তাদের সংগীতের জন্ত বর্ম, চীন, পেগু ও ভারতবর্ষের 
কাছে ঝণী' গোড়ার দিকে সেখানে মাত্র পাচটি হ্বরের বিকাশ ছিল। ক্রমে 
সাতটি ম্বপ্ণের বিকাশ হয়। বিভিন্ন সুরে (রাগে ) লীলায়িত ছোট ছোট সরল 
ও ন্নিপ্ধ গানই সেখানকার সংগীত সম্পদ । হারমনিক৷ জাতীয় কাঠের তৈরী 
রেনট (7২809) এবং গঙ. (09018) তাদের প্রিয় বাছ্যন্ত্র। 


চীন £ চীনা সংগীত বিকাশ সম্পর্কে জার্মান সংগীতশাস্্রবিদ ০৮ 98010 
বলেছেন £ 40010658 10570 ০810 06 (৫2০৫ 08০1 (0 016 91)8175 
[09085 05৬66 005 10010652181) 200 (6160 991)601195 9. 0.১ 
80805550090 70098810 01019 11) 1116 910 ০9100015 4, 79.) ৬1001) 
[01680 0০0৮1720510 ৪৫০6০. ১ ডঃ বোকে (91. 4৯0০ 9050050) 
চীন, ইরাঁণ, সিরিয়া, 'ইজিপ্ট “ভ্ভতি দেশের মধ্যে একটি সুপ্রাচীন অথগ্ড 
সভ্যতার কথ! উল্লেখ করেছেন, যার বয়স অন্তত ৃ্পূর্ব চারশ বছর । চীন যে 


১। 00098০1080৩ [২16৩ ০1 10910 17) 1105 :801500 ড/0110. (1944. 
1,000010), 


পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ ৩০৩ 


তার সংগীত ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের কাছে খণী সে বিষয়ে 
অধ্যাপক লিয়াং-চি-চাও তার 11551910 ৮০০৩০]) 00717556810 1170191) 
০816810 নিবন্ধে বলেছেন £ “সাক্ষাৎ বা! পরো ক্ষভাবে ভারতবর্ধ চীনকে যে সকল 
বিষ্ভ। শিখতে বা তাহাতে উন্নতিলাভ করিতে সাহায্য করিযাছিল-- তাহা সংগীত, 
স্থাপত্য, চিত্রকলা, ভাক্কর্ষ, তরুণ নাটক রচনা ও অভিনয় কবিত। ও উপন্তাস- 
কাহিনী আরি রচনা, জ্যোতিষ ও মাস বর্ধান্দ গণন।, চিকিৎসা, বর্ণমালা! ও 
শিপি-উত্তাবন, গছ লিখিবার উৎকষ্ট রীতি, হেঙবিগ্যা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, 
সামাজিক নাঁন। প্রতিষ্ঠান রচনা ইত্যা্ি” " চীনেপ জানশীষ গ্রন্থাগারে এখনও 
ভারতী গ্রন্থের অঞ্বাদ ও মূল নিয়ে সত্তর হাজার পুঁথি আছে। 


চীনে সংগীতান্থবাগ ও সংগীতান্ুশীলন যথে্ পরিমাণে ছিল। চীন সম্রাট 
গণ »ংগৈতানুষ্ঠানের "্মায়োজন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্পীদের 
আমন্ত্রণ করতেন । মধ্য এশ্ধার কুচি/কছ (81০) প্রদেশের অধিবাসীর! 
সংগীতে অত্যন্ত ভক্ত ও সাধক ছিলেন। চীন সম্্রাটেরা ইন্দো-কুচীয় সংগীত 
খুব ভালবাসঙেন। চীনা সংগীতে এখনও কুচীয় সংগীতের একুশটি ত্বর রচন। 
(রাগ) সমত্বে রক্ষিত আছে। 5০ ব্রাঙ্গণবংশেই বিশেষভাবে সংগীতের 
অন্থণীণন ছিণ, যা খংশ-পরম্পরায় প্রসারলাভ করেছিল। এই বংশের উল্লেখ- 
যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন [190-09 | ডঃ কালিদাস নাগ বলেছেন যে, 
রাজা চ॥-135-র রাজত্বকালে (2855-2738 ৪.০.) বীণার বিশেষ প্রচলন ছিল। 
রাজ! 2209/08-01 (2704-2595 ৪. 0.) নাকি সাংগীতিক স্বরঃ রিড, অর্গান, 
ঘণ্টা প্রস্তুতির প্রবর্তন করেন | এখং রাজা ৪০ (2357-2258 ৪. ০.) নাকি 
চর্ম নিগিত বাস্য-্ত্রা্দির প্রবর্তন করেন। 


প্রাচীন পাঁচটি চীনা স্বর সম্পর্কে 010 52015 বলেছেন £ “159 5০815 
05081]5 10159511150 11) 1116 60107) 10106 (1011), 9119176 (55) 0101809 
(076), ০010 (5০1), ৮ 028), ঘ৪8 (09০%)৮--খ্যালেন ভানিয়েলু উক্ত 
স্বরগুপির সঙ্গে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় স্বরের তুলন। করেছেন ।২ 


১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যার 8 'বৃহতর ভারত, প্রবন্ধ। $ প্রবাসী পত্রিক।। ১ম সংখ্যা ১৩৩২ 
পাল )। 

২1 4৯1110 00815191100 :--10110908০0191) 10 1005 91005 ০01 1105102] 90819 
1943, 7১. 74 
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| 11১1 প্ ১৪ ] 81181 
[রট 001 0 ৮৪ 3/2 81154 








শা 80808 ৯ ঢং 918 81172 
ড় 4১1 70108+ 27116 81/48 
৬. 1০ 7+ 0৪+ 8164 





ডানিয়েলু বলেছেন, 9০৪-12-71)16%-এর মতে এই পীচটি শ্বরের নাম 
হোল যথাক্রমে হোয়াউ-চঙ, থাই-চিউ, কু-সেন, লিন-চঙ ও নান-লিউ (8৮/81)8- 
0110108, 11081001050, 179-55610) 1.10-01)0106 2110 1217-1510) | 
পরবর্তাকালে ক্রমে সাত স্বরের বিকাশ হয়। বর্তমানে প্রচলিত স্বর সপ্তকের 
নাম ও আন্দোলন সংখ্যা এবং পাশ্চাত্যের স্বরাক্ষর ও আন্দোলন সংখ্যা হোল 
এইরূপ _- 


 গপাারলাও  ৭০১-০১৫, সাকির ৬ত 


রা 
209 | 320 | 3609 499 ৷ 450 4801 540 








পাশ্চাতা আঃ সং 

পাশ্চাত্য শ্বরাক্ষর 2. |8 | 1৮198৪1০179 
চীন! বনাম স৪ |91029/'] 09৩ ন/1 | লুতোঃ 1170) 10 
চীনা আঃ সং 320 | 341 | 384 | 427 1 480 | 5121 576 





চীনা! ভাষার একখানি “পদীর্থবিজ্ঞান” (7215510) গ্রন্থ থেকে উপরোক্ত 
তালিকা সংগৃহীত হয়েছে । এখানে চীন! ম্বর-নামগুলির সপ্তবান্তরে পরিবর্তন 
লক্ষণীয় । 

ভারতীয় সংগীত যেমন ষড়জকে আশ্রয় করে লীলায়িত, ভাব, রস, বর্ণ 
প্রস্তুতির সমন্বয়ে গঠিত তথা পুরুষ ও প্রক্তি-মতবাদ নিয়ে বিকশিত, চীনা 
সংগীতও তাই। ভারতীয় বাদী সমবাদী গ্রসভতির মতো চীনা সংগীতেও 7/]7 
ব৷ গান্ধার/মধ্যমকে রাজা, 0 বা পঞ্চমকে মন্ত্রী, & বা ধৈবতকে রাজভক্ত প্রজা, 
0 বা বড়জকে রাজকার্ষের ব্যবস্থাপক এবং [0 ৰা ঞ্কষভকে পৃথিবীরূগী দর্পণ 
ইত্যাদি রূপে অভিহিত করা হয়েছে । তবে ভারতীয় হ্বর সপ্তক যেমন সাতটি 
স্বর নিয়ে গঠিত, চীন কিন্ধু বহুকাল মাত্র পাঁচটি শ্বক্েই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে ।, 
তারা শ্বর সংগতিকে (6917705) তেমন প্রাধান্ত দেয় নি। তার। শ্বরেরও 


পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ত্ ৩০৫ 


আট রকম প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছে । যেমন, ১। চামড়ার, ২1 পাথরের, 
৩। ধাতব ভ্রব্যের, ৪। পশমী সুতার, ৫ | কাঠের, ৬। বাঁশের, ৭। লাঁউ- 
কুমড়া! প্রস্ততি ফলের এবং ৮। পোড়ামাটির শব । সংগীত যে মানুষের অধ্যাত্ম- 
সম্পদ এবং ম্বদীর্ঘ সাধনার জিনিষ সে বিষয়ে চীনে বনু কাহিনীও প্রচলিত আছে । 
তাদের যাবতীয় বিষয় বিকাশের পিছনে ভারতীয় ভাবধারাঁর প্রেরণা থাকলেও 
সকল বিষয়েই তাদের নিজন্ব ও স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টিভঙ্ি ও বৈশিষ্ট্য আছে। 

জাপান £ প্রাচীনকালে জাপান নাকি এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। 
কিছু ভূখণ্ড সমুদ্রে ডুবে যাওয়ায় জাপান এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান 
ভৌগোলিক রূপ গ্রহণ করে। জাপানে ছটি প্রধান প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার 
সন্ধনি পাওয়া যায়। প্রস্তর যুগের 10701 সভ্যতা, যা প্রায় ছু-হাজার বছর 
নিরুপন্দ্রবে বিকশিত ছিল এবং খৃষটপূর্ব ২য় শতাব্দীর পরে ৪১০1 সভ্যতা 
বিকাশের সঙ্গে লোপ পায় । %৪১০1-র1] নাকি 8:58500-র মধ্য দিয়ে দক্ষিণ 
থেকে ( সম্ভবত কোরিয়া! ) নান৷ উন্নত উপাদান সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তার! 
চীনের কাছে লোহার ব্যবহার শিক্ষা করে এবং সমএরতিহাসিক 010 70109 
যুগের বিকাশ হয়। জাপানে ব্রোঞ্জ যুগের আরম্ভ হয় ওয় শতাব্দীর পরে। 
৪77910-রা ছিল খুব উন্নত। প্রাচীন রীতিনীতির পুনধিন্তাস করে তারাই 
প্রথম জাপানী সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। দেবদেবীর উপাসনা-প্রথা 
তখন থেকেই প্রচলিত হয়। সেই ধর্মের নাম ছিল 51১1760 (ত্বর্গের পথ )। 
আরাধ্য দেবতা "1900০ (হ্বর্গের রাজ] ) ছিল সাক্ষাৎ হুর্য-দেবী /১:08667958 
02010971-র বংশধর । 51$7100 ধর্ম পরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় । 
জাপানে বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্বন হয় ৫৫২ খৃষ্টাব্দে 1১ 

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পরে ৮ম শতাব্দী থেকে প্রকৃতপক্ষে জাপানের ইতিহাস 
পাওয়া যায় । বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সংগীতকলা'রও সেখানে অন্থপ্রবেশ ঘটেছিল । অবশ্য 
জাপান তার সংগীতের উপাদন ও প্রেরণ! পেয়েছিল চীন ও কোরিয়ার মাধ্যমে 
ভারতবর্ধ থেকে । সম্রাট 910770-র রাজত্বকালে (৭২৪-৭৪৮) চন্দনকাঠ নিঝিত 
“বিওয়া? (918) প্রচলিত ছিল। বিওয়া পাঁচ তস্তরীযুক্ত বীণা জাতীয় বাগ্ঘম্্র এবং 
ঝিনুকের বিচিত্র কারুকার্য সমস্থিত। এর আয়তন 1.31%, ৪ 10. (113 ০.1.) * 


১1 705 0050681 ৬০110 : 7২০৪০ 0০61961+ 1971, 140110072 
(1.801007729115 ০01 056 ৬/০91805 4৯১15 1971) 250100039১ (৬০1 : 2) 


হও 


৩৬ সংগীত মনীষা 


জাপানী সংগীতের হ্ট্িকথাতেও ভারতীয় সংগীতের মতো পৌরাণিক 
কাহিনীর যোগাযোগ আছে। শ্তার সৌীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেছেন, জাপানে 
প্রবাদ আছে যে, হুর্যপত্বী £718151850 অন্তান্ত দেবতাদের কাছে অপমানিতা 
হয়ে এক পর্তগুহায় আত্মগোপন করেন। অনেক অন্ুনয়েও তিনি আত্ম- 
প্রকাশে অসম্মত হওয়ায় তাকে মোহিত করার জন্যই নাকি দেবতার! সংগীতের 
সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জাপানী সংগীতও অধ্যাত্মসাধনা-মুনক | জাপানীদের 
জীবনে সংগীতানুনীলন একটি অপরিহার্য বিষয় । সেখানে দেশী ও মার্গ সংগীত 
তথা নানাবিধ বা্যযন্ত্র প্রচলিত আছে। তাদের স্কেল মাত্র পাঁচটি স্বর নিয়ে 
গঠিত। সংগীত শিলীর! সেখানে চার শ্রেণীতে বিভক্ত । যেমন, ১। প্রার্থনা 
ও ধর্মসন্দ্বীয সংগীতজ্ঞদের বলে গকুনাই (08411001710) ২। পেশাদার 
নানারকম সংগীতজ্ঞতদর বলে গুইনিন (086017), ৩। ধর্ম ও সামাজিক উভয় 
রকম সংগীতজ্ঞদ্দের বলে ফেকি ব্রাইণ্ড (7918 731)170) এবং ৪ । নাঁরী শিল্পীদের 
(যারা শুধু আধুনিক গান গায় ) বলা হয ঘেকোস (040795) | বাছযন্ত্রগুলি 
সেখানে সম্পূর্ণ (2৫15০0 বা পরিণত এবং অসম্পূর্ণ (1167001) বা অপরিণত 
এই দ্বই শ্রেণীতত বিভক্ত । সম্পূর্ণ ন্ত্রগ্ুণি শুধু ধর্ম ও উৎসব সংগীতে ব্যবহৃত 
হয় । আর অসম্পূর্ণ যন্ত্রগুলি হাল্কা সংগীতে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রলির মধ্যে 
318, 7০০, 7041 ও 92101561) প্রধান । এছাড়া নাগী শিল্পীদের প্রিয় 
যন্ত্র 01569 এবং 7056 ব। 15108) ২৮4 ০11, 19178100180) ওভ্ভতি বাঁশি 
জাতীয় ও ৮/-129429011, ₹০0-]2002000, 12801৭-] 811 প্রভৃতি চামড়ার 
যন্ত্রের নামও উল্লেখযোগ্য । চীনাদের মতো জাপানী ডানাদক থেকে বাদিকে 
সোজানুজি দীডানে! রেখ! দিয়ে শ্বর রচনা লিপিবদ্ধ করে। কঃসংগীতের 
লিপিতে ম্বরনামগুলি দাড়ানো! রেখার বাদিকে লেখ। হয় । 


ইংল্যাণ্ড ঃ ইংল্যাণ্ডের আদ্দিম অধিবাসী ব্রিটনেরা অত্যন্ত সংগীত-প্রিয় 
ছিল। খ্ৃটধর্ম প্রচারের পরে নাঁনা উৎমব ও ধর্মানষ্ঠাণে সংগীতের প্রচলন হয় । 
যদিও গোড়ার দিকে তার! যন্ত্রংগীতের বেশী পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু গীর্জাদিতে 
উপাসনার জন্ত ক$নংগীতের প্রয়োজনীয়ত। উপলব্ধি করে, ফলে সেখানে সংগীতন্ঞ 
ধর্মযাজকদের সংখ্য। বৃদ্ধি পেতে থাঁকে এবং ক্রমে সংগীত প্রচার তথা শিক্ষা ব্যবস্থার 
প্রসার এবং নানাবিধ সংগীত ও বাগ্যযস্ত্রাদির আবিফার তথা ম্বরলিখন পদ্ধতির 


পাশ্চাত্য সংগীতশান্ত ৩০৭ 


বিকাশ হয়। তবে সংগীত প্রগতির ক্ষেত্রে ইংরেজর! ইতালী ও ফান্ের কাছে 
বিশেষভাবে খণী । 


ব্রিটেনের কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ এবং প্রাচীন বাগ্ঘন্ত্র হার্পকে অত্যন্ত 
শ্রদ্ধার চোখে দেখত। হা্প ছিল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । ১। রাজ পরিবারের, 
জন্য, ২। সংগীত শিক্ষা ও ম্পেনসার্ডদের জন্ত এবং ৩। গণ্যমান্ত সম্প্রদায়ের 
জন্ত । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দাঁস শিল্পীর! হার্প বাজানোর অধিকার পেত ন1। 


কথিত আছে যে ১২শ শতাব্দীর মাঝামাঝি দ্বিতীয় হেনরী, 79, 1193, 
উপাধি-দ্ানের প্রথার প্রবর্তন করেন । প্রথম রিচার্ড ( ১১৫৭-_-১১৯৯ ) সংগীত 
ও সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিনি শ্বয়ং উত্তম বীণ! (176) 
বাজাতে পারতেন । পাশ্চাত্যে কঠ ও যন্ত্র সংগীতের উপকরণার্দি সংরক্ষণের 
বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা আরম্ভ হয় ১৭শ শতাব্দী থেকে, এবং সংগীতের ইতিহাস 
প্রকাশিত হয় ১৮শ শতাব্দীতে । তৎকালীন সংগীত শাস্বাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হোল 0. ৪. 11810101 রচিত 4560118, ৫6112 17405102 (1757--81 ) ও 
1100001015101610 রচিত ৭0611011816 5 ৫9116, (1774)। 
5%171500 সংগীতকে কোন নিয়মাবদ্ধ রূপ দেওয়ার বিরোধী ছিলেন । তার মতে 
সংগীতশাস্ত্রের রচন। অন্তব শক্তির ভিত্তিতে হওয়] উচিত । 1২017817010 সংগীত 
বিকাশের গোড়াপত্তন তিনিই করেছিলেন। সংগীতশাদ্বী হিসাবে তিনি ছিলেন 
সার্থক ও নুপ্রতিঠিত। এছাডা ১৮শ শতকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হেলি, 01881 
[810০৩ রচিত 036106191 11156015 01110910,01776---89) ও 911 779%/107)8 
রচিত 40৩1৩] |7131015 01 075 5০0610700 821৫ 191901102 ০011৬171910 | 


পাশ্চাত্য সংগীতে যড়জাদি হ্বরগুলিকে যথাক্রমে 79015 65, 746, 181) 
3০19, 701) ও পু বলে। প্রতিটি স্বরকে আবার ইংরাঁজি বর্ণমালার অক্ষর 
সহযোগেও ক্রমান্ুপারে নামকরণ কর] হয়েছে । যেমন, “4 8০08 চি 0৮ 
- এর যেকোন স্বরাক্ষর থেকেই সথ্চক নির্ধারণ করা যেতে পারে, তবে প্রতিটি 
অষ্টম স্বর সর্বদা একই স্বরাক্ষর হবে। যেমন আরম্তিক স্বরটি যি ০ হয় 
তাহলে পণকের স্বরক্রম হবে 430 8 চ 0 4 9, 1 পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! উক্ত 
সথরাক্ষরগুলির মূল্য (আন্দোলন সংখ্যা ) নিশ্চিত করায় যেকোন ম্বরকে নিশ্চিত- 
রূপে নির্দেশ করা সম্ভব । যেমন, 0০-২২৪০, 1)-২৭০, 727০৩০০ ইত্যাদি। 





৩০৮ সংগীত মনীষা 


বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে বাগ্যন্ত্রাদি নির্ধাণ, স্বরস্থান, সপ্ধক প্রস্তুতি নির্দেশ করার জন্ত 
এই হ্বরাক্ষরগুলি ব্যস্ত হয় । মনে রাখতে হবে যে, সা রে গম প্রস্তুতির মতো। 
1০019, 7২5, ২1৩, 581) প্রস্ততি যেকোন স্বর (স্থান ) থেকে আরম্ভ করা যায়, 
কিন্তু স্বরাক্ষরগুলি তা৷ নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় সংগীতে কোন 
বিশেষ স্বর বা সপ্তক নির্দেশ করার কোনরূপ নিশ্চিত প্রক্রিয়া নেই। শিল্পীর 
ব্যবহৃত সঞ্ধকই সেখানে মধ্যসপ্তক। কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীতে স্ববাক্ষরগুলির 
সাহায্যে আরস্তিক স্বর তথা সপ্তক ছুই-ই নির্দেশ কর] যায়। 

1101৩ “11510+ গ্রীক 1১100511 শর্দ থেকে এসেছে, যাকে ল্যাটিন 
1109109 শবের বিবতিত রূপ বলা যায় । 191০ বলতে সংগীত বোঝায় ।১ 

হযর্চাঞর। £ ০২10511107১ গ্রীক 1২109600705 (যার অর্থ নিয়মিত গতি ) 
শব্ধ থেকে এসেছে । 1101) বলতে তাল বোঝায় । 

৬7০19 £ ক্রমিক ধ্বনি রচনাকে 1161905 বলে। প্রসিদ্ধ গ্রীক 
দার্শনিক ও সংগীতশান্ত্রী £১77০115 (384-322 8.0. ) দার্শনিক ভিত্তিতে 
1/11০905-কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যেমন ১ 150101081 161090169 
২। 1/৩100153 01 ৪০600 এবং ৩। 7১9531017866 17161090169 | তৃষ্টপূর্ব ২য় 
শতাঁবীর 250৫০ [70০11৫, “৬1610 রচনার ৪টি বিভাগের উল্লেখ করেছেন। 
যেমন, ১। £১৪০৪০.(গতিষুক), ২। [১1০1 'গ'তহীন), ৩। 7১91(618 (একক 
স্বরের বারবার উচ্চারণ সহ) 'এবং ৪ 1076 (একক ম্বরোচ্চারণের দ্বীঘতা বা 
স্থায়িত্ব অন্থুদারে)। খ্ৃষ্টার ১০ শতাব্দীর ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ ওডো'র (9৫০ ৪৮৮০৫ 
0? 01809) মতে একতারার সাহায্যেও 910৫১র সৃষ্টি হওয়া সম্ভব । খৃষটীয 
১২খ-১৩শ শতাব্দী থেকেই ইতাপী ও ফ্র'ন্সে 16109) অত্যন্ত উৎকর্ধ লাভ 
করেছিল । বস্ততঃ 1610, বলতে নুর রচনা বোঝায় ।+ 

11106 £ ল্যাটিন ০৫5 শব্দ থেকে ১1০৭৪ শবের উৎপত্তি ॥ 1৮105 
বলতে তখন প্রাচীন গ্রীক সুর রচন! বোঝাত, এখনো প্রায় তাই আছে। তবে 
বর্তমানে 3০৪1০ পন্ধতিকেই 1400০ বল হয় । 1০96 শবের অর্থ আসলে থাট। 
অনেকে রাগও বশেন। তবে 1194 বলতে ভারতীয় “থাট+-ই বুঝতে হবে। 

৯.6: গোড়ার দিকে এর গঠন ছিপ কিছুটা সর ও কিছুটা কথা নিযে, 
তখন এ নাম ছিল /০16189। ছুটি ব। তিনটি অংশ নিয়েও এটি রচিত হোত। 


। ওলি 


১। , 1 1২. 7 51,190, ১971. (০1. 05, ৮. 1056), 


পাশ্চাত্য সংগীতশান্ত ৩০৪ 


১৩শ শতাব্বী থেকে এটি 14০৫০ নাম গ্রহণ করে। যদিও প্রথমে শুধু ল্যাটিন 
ভাষাতেই এর বিকাঁশ ছিল, তবে ক্রমে [7161000-7-9610) 80081150961) 
প্রস্তুতি অনেক মিশ্র ভাষার রচনারও হৃষ্টি হয় । 

মূল 1/০£৩৫িলির সঙ্গে যন্ত্রের সহযোগিতাও থাকতো তবে কণ্ঠের প্রীধান্তই 
ছিল বেশী। এগুণি 0151971০ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, পূজার উপকরণ ও 
পদ্ধতি সহযোগে মহোৎসবাদিতে সাধাব্রণ গান হিসাবেও ব্যবহৃত হোত। 
বর্তমানে 11০65 বলতে চার্৮-নংগীত বোঝায় ।১ 

০৮০1)10 £ গ্রীক ৮০15 (অনেক) এবং 8১100005 (ধ্বনি) সংযোগে 
এই শব্দের উতপত্তি। গোড়ার দিকে অনুন্নত ধর্মীয় সংগীতাদিকেও নাকি 
চ০101,01 খলা হোত। তবে ১৬শ শতাব্দী থেকে ৮91507075+র 
(একপ্রকার ধর্মীয় সংগীত) বিকাশ সুষ্ঠ রূপ গ্রহণ করে, যাঁর বিভিম অংশের 
স্বর রচনা যদিও ন্বতন্ত্র কিন্তু ত্বর-সংগতির (870990) মতো একত্রে 
অন্ঠিত হোত। লক্ষান্তরে ওই অংশগুলিকে 0০116670081 বল। যায় । 
যদিও 00810161011 সংজ্ঞাটি ০151910108০ সংগীতেরই অঙ্গ তথ। গঠন 
কৌশল মাত্র, তবে তার অন্ত অর্থও আছে। 

09876100186: সংগীতে এর তিন প্রকার অর্থ ম্বীকৃত। যেমন 
১। একটি প্রধান শ্বর-রচনাকে অন্ত 'একটি স্বর-রচন৷ সহযোগে অনুসরণ করা, 
২। সম্পূর্ণ সংযুক্ত স্বর রচনাকে অন্ত কোন স্বর রচনা সহযোগে অন্থসরণ করা এবং 
৩। শিক্ষা বা পরীক্ষার উদ্দোশ্টে কতগুলি স্বর রচনার একত্রিত 9515 কে ব্যাখ্য। 
কর।। এর দ্বিতীয় অর্থটিকেই যুরোপীয় সংগীতে বেশী প্রাধান্ত দেওয়] হয় । 
ভবে এর গঠন কৌশলের সঙ্গে 8812702)?র যথেষ্ট সাম্য আছে ।২ 

[78779 £ সাধারণভাবে 81100) অর্থে ধ্বনি সংমিশ্রণের বিজ্ঞান 
বোঝায় । তবে 11619 থেকে ভিন্ন, কারণ 172779005”র কোন নিজন্ব ন্ুর- 
দত্বার প্রয়োজন নেই, তবে এতে অন্ততপক্ষে দুটি অংশে স্বর-রচন। তথ! ছন্দ থাকা 
চাই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 19195, 7২4)(01017, ০০001016179018( প্রস্তুতি গ্রতিটিই 


১)।:12. 9. 1971. 7-020000, 
1০61৬ ০], 15, 7১. 894. 
2১০/01)01205--৬ 01. 18. 2৯. 209. 

হ। 12, 8৪, 7971. 1400002, 


09010061001 01. 6. ৮৯ 640. 
চর911000103--৬ 01. হা. 7. 109, 
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[79177019"র সঙ্গে অঙ্গার্গীভাবে সম্পকিত। সংগীতলিপিতে সাধারণত সংখ্যা- 
সহযোগে 1218110075"র ব্যাখ্যা কর। হয়, যার প্রবর্তন ১৭শ-১৮শ শতকে হয়েছিল । 


16100881719 : 71510901818 বলতে নাটক, অর্থাৎ কোন বক্তব্য সংগীত 
সহযোগে বল! বোঝায় । এর প্রথম প্রবর্তক হোল 06078 7361709, এর 
রচিত 4/1180175 ৪1 ৪:০5, ও 1$16৫069১ যা] ১৭৭৫ সালে অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। অবশ্য ইতিপূর্বের 0০81. 18000169 [২01159690”র 7১191101 
(যা ১৭৬২ সালে রচিত এবং ১৭৭০ সালে অন্তুষ্ঠিত হয়েছিল) ছিল ভিন্ন ধরনের । 
১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত 11610018779 বলতে এক ধরনের সাধারণ 
নাটক বোঝাত। এই শতাঁবীর ছিতীয়ার্ধে যুরোপ ও আমেরিকাঁর সর্বত্র 
এর যথেষ্ট উন্নতিবিধান হয় এবং জনপ্রিয়তা বাড়ে । ইতালীতে 14619078108 
অর্থ অপেক্ষাকৃত কঠিন অপেরা, যা পূর্বের 41078278 10. 7109108,র স্থান গ্রহণ 
করেছিল। যার সঙ্গে ইংরাজি [১1619018179 শবের বিশেষ সম্বন্ধ নেই। 
ফাঙ্স ও জার্মানীতে এর বিকাশ্রে পিছনে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক বিপ্লৰ 
এবং অবলম্বন ছিল নান। উপন্তাম । 1510019118+র শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসাবে 
স্রাম্সের 0৮119516 ৫9 121%61600711 উল্লেখযোগ্য । যার রচিত '00911118 
০0৮. 1,0100810 (1800), ১৮০২ সালে 171/077859 120101016 4১ 1515 ০1 
1159065” নামে ইংরাজিতে “অনুবাদ করেন। যার অনুষ্ঠান ইংলগ্ডে এক 
নবচেতনার সঞ্চার করে । অবশ্ত ইংলগ্ডে 11615078779) প্রচলন ইতিপৃবেও 
ছিল। যেমন, গান, বান্ঠ ও নৃত্য সহযোগে রচিত 73180195810 0০ 71790, 
(১৭৯৮ সালে অঙঠিত হয়), সন্ন্যাসী 7:০1 রচিত এবং ১৭৯৭ সালে অনুষ্ঠিত 
“7116 085615 996০(616, প্রস্তুতি | 


জার্ধীনীর 40895 7০৫2৪৮৪৪ ( যিনি স্বদেশে ফ্রান্সের ৫5 7১185760011 
এর মতো সম্মানলাত করেছিলেন ) নাটকে এক নবীন ধারার প্রবর্তন করেন। 
এঁর রচিত 41510501)0101)889 010 [২০৪০ ১৭৮৯ সালে অনুষ্টিত হয়, য৷ 
উইংলণ্ডে 705 90510861 নামে অন্গবাদিত এবং ১৭৯৮ সালে অন্ুুঠিত হয় ও 
অত্যন্ত প্রনিদ্ধি লাভ করে। 

১৯শ শতকের প্রথমার্ধে ওই সকল অন্বাদিত নাটকের বহুল প্রচলন ছিল এবং 
ওইগুলির অদ্গুকরণেও বহু নাটক রচিত হয়েছিল যার ঢেউ রাশিয়া পর্বস্ত বিস্তৃত 
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হয়। ক্রমে মৌলিক নাটকাদ্ির বিকাশ হয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ 
নাটক হিসাবে উল্লেখযোগ্য হোল, 70100 309০19810 রচিত 7109 
0০/০:০০, (১৮৫৯ স।লে অনুষ্ঠিত হয়) ও “1115 001166123০0 (১৮৬০ লালে 
অনুঠিত হয়), আরো বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করে 41006 0০০: ০01 7০৮ ৬০1], 
(১৮৫৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়), :],00001 05 [1 (1844) ও ৭07467 0)6 
08511810 (১৮৬৭ সালে নিউইয়র্কে অনুঠিত হয়) । 80৬৪1 চ112081] রচিত 
10০15 0907750৪৮11)" (১৮৫৩ সালে লগ্নে অন্থুষিত হয়) ছিল সামাজিক 
নাটক। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নাটকে সমাজ জীবনের নানা সমস্তা-মূলক 
বিষয়-বস্তর সমাবেশ বুদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে ৬1০০91150, 981008 রচিত “1106 
98155 7118) (১৮৮২ সালে অনুঠিত হয়) এবং তাঁর অন্থবতা [€119 175100021) 
এর 36015 /১161001 ০১৪ এর রচনা উল্লেখযোগ্য ।১ 

অপেরার ( ০9584, ) উৎপাত ও ত্রমবিকাশ ৪ প্রকৃতপক্ষে অপেরা 
১৬শ শতাব্বীতে বিকাশলাত করে এবং 7৪০9০90০ 7611 রচিত 70180195 
অপেরাটি ফ্লোরেন্দে সর্বপ্রথম অন্ুঠিত হয়। অধশ্য ইতিপূর্বেও সংগীত ও নাটকীয় 
আবেগপুর্ণ কথোপকথনযুক্ত অনুষ্ঠান প্রচণিত ছিল ঘাকে অপেরার পৃববর্তী 
পর্দক্ষেপ বলা যায় । যেমন, “১৯00181 910890161+) “1৬1851060 [91955,, 
£8500181 101935) 811180151) 11550615 01855 প্রভৃতি । গোড়ার 
দিকে অপেরাতে কথার প্রাধান্ত ছিল বেশী, সংগীত তখন ছিল শবের দাস মাত্র। 
কালক্রমে সংগীত তার নিজন্ব স্থান অধিকার করে । যাগ জন্য গায়ক শিল্পীদের 
অবদান অবিম্বরণীয় । প্রসঙ্গত ইতালীর 11019169101 ও 99811866 
এবং ফ্রান্সের 7115 উল্লেখযোগ্য । সংগীতের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপেরাও 
সমৃঘ। হয়ে ওঠে । 

সর্বপ্রথম ভিয়েন।তে, ১৬৩৭ সালে অপের1 ব্যবসায়ীক তিত্তিতে চালু হয়। 
এবং ক্রমে ইতালীয় অপের! প্যারিস, অস্রিয্না তথা ইংলগ্ডে অন্থন্ছত হয় যার 
প্রথম পথ প্রদর্শক ছিলেন 2০০৩11, এবং পরে 7381)61, ঘিনি ৪০টি নুন্দর 
অপের। রচনা! করেছিলেন । ১৮শ শতাব্দীতে অপেরায় ছুটি ধার। লক্ষিত হয়। 
যেমন, গভীর, নুখ:£খ প্রস্ভৃতি সম দ্বিত 40619 ১০৪" এবং হাশ্তকৌতুকাদিপূর্ণ 
07618. 088+, 5518; আবেগ প্রবণতার বাঁছলেতর জন্ত ক্রমে জনপ্রিয়তা 
১। স0০9০100860898, 318091001০9, 19717. (৬০1, 15. ০, 1520--121), 
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হারাতে থাকে। তখন 91০ এর সংস্কার নাধন করে যথেষ্ট উন্নতিবিধান 
করেন। 11928 অপেরা 908-তে 0101 কে অনুসরণ করলেও তার 
রচনাগুলি আরে] অনেক উন্নত ছিল। 09579 ৮৪৭ থেকেই পরবর্তাঁকালে 
ফ্রান্সে কমিক অপেরার বিকাশ হয় । 

[.010810680 00618 রচনাতে প্রথম পদক্ষেপ হোল 8০911)0$90-এর 
এবং তারপরে ৬০১০, 19281 ও 93101 অপেরাতে যে নাটকীয়তার 
আতাস দিয়েছিলেন, [২০171910106 09618 তাগই শ্ছ . পরিণতি । ফ্রান্সে 
01500 09618 এবং (0103016 07618. পাশাপাশি বিকাশ লাভ করে, 
যার শ্রেষ্ঠ শ্র্টা হিপাবে জার্ধানীর 149557৮96হ শ্বীকৃত, এখং তীর বর্ণিত বিধি- 
বিধানগুপি প্রামাণ) হিসাবে স্বীকৃত । 

১৯শ শতাব্দীতে 0291৪%তে যথেষ্ট নবীনত। প্রদর্শন করেন জার্মানীর 
ড/880৩: এবং ইতাশীর ০৫1।| তখন থেকে অপের|তে বাস্তবতার 
(8.5811517) যুগ আসে । তখন জনজীবনের বাস্তব "ত্র প্রকাশেই অধিক 
আগ্রহ লক্ষিত হয় । ফ্রান্সের 160555 রচিত ৮০11৪ 6 1411521009+তে 
আরো! নবীনত। লক্ষিত হয়। কারণ ইতিপূর্বে অপেরাতে কথোপকথন স্বরে 
উচ্চারিত হোত, কিন্তু অপেরাতে তেমন ছিপন।। সেখানে আবৃত্তিতে যথাযথ 
উ্থান-পতন থাকতো মাত্র, ফণে তা আরো! প্রাণম্পশশী হয় যাঁকে 1010195510- 
1)15777এর যুগ বশ হয়। 

২০শ শতাব্দীতে 908৮17515, 13100617101)) 11010.2561, 1411179770) 
22:010995%, 91809090161), 9০1)0170618 প্রমুখ আতউচ্চ সংগীত শ্রগাদের 
বহু বিচিত্র স্থির সাহায্যে অপেরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ক্রমে চরম 
জনপ্রিয়তালাত করে । 

0£869019 £₹ 01860110 বলতে প্রার্থনা সংগীতান্ষ্ঠান বোঝায় । ১৬শ 
শতাবীতে রোমে এর প্রথম প্রবর্তন হয়, যখন 56, 10117 ওঃ ॥ (1515-95) 
ধর্মোপাসনার অন্ধুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। আসলে 0618 এবং 0:860010 
পাশাপাশি বিকাশলাত করেছিল। 0£869110"র প্রধান তিনটি ঘরান! হোল 
ইতালী, জার্খানী এবং ইংলগ্। 79৪০) এবং 17861-এর যুগে এর চরম 
উৎকর্ষ হয় । ১৮শ-২শ শতাব্দীর মধ্যে মাত্র ৩-৪টি ছাড়া এর সার্থক রচন৷ 
লক্ষিত হয় না।১ 
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পাঁশচাত্য সংগীতশাস্ত ৩১৩ 


58100808 (5070808) £ ১৭শ শতাব্দীতে ইতালীতে 
081790র বিকাশ হয় । 086808 একটি ইতাীয় শব্ব, 
যার অর্থ 7:০9 5198, এর নামকরণের সম্ভবত এইটুকুই কারণ। 
০810090 বলতে গীতিকবিত! ব1 গাইবার উপযোগী রচন। 
বোঝায় । সাধাবণত 08101) তথ! 781166 উৎসবাদিতে 
প্রধুক্ত এবং একক, দ্বৈত বা সমবেত সংগীত হিসাবে রচিত 
হয়। এর প্রকৃতি যদ্দিও 018:0110,র মতো কিন্ত অপেক্ষা- 
কত সংক্ষিপ্ত । 080%19 এবং 9010915,র পার্থক্য হোল এই 
যে প্রথমটি গাইবার জন্ত এবং দ্বিতীয়টি হোল গৎ বিশেষ, 
একটি বা একাধিক যন্ত্রপংগীতের জন্ত রচিত | 7321010 
৯119৬11510১ ৯০1801070১1 পমূখরা 0870908 রচনায় 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

স্ক্পুসীমা 3 পাশ্চাত্য সংগীতবিদ্ব'নের] পরিমাপক যস্্রের 
সাহয্যে সবনিম্ন এবং সর্বোচ্চ শ্রবণযোগ্য ধ্বনির যে সীম। 
নির্থারণ করেছেন, তার কম্পনসংখ্যা হোল যথাক্রমে ২৭৫ 
এবং ৪১০৬ বৃ২ত্তম পিক়ানোফোর্ট যন্ত্র এই ত্বরসীম। অনুসারে 
সাতটি সপ্তকের কিছু বেশী শ্বরলজ্জ। নিযে নিমিত হয়ে থাকে 
যার অর্বনিয় 4০ শ্বরাক্ষর পেকে সপ্ত-সঞ্চকের মোট আন্দোন্ন 
সংখ্য। হো" অইক্ধপ। (পাশে দ্রষ্টব্য ) 

হর ০]171012 ২0181108) 2 ম্বরক্ষরগুলিকে বিভিস 
+গকের জন্ত নির্দেশকালে সাধারণ একটি নিয়ম পালিত হয়। 
যেমস 40100250495 এগুলিকে ৪0191 বলে । অর্থাৎ 
মধ্য সণ্ডকের স্বাক্ষর, য!তে কোন চিহার্দি থাকে না। কিন্ত 
অন্তান্ত সঞ্চকগুলিতে সংখ্যা এবং ছোট ও বড় হাতের 
অক্ষরের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর! হয়। যেমন মন্ত্র সপ্তকেন্ন 
প্রথমটিতে 13,, 4১., 0; ইত্যাদি, দ্বিতীয়টিতে 7ম, 4১৪, 
0 ইত্যার্দি এবং তার সঞ্চকের প্রথমটিতে ০1১ ৫, 
ইত্যাদি; দ্বিতীয়টিতে ০৯, ৫”, ৩* ইত্যাদি। মনে রাখতে 
হবে যে সর্বদা মন্ত্র সঙ্তকে বড়হাতের এবং তার সপ্তকে ছোট 
হাতের অক্ষর ব্যবহাত হবে। 


৩১৪ সংগীত মনীষা 


ঢ00657815 /ঠা 112061%9] 29 039 ৫106161008 110 01001) 06816610800 
০ 1901681১ ছটি স্বরের মধ্যবর্তা ব্যবধানকে [01৩78] বলে। তবে পাশ্চাত্য 
সংগীতে এর মহত্ব যথেষ্ট বৈচিত্রময় । 

এখানে একটি সগরকের অন্তর্বতী ম্বরসমূছের আনুপাতিক সন্বন্ধ, ব্যবধানাদি এবং 
পিয়ানোর পর্দাগুলির 9186 116 এর উপরে অবস্থান প্রস্তুতি নিম্নোক্ত তালিকায় 
দেখান হ'ল। 
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পাশ্চাত্য সংগীতশান্ত ৩১৫ 


প্রাচীন স্কেল ঃ আগেই বল। হয়েছে যে পাশ্চাত্যজগতে সংগীত' ও সংস্কৃতি 
বিকাশের ক্ষেত্রে গ্রীকের! প্রাচীনতম । তার্দের সভ্যত! বিকাশের সময়কালকে 
এইরূপে বিভক্ত করা হয়েছে । যেমন-- 
১।  185:05০ 48০ : (2000-1100 9.0.) 
২। 10811 46 £ (1100-850 8.0.) 
৩। ৪119 18551081] 6280৫ : (850-600 8.0.) 
৪1 €51855108] [৯০190 : (600-400 ৪. 0.) 
গ্রীসে সংগীতের অপেক্ষাকৃত হুষ্ঠ বিকাশ হয় 018351581 যুগে যার প্রধান 
হোত ছিলেন 85008809189 (১8১-479 73.0০.)। তখন বিভিন্ন স্বরাস্তরালবুক্ত 
সাতটি ঞ্কেল (অবরোহণগ তিতে) প্রচলিত ছিল (৮,র সাদা পর্দাগ্ডাঁপ কল্পনা 
করলে এগুলি বুঝতে স্থবিধা হবে)। যেমন, ১। & €০ 4৯ : 70০9৫011918 
(46০174)7 ২ & 6০ 0 2 17390019158) (001121)) ;) ৩। £ 69 
[ : 13900150141) 781 ৪0০95: 17001218117) ৫1 0697: 101587191) 
৬। ০1০ € 3150191) ; এবং ৭1 ৮9 109 3: 17191001191, | এগুলিকে 
বর্তমানে 10069 বল! হয়। ভারতীয় গ্রাম (রাগ) বা আরবীয় মোকামের সঙ্গে 
এগুলির সান্বৃস্ত লক্ষণীয় এবং উল্লেখযোগ্য ।১ 
8১০770860010 90819 : অতি প্রাচীনকাল থেকেই 79265601010 বা 
8019৫ ১০৪1০ প্রচলিত । এই স্কেল পাঁচটি স্বর সমধ্িত হয়। এর কোন কোন 
স্বরান্তরাল একটি 1০0০ এর বেশী হয়ে থাকে । বস্ততঃ 71919 আদি যন্ত্রে ক্রম।- 
সারে পাঁচটি কালে। পর্দা বাজালেই সর্বাধিক ৮০/4:0240 9০819 উৎপন্ন হয় ।১ 
২০০1০ জংগীতলিপি 5:450090195 50581070610 05৪. 1819৩ 
৪191989 00 0918 ০01 006 191080886 ০01 10000910.২ কেননা [০18001 
কখনও সংগীতের হুবহু প্রতিচ্ছবি হতে পারে না। যেমন, কোন বক্তার বক্তব্য 
লিপিবদ্ধ কর। গেলেও তার বিশেষ বাঁচন-ভঙ্গিটি লিপিবদ্ধ কর। যায় না, শিল্পী 
বিশেষের সংগীতও তেমনি । তবে সংগীত সংরক্ষণ, প্রচার, উচ্চশিক্গ। প্রভৃতির 
জন্ত সংগীতলিপির উপযোগীতা অনস্বীকার্য । সংগীতকে স্বর, তাল প্রভৃতির 
যথোপযুক্ত চিহ্বার্দি সহযোগে লিপিবদ্ধ করার নাম 2০৪6০ (সংগীতলিপি। 


১। ৪. 8, 1971. 7.90909. (৬০1. 90. ৮৮, 884) -৫০- (৬০1. 3050. ৮, 1132) 
৭1 -৫০- (৬০). 15. ৮৮. 1061), 


৩১৬ সংগীত মনীষা 


"- ভ্রমবিকাশ £ পাশ্চাত্য সংগীত ও সংগীতলিপির প্রথম বিকাশ গ্রীসে 
হয়েছিল। গোড়ার দিকে সংগীত ছিল আবৃত্তিযুনক এবং স্বর-লিখন পদ্ধতি 
ছিল ধ্বনি-বিষয়ক বর্ণমালার অক্ষর-ভিত্তিক । এই প্রসঙ্গে 11155 1.4১, 3109৩: 
এবং 39) (919০9. উত্ভাবিত সোল্ফা (5০119) পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য । 
তত্কালীন সংগীত 5 ছিল ইহুদিদের উপাসনা এবং গ্রীক-ব্যাকরণ সিদ্ধ 
উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত। খ্ু্ধ্ম প্রচারের পরে থুষ্টানদের উপাসনার 
জন্তও সেই সংগীত গৃহীত হয়েছিল। সেই সংগীতই ছিল যাবতীয় লৌক- 
সংগীত বিকাঁশের উৎস। গীর্জাগুণিতে প্রার্থনার জন্ত সংগীত শিক্ষারও 
ব্যবস্থা ছিল। ধর্মযাজকের! মূল ব! প্রামাণ্য ক্ষেত্রগুলির শুদ্ধত। রক্ষার জন্ট 
নুর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপণন্ধি করেন। ফল ব্বরূপ, ক্রমে, শ্বরলিখন 
পদ্ধতির উত্তরোত্তর উন্নতি-বিধান হতে থাকে। 


0106৪ : ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ সংগীত পণ্ডিত 15. 0176%5 সংখ্যার 
লাহাষে; একপ্রকার ম্বরপিখন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তার নামানুসারে দেই 
পদ্ধতির নাম হয় 011০০ [০90108. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ) যে, এই পদ্ধতি- 
গুলিতে ভারতীয় সামলিপির ম্বর-সংকেত চিহ্াদি অনুস্থত হয়েছে । 

তৃতীয় হেনরীর রাজন্বকাণে (১১৮০-১২৫০) ইভস্হামের ওয়াপ্টার ওডিংটন 
স্বরগুলিকে ছোট, বড়, দ্বিগুণ প্রভৃতি নানাভাবে সাজিয়ে আর একপ্রকার 
খ্বরলিখন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন । 


9007799 : পরবতাঁকালে এখ৩৮:2৩১ ম্বরলিখন পদ্ধতির বিকাশ হয়। 
রোমের চার্টে এর উৎপত্তি এবং ধর্ষসংগীত সংরক্ষণ ও প্রচার এর মৃখ্য উদ্দোস্ত 
ছিল। এই পদ্ধতিতেও গোড়ার দিকে ভারতীয় সামলিপির মতো কথার 
উপরে / ১ /১ ৬ এইরূপ সংকেত সহযোগে দংগীতলিপি রচিত হোত। 
পরে / " /) (৮ গ্রস্থৃতি চিহ্ন সংযুক্ত হয়। কিন্তু এতে ম্বরের 
ৰা স্থায়ীত্ব সপ্দ্ধে কোন নির্দেশ ছিল না । তবে ৮ম শতাব্দীর পরে মোটা মুটি সুষ্ঠ 
উচ্চতা! রূপ গ্রহণ করে । কিন্তু তখন পর্ধস্ত তাল (ত্ায়ীত্ব ) সম্পর্কে কোন স্পষ্ট 
ব্যাখ্যা ছিল না। ১১৯০ খৃষ্টানদের পরে সংগীতলিপি আরে' সুষ্ঠু রূপ গ্রহণ করে, 
এবং ১৩৯০ খৃষ্টাব পর্বস্ত অনেক উন্নতি বিধান হয় । 


পাশ্চাত্য সংগীতশান্ত্ ৩১৭ 


১১৯০ থেকে ১২২৫ খৃষ্টাব' * ভ্ € ভে প্রসূতি চিহ্ন সহযোগে তীব্র ও* 
কোমল প্রভৃতি শ্বর নির্দেশের ব্যবস্থা হয়। ১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চ14170৩ 
৫৩ ৬105 (1291--1361 ) তার 4১15 110৬৪ গ্রন্থে তালচিহ সহ উন্নততর 
স্বরলিখন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ১৫শ শতাব্শীর পরে এতে আরো পরিবর্তন 
হয়। (নিম্নোক্ত তালিক। দ্রঈব্য )। 

১৩শ-২০শ শতকের ক্রমবিবন্তিত শ্বর-চিহাদির তালিকা । ১ 


৪৬১০০ ২০খ। 


শাবক) 


০1010155 
গে 
1/81016 





৩১৮ সংগীত মনীষ! 


5৪5 01: 5£85€ £ পূর্বোক্ত যাবতীয় পদ্ধতির উন্নততম বিকাশ হিসাবে 
ষ্টাফ* পদ্ধতি ত্বীকৃত। ১৭শ শতাব্বীর পরবর্তাকালকে পাশ্চাত্য সংগীতের 
আধুনিক কাল বল! হয়। এই সময়ে ট্টাফ পদ্ধতির বিকাশ হয়। আড়াআড়ি 
তথা সমান্তরাল পাঁচটি রেখা নিয়ে 56৪? রচিত। রেখাগুলির বিশেষ বিশেষ 
স্বানে ৭০, ডিম্বাক্কৃতি চিহ্নের সাহায্যে একই সঙ্গে ম্বর, তাল, মাত্রা প্রস্ভৃতি 
ব্যাখ্যা কর] হয়। পাশ্চাত্য সংগীতে অনুসঙ্গ (4১০০০10798117101) সংগীতের 
প্রভাব ও তার প্রতিক্রিয়াই (0611515] 66০1) হেল প্রধান উপাদান । ই্রাফ 
নোটেসনে ওইগুলি সমাবেশের চেষ্টা কর] হয়েছে। প্রথমে, তাই, আরে একটি 
রেখা যোগ করে ছয়টি রেখাঁযুক্ত রাফ রচিত হয়। কিন্তু সাম্তব্য বৈচিত্র্যের 
দিগব্র্শন তবু সম্ভব হয় না। তখন সংগীত পণ্ডিতের। এগারোটি রেখাযুক্ত 
এক বিশাল ম্বর-লিখন পদ্ধতির পরিকল্পনা করেন, যার নাম 02500 (31581) 
9027, কিন্তু এতে জটিলতা যতট! বৃদ্ধি পায়, ততটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। 
তাই মাঝের ৬ষ্ঠ রেখাঁটি বর্জন করে বর্তমান পদ্ধতি স্বীকৃত হয়েছে। এই 
পদ্ধতিকে যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত করার আপ্রাণ চেষ্টা কর হয়েছে। 

14005 508089 £ 908% সংগীতলিপিতে রেখাগুলির উপরে অথবা মধ্যে 
(1109 ০: 5128০63) স্থাপিত চিহ্ন সহযোগে স্বর সমূহের স্থান € উচ্চতা ) বণিত 
হয় । যেমন. 


৮1165 ১৮/665 
2252 
+++ টা 
তিশা 
_-€১লাঁল্লট 
018: 9৫? এর উপরে স্থাপিত স্বর সমূহের স্থান নির্দিষ্রূপে নির্দেশ 


করার জন্ত 015 চি ব্যবহৃত হয় । উচু পর্দার জন্ত [£০৮1৩- ৫ 50 এবং 


নীচু পর্দার জন্ত 8855 9: 7৮5 সাধারণত এই ছুই প্রকার চিহ্ন ব্যবহৃত 
হয় । যথা” 


পাশ্চাত্য মংগীতশাস্ত ৩১৯ 


সাধারণত একটি মাত্র 016কে স্বরলিখনের সময়ে ব্যবহার কর! হয় বটে, 
কিস্তু যন্ত্রসংগীত তথ। 8.90077091717067$ এর জন্য ছুটি ০161-এরই ব্যবহার কর! 








হয়ে থাকে। 4 
[095 00 [1,105 055 018 9780965 
প্্পপপপস্প পাস া্টাশা শাসক সস পপ 
স্পা উস পপ চট সি 
কেটি 22 
£€ ০89 9 1 4 £ 20 ছু 
হিরা নানার রিজইিি ৫ 
। ০টি ০ চে গা নি দু সপ ঠা ভাজার 
77 7777755 
ভি পি ০০255 
1. 1 060 


16567 18069 £ যখন কোন স্বর 9680-এ প্রযুক্ত ০1০7সীমার বাইরে 
দেখানোব প্রয়োজন হয়, তখন সেই ম্বর না স্বরসমুহকে উপরে ব। নীচে ছোট 
(ছাট লাইন টেনে দেখানো হয় । সেই ছোট ছোট লাইনগুলিকে 1.9861 1116 
বলে। 16015 ও 3855 0167-এর পরে বিষষটি শ্াখ্যা করা হোল । যেমন, 





€ সহ ৪ 0 6 
তর রি 
£€০ ৪5 260 8 


186 07981 (০1580) গেছি: [001৩ ও 138৭5 ০197 এর সম্মিপিত 
স্বপূসমূহ নিষে 0109 (019150) 90961 গঠিত । 


_ মি ৪০১-৪৯ 


স্ব 
(০ ০ € 7০65 ৪০০ ছ £ ও 





€ 6০2৯6 ০০€6£০5 5৯৪০ 


৩২০ সংগীত মনীষা 


7100) £ ৮0০1) বলতে আসলে দ্বরগ্রাম বোঝায় । পাশ্চাত্য সংগীতে 
হ্বরগ্রাম ছুইভাগে বিভক্ত । [০ এবং 1818) অথবা 71616 এবং 3889 
পিয়ানোর সামনে বসলে, নিজের বাঁদিকের পর্দাগুলিকে [,০অ এবং ডানদিকের 
পর্দাগুলিকে 718) ধরে নিতে হবে । যেমন, 


11001? 
01 
17169019 





0৫৪৮৪ হ 0০08৮৩ বলতে হবরাষ্টক বোবায়। একই স্বরাক্ষরযুক্ত ছটি 
পর্দার মধ্যবর্তী শ্বরসমষ্টিকে 0০(8%5 বলে। পাশ্চাত্য সংগীতে শ্বরাক্ষর নামগুলি 
যথাক্রমে & থেকে 9 পর্যস্ত নিশ্চিত কর! হয়েছে । অতএব 07372709480 
একটি 0০৫8%০ বা শ্বরাষ্টক। 


[00৩ 9070180006 £ 70105 বলতে শ্বর বোঝায় । হ্বর ছুই প্রকার ; 
7০০৪ (পুর্ণ স্বর ) এবং 96116015 ( অর্ধন্বর )। যেমন, 
সা - রে _ পুর্ণ স্বর। 
গ - ম- অর্ধস্বর। ইত্যাদি। 


10810708818 £ [0110 বলতে আরন্তিক শ্বর বোঝায়, এবং কোন 
স্বরকে কেন্দ্র করে যে ম্বরসজ্জা বিশেষ রীতিতে নিশ্চিত করা হয় তাকে 
01791119 বলে। 

9০81৩ £ বর্ণামুক্রমক শ্বর রচনাকে 9০৪15 বলে। বর্তমান তারতীয় 
ংগীতে 9০81৩ শব্যটি যদিও স্তক অর্থেই প্রযুক্ত, কিন্ত পাশ্চাত্য সংগীতে এই 
ধজ্ঞাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক । কারণ সেখানে 9০৪1০-এর নাম বৈচিত্রানুপারে 
বিভিন্ন স্বররূপ যুক্ত আরোহাবরোহণ নির্দেশ করা হয়; পক্ষান্তরে কোন 9০816- 
নাম থেকেই তার ম্বর-সঙ্জ। উপলব্ধি করা যায়। 

5০৪1০ প্রধানত £ দুই প্রকার । 101800010 ও (01)017860 9০৪19 ১ 
এই ছুটির আবার দুটি করে প্রকারভেদ আছে; যেমন) 718107 191800010 
ও 11101 17018(01810 এবং £21001010 00:01078010 ও 116109010 (0101:0- 
1059010, :1751007 101800101০0 আবার দু'রকম 5 115109010 1১11001 ও 


পাশ্চাত্য সংগীতশান্তর ৩২১ 


চর910001710 117101. এগুলি আবার 4৯ 19101 ৪ 90015 4৯ 1৮00, 
8 1৬111801 17811701710 00117) 151৩10010 00:17 প্রভৃতি বহুবিচিত্র নামে 
বিস্তৃত । 

পিয়ানো আদি যন্ত্রের ০ স্বর থেকে ক্রমান্ধপারে সাতটি সাদ। পর্দা বাজানো 
হলে, তাকে বলা হবে 0 18301 5০215 । যার রূপ অনেকট। ভারতীয় 
বিলাবশ থাটের মতো । এর সংগীতলিপির রূপ হোল এইরূপ-_- 


০ 119]0 ০ ৪৮ 9107796879 





91ঞ' চিহের সাহায্যে 56100100105 নির্দেশ করা হয়েছে । 719)01 5০915 
এর অন্গপাত হোল, যথাক্রমে ১, &, 4, &, $, ও এবং ১৫ । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে এই স্বর রচন! প্রাচীন ভারতীয় মধ্যম গ্রাথের মিযাদ মূছন। “মাগির সঙ্গে 


সাদৃশ্রযুক্ত। 
149)01£ 9০819 এর গঠন প্রণালী হোল £-- 
সারে গম | পধ নিসা 
| ৃ | 
[10175 710005 9০101] [70119 77015 98100810186 ] 


[৫9 10919 £ সপ্তকের আরন্তিক স্বরকে 1০5 109০ বলে। শিল্পীর 
স্বিধান্ু্যায়ী, যে কোন অক্ষরই 155 ০0০০ রূপে নিশ্চিত হতে পারে । যে 
কোন ০5 1.966কে 7021০ বলা যায় । এছাড়া অন্ঠান্ত স্বরগুলিকে বিভিন্ন 
নামেও উল্লেখ করা হয় । যেমন, ০ ?/8%)০7 9০916-এর ্বর নামগুপি হোল-_ 

€০--710181০---1019, 
7)--১0511601010০-- 1২8৬, 
৮৮৮1 5012106---7%5. 
7--9000001771171917---178 1, 
(0---10017710271--9010, 
£১-751007165019110---1,81), 
8. -].58011% 1)066---1 6, 
(701080 -- 101), 


১ 


৩২২ সংগীত মনীষ! 


যে কোন 3০81০-এর স্বর সমুহকেই [১০1 [২৪১ 10৪ প্রন্ভৃতি বলা যায় । 
কিন্ত অন্তান্ত স্বর নামগ্ডলি ব্যবধান অন্সারে পরিবর্তিত হতে পারে । 
মনে রাখতে হবে যে, [9০1720190 সর্বদা 1071০-এর পাঁচটি পর্দ। (স্বর) 
উঁচুতে এবং 991১0917178 পাঁচটি পর্দা নীচুতে অবস্থিত । 
এইরূপে 02810 9০৪15এ 0 01010 ১ 4৯ 50096160010 7 73 11501917£ 
প্রস্তৃতি হবে। 


6৮ 916718৫8086 5. 911811- 4 (তীব্র), 5190-% (কোমল) প্রস্তুতি 
চিহকে ০৬ 91808£016 বলে। সংগীত রচনায় ব্যবহৃত শ্বর-বিশেষের বূপ 
উক্ত চিহ্নার্দির সাহায্যে বর্ণিত হয় । 019 চিহের পরে 85 518178016 
স্থাপিত হয় । অর্থাৎ এই চিহুতদ্বয়ের সাহায্যে সংগীতে প্রযুক্ত স্বর সমূহের রূপ, 
উচ্চতা, ক্রম? স্থায়িত্ব প্রভৃতি প্রদশিত হয়। এখানে 1৪)০1 ১০৪1০-এর ০৪৬ 
518090815 দেখানো হোল । 


০ :149101 0189101 0 19101 £ 3101 
টি 1৩০ 51917911019 1 51810 2:9181105 ৯৪ ও 91815 
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প্রতিটি 19০7 5০৪1-এর আবার 7২618156 14110] ও পু91810 1৬1 11001: 
আছে। যেমন, 


পাশ্চাত্য সংগীতশান্ত্র ৩২৩ 





-€ ০ 0 779101 
01010711901 [12177001010 


মনে রাখতে হবে যে, 79811001010 ১০৪)৪-এ সর্বদা আরোহাবরোহণ সমান 
হয়ে থাকে , কিন্তু ০1০10 9০৪19-এ তা হয় না । যেমন, 





1২91901৬৩ 1৬111101---/৯ 1৬1101 19109010. 


অর্থাৎ এখানে ?161010 30816-এর ধ, :শ আগে।২. শুদ্ধ কিন্ত অবরো হণে 
কোমল; অবপ্ত গ আরোহাববেোহণে কোমল-ই আছে । 

সাধারণ নিয়ম । 

[01010 170-এর আরস্তিক স্বর 1210 99816-এর সমান হয়। 
[51801$6 1৬1107-এর আরম্তির স্বরটি 19101 921-এ4 তিন 961716016 
নীচু থেকে আর্ত হয় । 

0101০ 111001-এ 1569 91879015 বদল হয়, কিন্তু 61911%6 7117)01-এ 

০) 918186016 বাদল হয় না। 
4০01090181 0016 £-_সংগীত বচনাতে ব্যবহৃত স্বরের রূপগুলির নির্দেশ 
সংগীতলিপির প্রারস্তেই দেওয়! থাকে । কিন্ক ধখন কোথাও বপরীত স্বর 
প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তখন 91981 বা 1718 চিহ্ন দিয়ে পুণেোক স্বররূপের 
পরিবর্তন কর! হয় । এইরূপ স্বরকে 4১০০1010681 1105 বলে । ওইরূপ ত্বরের 
স্থায়িত্ব সর্ব! সেই তাল-চিহ্ের ( 8৪7) সীমার মধ্যেই সীমিত থাকে , কিন্ত 
যদ্দি সেই 81-এর মধ্যেই আবার নিয়মিত স্বরে ফিরে আসার প্রয়োজন হয় তখন 
৪0019] চিহ, 4 ব্যবহার কর] হয় । 

বিজ] £ সংগীত রচনায় প্রযুক্ত স্বর বিশেষের রূপের পারবর্তনের জন্য 
৪0818] চিহ্টি 4, ব্যবহৃত হয় । এই চিহ্ের সাহায্যে সর্বদা স্বর বিশেষের 
তীব্রত্ব বা কোমলত্ব লোপ করা হয়। সাধারণত 4৯০০:৫৩06৪ স্বর প্রয়োগের 
জন্তই এই চিহ্টির ব্যবহার হয়ে থাকে । 


৩৯৪ সংগীত মনীষা 


স্বর-লাম-বৈচিত্র্য £. একই শ্বরকে যে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করার রীতি 
আছে তা নীচে আকা £.০5০০৪: চিত্রে বর্ণনা করা হোল-- 


০ 08 62৮ £॥ 
0৮ £ ১ ০৮০ ৩. ৪ 2 
৪ ১ 7 ৮4০ 6 ১ 4১2 ০ /7০ 





মনে রাখতে হবে যে, 4১ 12/-এর শুধু ছুটি নাম, কিন্তু অন্তান্ত সব শ্বরের 
তিনটি করে নাম আছে। 

1)9081)16 91087] 1006)16 185 কোন ম্বরের ভচ্চতা দুই 96700100176 
ধাঁভানোর জগ্গ 1)০90015 5178719-5 ১ এই চিহ্ন এবং ছুই 56111075 কমানোর 
জন্য 10110 171965--8 এই চিহ্ন ব্যবঙ্গত হয় । 

পব019 এবং 865 এবু মূল্য ; ০০ বলতে স্বর এবং 1২9৪ বলতে 
নীরবতাকান বোঝায় । আগেই বপ। হয়েছে যে, একটি মাত্র ০? চিহ্ছের সাহায্যে 
স্বর, তাল, মাত্র! প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা 511 পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য , এই চিহ্ৃটিকে 
২6771167555 বা 1 19016 0০৩ বলে । এই চিহ্ৃকে নানাভাবে পরিবর্তন করে 
মাত্রাকাল প্রভ্ভতির ব্যাখ্যা কর। হয় । একই প্রণাঁলীতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকৃতির 
পিক্ের সাহাঘে; বিরামকালও (55৫) বণিত হয়ে থাকে। যেমন, 
ডি 


৪০ 


50171007658 [11111 ০-010161 009৬৪4 59171 088৬91 
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08771 56171 0008৬61 11611 081) 3911 008৬61 


খ. ৪. স্বর লিখনের ন্তুবিধার্থে একটি 99201915৬5 চ২০9% চিহ্ের সাহায্যে 


পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ত্ব ৩২৫ 


যে কোন মাত্রাসংখ্যাযুক্ত ৪৪:-এর ষধ্যবতাঁ সময়কাল নির্দেশ করার গীতি আছে। 
অর্থাৎ তখন এই 7২০% চিহ্টট চার মাত্রার কম বা বেশীও হতে পারে । 


[1006 -916708(519 £ তাল সং ংকেতকে 1706 916021016 'বলে। 01061 


918709(0£6-এর পরে এই চিহ্ন থাঁকে এবং এর সাহায্যে সংগীত রচনায় প্রযুক্ত 
তাল নির্দেশিত হয় । যেমন, 





3 010101761 1 ৮ 2 % 325 1 2 2. ৮ *শার্দি 
89815 11 9 081 
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3/4 তালে তিনটি তালাঘাত আছে । 
6/8 তালে ছুটি তালাধাত, প্রতিটি ৩ মাত্রায় বিভক্ত । 


পাশ্চাত্য তাল £ বিশ্বের সবত্রই তাল বা ছন্দ অভিন্ন অর্থবোধক। 
50811 পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল মুর ও তাল একই সংকেত চিগ্কের সাহায্যে 
প্রকাশ করা হয়। কারণ স্বর সংকেতগুলিই মাত্রাদির স্থারি ই প্রকাশ করে। 
গোড়ার দিকে অবশ্ঠ সমান কাল-বিধির । [010109177) 071786101) প্রচলন ছিল, 
কিন্তু তাতে জড়তা ও যান্ত্রিকতার জন্য ছন্দ বৈচিত্র্যের সুষ্ঠু বিকাঁশ হোত না । 
স্থর ও ছন্দ সম্পর্কে গবেষণা করে ফ্রান্সের সংগীত বিগ্যানের! স্বরের বিভিন্ন 
কালাম্তর পরিকল্পনা! করেন । অতঃপর 9217210:5ড6-5০9-5৪ মাত্রা প্রামাণিক 
কালাস্তর (96200910 616 11)661%81) শ্বীকার করে তাল দিভাগের মাত 
সংখ্যা এবং লক়্-বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য 11717, 07০01০760 00৪৮০] 
প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যযুক্ত স্বর সংকেতের প্রচলন হয়। অর্থাৎ তালবিভাগের 
মাত্রা সংখ্যা, তালাঘাত বৈচিত্র্য প্রস্ততি বিভিন্ন মূল্যের স্বর সংকেতের সঙ্গে 
সম্পকিত। সুতরাং তালবিভাগের স্বর সংকেতগুলির মুল্য এবং প্রতি বিভাগে 
কয়টি ও কেমন লয়যুক্ত সংকেত দেওয়! আছে, তার ভিভিতেই তালের গতিবেগ 
নিব পিত হয় । 


৩২৬ সংগীত মনীষা 


ভাল বিভাগ ৪৪. 7806: 55? রেখাগুলির উপরে আড়াআড়িভাবে 
একটি রেখা! (73৪8£ [.16) টেনে তালাবর্তন নির্দেশ কর] হয়। প্রতি ভালাবর্তনে 
একটি (51081) এবং প্রত্যেক সংগীতাংশের শেষে ছুটি (00016 38111153) 
করে রেখা থাকে। 


6৪৫ ও 7৮819০ £ 78] 1,8-এর অন্তর্গত তালের ক্ষুদ্রাংশগুলিকে 
(মাত্রা) 715০ এবং তালাঘাতগুলিকে 8০৪ বলে। যেমন-_ 


61৪ তালের এই টকা আাবর্ডনে ছয়টি মাত্রা 


(৯8159) এবং দুটি তালাঘাত (8981) আছে । 


৭৫701810 & ড/641৮ 4006186 (7১818080981 01 1১19) 686) 2 9010106 
( -) প্রধান এবং ৬/5৪] (0) ছুবল ভেদে দুই প্রকার তাঁলাঘাত প্রচলিত, 
থা ছুই প্রকার সংকেতের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর! হয়। (অনেকটা ভারতীক্প 
সেম” এবং ফাক ক্রিয়ার মতো )। প্রধান তালাঘাতকে চ1010010981 অথবা 
11911) 73691 বলে । 


9877])16 110)6-_ জমমাত্রিক তাল £ 91016 71779 বলতে সমমাত্রিক 
তাল বোঝায় । পাশ্চাত্য সংগীতে মুখ্য তাল মাত্র তিনটি। যথা, ১1 দুই 
মাত্রাযুক্ত 517116 [9019)9, এটি নাকি দ্রুত ছন্দের (63810 79701) চল। থেকে 
উদ্ভাসিত ; ২। তিন মাত্রাযুক্ত (5177016 ]17015), এর গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর 
তথা ভারতীয় দাদর1 তালের সঙ্গে সাদৃস্টযুক্ত ; ৩। চার মাত্রা যুক্ত 58771916 
09801021, সহজ ও ম্বাভাবিক গতিযুক্ত তথা ভারতীয় কাহারবা তালের 
সঙ্গে সান্শ্ঠযুক্ত । পাশ্চাত্য সংগীতে এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হওয়ায়, একে 
0010101।. (1116-ও বলা হয়, এবং [0705 918090516 স্থানে 44 অথবা € 
অক্ষর সহযোগে বণিত হয় । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ষে, পাশ্চাত্য সংগীতে ফাক ক্রিয়ার প্রচলন নেই এবং 
তালাঘাত ( সম ) সর্দ! প্রথম মাত্রাতে হয়ে থাকে। 


0:0079800 ']1716- বিসমমাত্রিক ছন্দ £ মুখ্য তাল-ত্রয়ের সংমিশ্রণে 
আরে! অনেক তাল কৃষ্টি হয়েছে যেগুলিকে 00/09000 [576 বলা হয় ॥ 


পাশ্চাত্য সংগীতশান্ত্র ৩২৭ 


ছন্দের আবর্তন, লয় তথা তালাঘাত বৈচিত্র্য নিয়েই তালগুলি পরিকল্পিত। 
তালচিহুগুলি সর্বদা অপূর্ণাঙ্ক সংখ্যায় দেওয়] থাকে । যেমন, 2/4, 314, 414 
প্রভৃতি । পাশ্চাত্য সংগীতে যে সকল তাল প্রচলিত তার একটি তালিকা নীচে 
দেওয়া হোল-_ 





উপরোক্ত তাঁল সংকেতগুলির উপরের সংখ্যাকে তিন দিয়ে এবং নীচের 
সংখ্যাকে ছুই দিয়ে গুণ করলে 31002107100 গুলি সব ০0111900018 [1076 
হয়ে যায় । বিষয়টি মহত্বপূর্ণ এবং শিক্ষার্থার মনে রাখা কর্তব্য । 


ঢ)০0070809607 বি আো)67900ঘ হ তাল চিহের উপরের সংখ্যাকে 709180- 
101709601 (লবঝ/ছেদ) এবং নীচের সংখ্যাকে ি107518001 (অংশ/হর) বলে। 
গ্বর সংবেতগুলির কেমন মূল্য তাল প্রকাশে প্রধান ব0:761500£ তাই নির্দেশ 
করে এবং সেই প্রধান স্বর সংকেত তাল-বিভাগে কতবার আছে ত৷ নির্দেশ 
করে 10910010719001 1 যেমন, 2 -551700285 71915 তালে প্রতি বিভাগে 
(1321 1109) দুটি করে 01০/০156 থাকে । এইরূপে £ 8:100919 11115 তালে 
তিনটি এবং £ বা 05559100016 03880101016 তালে চারটি করে ০1০6০96 
ব্যবহৃত হয় । 

কিন্ত একটি মহত্বপূর্ণ তথ উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল এই যে, সংগীত রচনায় 
মিনিম্‌ ক্রোচ্ট, ক্যোয়েভর প্রভাতি বিভিন্ন মূল্যের স্বর সংকেত ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে, এবং রচনার স্্বিধার্থে ওই সকল দ্বর মূল্য সংযোগেও নানাবিধ মাত্রাসংখ্যা 
প্রকাশিত হয় । ন্মতরাং সেই সকল ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটে 
থাকে । বিষয়টি “সংক্ষিপ্ত রপ' ও “পরিবেশন রূপ" প্রসঙ্গে বিভৃতরূপে ব্যাথ্য। 
করা হয়েছে। 


৩২৮ সংগীত মনীষ। 


11087 (5101016 & 00707901000) £হ কোন ছুটি স্বরের মধ্যব্তী 
ব্যবধানকে 11016158] (শ্বরাস্তর) বলে। 11006181 ভুই প্রকার £ 9177115 এবং 
০0709001101 যখন কোন ছুটি শ্বর-ব্যবধান পাঁচটি 9৪] 1175 এর মধ্যে 
(অর্থাৎ ০0০৪%৩-এর মধ্যে) দেখানে। যায় তাকে 3101)1৩, এবং তার বাইরে 
হলে 0০০12000100 110061৬9) বলে । যেমন, 





[51106500400 1১510650150) (00117000101) 1৬117101611) 
189]01 37 


96717160189 এর সাহায্যে ০5 ৬2196 (স্বর মুল্য) এবং স্বর বেশিষ্ট্য 
নিরূপিত হয় । পক্ষান্তরে স্বরমূল্য বা ব্যবধানবৈচিত্র্য 9০70110৩-এর সংখ্যা্গ- 


সারে বিভিন্ন নামে উল্লেখ কর] হয় । যেমন, 
চা -_- /575512)01 370 লু 4 82117101755, 
3 


চা 778৮ লন 1১111701310 
চা 7 3155 4080758050 31. 
[777-- & 12007 210. - 
777 4১৮ ল 20111011151)60 310 5 
উপরোক্ত ন্বর-ব্যবধানগুলি 9৫৪?এর উপরে নিম্বোক্তরূপে লেখা হয় । 
€ অবশ্ত সংগীতলিপিতে 5৫8£এর বাইরে কিছু লেখা থাকে না, তবে শিক্ষার্থার 
ন্ুবিধার্থে এখানে নাম তথ ্বরাক্ষরগুলিও দেওয়। হয়েছে )। 
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ঙ ডি 
28. &  £ 80 ৪ চে টা 6৮ 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যেকোন 5০৪16-এ 200, 3710, 60 ও 7117 0065 
'এর 718)01 ও 101701 দুই-ই হতে পারে । 
উপরোক্ত ব্যবধানগুলি ছাড়াও নানাপ্রকার স্বর ব্যবধান আছে যাঁর কয়েকটি 
€হোলি-- 


পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ ৩২৯ 


--7 1৪10: 370 লল 4 561771001155 
০--6৮ 11002 31 উল 3 

(০৮7 নু 76160 40 টি 5 ী 
€০--£777--5 4১80061069 40) ₹ 6 রঃ 

০--0 ল 91606 500 7 রি 

0০--0৮ 75 7010111151760 50 6 » ইত্যাদি । 


116/18850 : যখন কোন ম্বরকে দীঘায়িত করার প্রয়োজন হয় তখন 
1৩/885 চিহ্ন বাবহৃত হয় । যেমন, 





১107/1.65860 : 716 এর সঙ্গে 9181 (1091181 নাম ০89৪০ ) এর 


পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, 719 চিহ্ন একাধিক সমান উচ্চতার স্বর সমূহের জন্য 
ব্যবহৃত হয় কিন্তু ১181-এ বিভিন্ন উচ্চতার স্বর থাকে এবং তখন গতি হয় সহজ। 





1. ৪.১ €0 19125 317700118)%. 
গম 


বি, 9, : 1২691 চিন্তে কখনও 16 বা 9191 হয় ন1। 


2৪৪৪০ 2 7 লু 855) এই চিহ্ন কোন 1২০৫০, 7২95 বা 01707 এর 
উপরে থাকলে, তার সময় কালকে চিহ্মুল্যের থেকে সামান্ত বেশী বুঝতে হবে। 


00066196078) (509 [২০৫৪ বা 2:98181716 ০৫৩: এই তিনটি একই 
অর্থবোধক | ম্পর্শবরকেই £১000881900198) 01505 [০০ বা হ,5977176 


৩৩০ ংগীত মনীষা 


০০ বল! হয়। সাধারণত মূল শ্বরের পাশে ছোট আকারের স্বর সহযোগে 
প্রদ্দশিত হয় । যেমন, 


সংক্ষিপ্ত রূপ 





£800180080082 ও (0891887)6 016 : এ ছুটি পুবোক্ত 92805 7০9 
আদির মতোই দেখানে। হয়, তাব এর উপরের অংশ একটি রেখা দিয়ে কাট! 
থাকে । যেমন, 


সংক্ষিপ্ত বপ পরিবেশন বপ 


৯5০ বুলু 


সংগীতলিপিকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য 5৫ পদ্ধতিতে কতগুলি সংকেত চিহ্ন 
ব্যবজত হয়ে থাকে, অতঃপর তার কিড়ু পরিচয় দেওয়া হোল। যেমন 
তিন প্রকার ১6৪০০৪০০ চিহ্ন 2-_- 


1) 50800819 : স্বরের উপরে বা নীচে বিন্দু স্থাপন করে এই চিহ্কের 
সাহায্যে পূর্ববর্তাঁ স্বরের অমূল্য বৃদ্ধি করা হয়। যেমন, 





76220 ৯6৪০০৪০ : এই চিন বিন থাকে, কিন্তু বিন্ুর সঙ্গে, একটি স্বর 
হলে রেখা এবং একাধিক স্বর হলে 91: চিহ সহযোগে প্রদশিত হয় এবং এর 
সাহায্যে পূর্ববর্তী শ্বরের তিন-চতুর্থাংশ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। যেমন, 





পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ ৩৩১ 


[10897 91960866591710 £ __7089 সহযোগে এই চিহ্ন স্বরের উপরে বা 
নীচে প্রদ্দণিত হয় এবং পূর্ববর্তা স্বরের একচতুর্থাংশ মূল্য বৃদ্ধি করে । যেমন, 





7106 গুম: গু ১ এই চিহ্নের অর্থ একসঙ্গে চারটি স্বরোচ্চারণ। 


যেমন পলপধপম ম _মপমগ ইত্যাদি। 


[0%67660 গা: 7: 55111567660 1017); এই চিহ্ের অর্থও একসঙ্গে 
| | 
চারটি শ্বরোচ্চারণ, কিন্ধু বিপরীত দিক দিয়ে। যেমন, প-মপধপঃ ম 


গমপম ইত্যাদি । 

[70976506/1দ8011168 5 ?10106106 ভুই প্রকার, হথ। [7075৫ এবং 1০৬৩৫ 
71০1050617৬ 7007৩ 5 অর্থাৎ পরবতাঁ ম্বরসহ উচ্চারণ , যেন, 
পঁ্পধপ, ঠি'-্ষপম ইত্যাদি এবং/২/ ₹1-0তা ? অর্থাৎ পূর্ববর্তা ত্বর সহ 
উচ্চারণ , যেমন, "মী »পমপ ) “রর স্মগম ইত্যাদি । 

988106/71111] : (৮ ০০101) ১ এই চিহ্ের অর্থ কম্পন, পর, এর সঙ্গে 
এর বি নাহ লাছে। তবে কিঞিত ব্যাপক অর্থে এই চিহ্ন প্রযুক্ত হয়ে থাকে। 
যেমন, পঁ _পধপধ ; অখব! পধপধপমপধ ইত্যাদি । তবে এই ক্রিয়া! সংগীত 
রচনার তাল এবং সময়কালের উপরে নির্ভরশীল । অর্থাৎ স্বর-মূল্যানুসারে 
কম্পনের সময়কাল নিশ্চিত হবে। 

8: ৪ (৮) সংখ্যাটি কোন শ্বরের নীচে বা উপরে থাকলে সেই স্বরটি এক 
মগ্তক নীচের বা উপরের স্বরসহ উচ্চারিত হয়ে থাকে। 

8%৪ : ৪ (৮) সংখ্যার মতোই অভিন্ন অর্থবোধক চিৎ । 

1: কোন স্বর একটি রেখ! দিয়ে কাটা থাকলে, তাকে স্বর , ছুটি রেখা 
দিগ্নে কাটা থাকলে 3ড; তিনটি রেখা দিয়ে কাটা থাকলে ওঁ প্রভৃতি স্বর 
বুঝতে হবে। 


৩৩২ ংগীত মনীষা 


/+ */., ৮ আগা: পুনরাবৃত্তির চিহকে 9102111 বলে। এই চিম্বত্রয় 
যথাক্রমে তাল; তালাবর্তন অথবা! তাঁলাবর্তনের কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি বোঝায় । 
যেমন, 


পরিবেশণ বপ 





019: 815 এবং 5110818 একই অর্থবোধক, তবে 31711) কেবলমাত্র অল্প 
স্বর রচনার € সাধারণ একটি কি ছুটি 8৪1-এর ) জন্য ব্যবহৃত হয়; কিন্ত কোন 
বর রচনার উপরে 819 লেখা থাকলে সম্পূর্ণ রচনাটিরই পুনরাবৃত্তি বুঝতে হবে। 


সংগীত পরিবেশণের নির্দেশ ঃ সংগীত পরিবেশণের জন্ত কতগুলি 

সাংকেতিক অক্ষর / চিহ শ্বর সমূহের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য তথা স্থায়িত্ব সম্পর্কে প্রযুক্ত 
হয়, যার কয়েকটি এখানে দেওয়। হোল। 

05 21810 : স্বহু। 

[01১7 71278591100 : মুছতর | 

£-5170105: উচ্চ। 

[৮0101834770 : উচ্চতম । 

4 ৯50155081800 : ক্রমশঃ উচ্চ। 

-”-০4১০০153০9709 £ ক্রমশঃ মৃদু, একে 701708)09610-ও বল! হয় । 

+-581580) : ক্ষণিক স্তবতা । 


পাশ্চাত্য সংগীতশান্ত ৩৩৩ 


018৬5 : অতি বিলগ্িত লয় (১০16178)। 
[.980 : বিলদ্িত লয়। 

/১180810011)0 : মধ্যলয় (1404619%9)। 
4৯115816609 : অপেক্ষাকৃত দ্রুত পয়। 
4৯116510 : দ্রুত লয়। 

চ55900 : অতি দ্রুত লয়। 


১%০00800 £ অতীত, অনাগতাদির মতে। লযবৈচিত্র্যেরও পাশ্চাত্য 
সংগীতে প্রচলন আছে, যা ০819 চিহ্ন তথ] সখপ ও দুণল ম্বর-সংকেত সহযোগে 
বণিত হয় । এই প্রক্রিয়াকে 5371০০98107, বলে 


সাধারণ নিয়মাবলী £ 


১। 
| 
৩। 
৪ | 
৫ 
৬। 
৭ | 


৮ | 


স্বরাক্ষরগুলি নির্দি্ আন্দোলন সংখ্যাধুক্ত স্বর নির্দেশ করে। 

[55 [০০ আরম্তিক স্বর নির্দেশ করে । 

7১০5 51809001০ এর সাহায্যে ত্বরবূপ নির্দেশ করা হয় । 

016 91809815 এর সাহায্যে ব্বরসপ্তক (স্থান) নির্দেশ করা হয় । 
[1775 ১15090816 এর সাহায্যে তাল নির্দেশ করা হয়। 

০৪1৩ নাম-বৈচিত্রের সাহায্যে বিবিধ শ্বরক্রম বোঝান হয়। 

স্বর চিহনগুলি সর্বদা! তালের মাত্রাসংখ্যানুযায়ী ব্যবস্বত হয়ে থাকে । 
961010755 চিহ্থের মুল্য একটি পূর্ণ স্বর ( ড/1)016 7015) অথবা 


৪ মাত্র।, যাকে পাশ্চাত্য সংগীতে প্রামাণ্য শ্বর ব্যবধান (91800210110 
[7(611/91 ) বল। হয় । 


নি | 
১৩ | 
১১ । 
১৯২ । 
১৩। 


কর। হয়। 


১৪ | 


ঢ9 ও 731680) চিহ্ের সাহায্যে নীরবতা প্রদশিত হয়। 

[)০% ও 08058 চিহ্ের সাহায্যে ত্বর-স্থায়িত্ব বৃদ্ধি কর হয় । 
930210186 কে ক্ষুদ্রতম স্বর মান। হয় । 

967110006 সংখ্যার সাহায্যে ্বরমূল্য নিরূপণ কর] হয় । 

96101015%5 ২৪৪ চিহ্ন যেকোন মাত্রাযুক্ত 981-এর জন্য ব্যবহার 


15 একই উচ্চতার দুটি ত্বরকে যুক্ত করে। 


১৫। 5981 বিভিন্ন উচ্চতার শ্বরকে যুক্ত করে। 


নবম পরিচ্ছেদ 
লল্ীতদুতহুলীভি এও্রসক্রু 


মুখবন্ধ ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুরের বহ্মুখী 'প্রতিভ৷ পর্যালোচনা করলে 
জান! যায় যে, তিনি অনেকগুলি বিষয়ে এমন পারদর্শী ছিলেন যে তার যে কোন 
একটিতে কেহ তেমন পারদ হলে জগদ্ধিখ্যাত হতে পাঁরতেন। কবি স্বয়ং 
তেমন 'ষালটি বিষয়ে পারদর্শা ছিলেন। বিষয়টি যে অতিশয়োক্তি নয় সেকথা 
আজ অনেকেই জানেন । 

কবির বনু বিচিত্র স্থষ্টির মধ্যে তার বহু কক্ষবিশিষ্ট সংগীত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বিশাল ভাগার | তার অন্তরে যে সুর-দেবীর আসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার 
প্রেরণায় তিনি বহু বিচিত্র সংগীত রচনা! করেছেন৷ সার] জীবনব্যাপী কথ! ও 
সবরের মালাবদল তথ! পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই সাধনার ফসল তিনি রেখে 
গেছেন আমাদের জন্য । এই ফসলে শুধু যে বিশুদ্ধ রাঁগসংগাত কিংবা অবিশুদ্ 
লোকসংগীত মিলেমিশে একাকার হয়েছে তাই নয়, বিভিন্ন প্রদ্দেশের এবং বিদেশের 
স্থর ও তাবের সমন্বয়েও ত৷ বিচিত্র রসে সমৃদ্ধিলাভ করেহে। তার স্থষ্টির এই 
বিপুলতা।, কাব্য স্থর ও ছন্দের অজন্রতা অতুলনীয় । বিশ্বের কোন একজনের দ্বার 
এমনটি সম্ভব হয় নি। এই বিরাট প্রতিতা৷ বিকাশের উৎস সম্বন্ধে আজ আমাদের 
জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। স্বভাবতই তার ছেলেবেলার পারিবারিক পরিবেশ 
প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বন্ধে জানবার কৌতৃহল হয়। তবে কবি বলেছেন £ 
“আরম্তেরও আরম্ভ আছে,” তাই আমাদের আলোচন৷ যথাসম্ভব গোড়। থেকে 
স্বর করাই যুক্তিমঙ্গত। 

আদি পরিচয় (ঠাকুর পদবীর উৎপত্তি) ইষ্ট ইগ্য়া কোম্পানির 
আমলে যশোর-খুলনার কোন এক গ্রাম্ম থেকে গৃহবিবাঁদে উত্যক্ত হয়ে জগন্নাথ 
কুশারি নামে এক ব্রাহ্গণ সপরিবারে গোবিন্দপুরে চলে আসেন | তিনি জেলে 
মালো' প্রস্তুতি সম্প্রদায়ের পল্লীতে এসে বাসা করেন। সেখানে কোন ত্রাঙ্গণ না 
থাকায় সকলেই ঠাকুরমশাই এসেছেন বলে খুব খুশি । সেই দিনে ব্রাঙ্গণেরা প্রায় 
ঠাকুর-দেবতার মতোই আদ্র সম্মান পেতেন। ক্রমে ঠাকুর-মশাই+ কথাটি মুখে 
মুখে প্রচলিত হয়ে পড়ে । জগন্নাথ ইংরেজ জাহাজে মালপত্র সরোবরাহ করতেন। 
ইংরেজরাও তাঁকে ঠাকুর বলে চললেন। ইংরাজিতে এর উচ্চারণ হোল “টেগোর' 
(788০6) | এইভাবে এই অভিনব পদ্দবীর উৎপত্তি হয় । 
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এই বংশের নীলমণি ঠাকুর কোম্পানির দেওয়ানি পাওয়ায় উডিস্তার 
কালেক্টারিতে ভাল চাকুরী পান এবং প্রচুর ধনোপার্জন করেন। কালে তিনি 
পাথুরিয়াঘাটায় বাড়ি তৈরী করে বসবাস শুক করেন, কিন্তু তীর সহোদর 
দর্পনারায়ণের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় তিনি জোডাসীকে। অঞ্চলে বাড়ি তৈরী 
করে পৃথক বসবাস করেন । নীলমণির পুত্র রাঁমলোচন, রামমণি ও রামবল্পত। 


প্রিন্স দ্বারকানাথ ? রামমণির পুত্র এবং রাঁমলোচনের দক পুত্র প্রিজস 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম হয় ১৭৯৪ সালে । সেই সময় থেকে ঠাকুর পরিবারে 
ধন-মান, প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রাবন আসে । ছেলেবেলায় ইনি লেরবোর্ন সাহেবের 
স্থলে পড়াশুনা! করেন। পরে ইনি ল-এজেন্ট এবং বাণিজ্য-বিষয়ক এজেন্টের কাজ 
করেন। ছয় বৎসর কলিকাতার কাপেকটর ও সম্ট এজেন্সীর সেরেস্তাদারী 
করার পরে তিনি এ এজেক্সীর দেওয়ান হন। তারপরে স্বাধীন্ভাবে ব্যবস! 
করবার জন্ত এ পদ ছেড়ে দিয়ে “কার ঠাকুর কোং' নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
গুরু করেন এবং ক্রমে প্রচুর ধনোপার্জন করেন। "ডেপুটি ম্যাজিস্টেট' পদ, 
“ইউনিয়ন ব্যাংক” এবং "জমিদার সভা” প্রধানতঃ এরই উদ্যোগে প্রতিষিত 
হয়েছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনে ইনি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । 
কালক্রমে ইনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীদের অন্যতম বলে স্বীকৃত হন। এঁর 
দান-ধ্যাঁন ছিল অতি অসাধারণ । বিলাতে থাকাকালীন এ'র দান-খয়রাত দেখে 
সকলে এঁকে প্রিন্স বলতে।। সেই থেকে ইনি প্রিন্স দ্বারকানাথ নামে বিখ্যাত 
হন। ইনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় “জাস্টিস অব দি পীস” পদ অলংকুত করেন। 


তখন বাংলাদেশে ছিল, ব্রাহ্গধর্মের প্রবতক রাজা রামমোহন রায়ের যুগ। 
তিনি দ্বারকানাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, কিন্ত দ্বারকানাথ ন্বধর্মে ছিলেন অত্যন্ত 
নিষ্ঠাবান। রামমোহনের প্রভাবে পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর 
ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্ধীস্তরে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মীহ্ত হন এবং 
দেশ ত্যাগ করেন। ১৮৪৬ সালের ১ল! আগষ্ট বিলাতেই তার মৃত্যু হয়। 


মহধি দেবেক্দ্রনাথ £ প্রিন্স দ্বারকাঁনাথের জ্যেষ্ট পুত্র দেবেন্্রনাথের জন্ম হয় 
১৮১৭ সালের ১৫ই মে। পিতামহীর কাছে পালিত হওয়ায় তার মৃত্যুর পরে 
এঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। সেই সময়ে ঈশোপনিষদের একটি ছেঁডা পাতা 
থেকে জানতে পারেন যে, “ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজিত, তিনি য1 দেবেন তাই খুশি হয়ে 
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নেবে, অন্যের ধনে লোভ কর! অঙন্চিত।” পরবর্তাকালে একেই তিনি জীবনের 
মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। 


পিতার মৃত্যুর পরে খুব অশান্তির মধ্যে তার দিন কাটে, কিন্তু কিছুতেই তিনি 
আর পুরানো বিশ্বাসের মধ্যে ফিরে আসতে পারলেন না। এদিকে ব্যবসা ও 
জমিদারির সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো যুবক দেবেন্দ্রনাথের উপরে । তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত সৎ ও আদর্শবান। পিতার দান-ধ্যানের বাহুল্যতায় প্রচুর খণ ছিল, 
তাছাড়াও ছিল প্রতিশ্রুত নানাবিধ ঠাদা। সব মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা তিনি 
পিতৃখণ হিসাবে বহুদিন ধরে পরিশোধ করেন। এজন্ত তাকে বহু সম্পত্তি ও 
আসবাবপত্র বিক্রয় করতে হয় । তার পিতৃষ্ণণ স্বীকারের এই মহত্ব পরবর্তাকালে 
প্রবাদে পরিণত হয় । 


্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর হিন্দৃশাস্ত্ের অন্তর্গত ব্রহ্ম প্রতিপাদক তত্বসমুহের বহুল 
প্রচারের জন্য ১৮৩৯ সালে ইনি “তব্ববোধিনী” নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। 
এ নামে একটি মুখপত্রও প্রকাশিত হয়, যাঁর প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত। ব্রাহ্ম সমাজে আগে শুধু উপনিষদের ্লোকপাঠ এবং 
ব্যাখা। করা হোত। ইনি সেখানে উপাসন। পদ্ধতির প্রচলন করলেন এবং 
উপাসনার জন্ত একটি প্রার্থনা সংগীতও রচন| করেন । ইনি বহু ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থাদি 
রচন! করেছেন যেমন, 'ব্রাহ্গধর্মের ব্যাখা!ন”, 'ব্রাঙ্গধর্যের মত ও বিশ্বাস”, “বিবিধ 
সংগীত”, 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি” “পরশোঁক ও মুক্তি”, উপহার», আত্মজীবনী” 
প্রভৃতি। এঁর ধর্মপ্রাণতার় মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মগণ এ'কে 'মহধি' উপাধিতে ভূষিত 
করেন । সমাজের উন্নতির জন্য ইনি “আদি ব্রাহ্মদমাঁজ' স্থাপন করেন। নির্জনে 
উপাসনার জন্ত ইনি বোঁলপুরে ভুবনডাঙ্গার |বস্তীর্ণ প্রান্তর ক্রয় করেন, যা 
পরবর্তাঁকালে শান্তিনিকেতন নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। 


মহধি তার অন্তান্ত নানাগুণের সঙ্গে ছিলেন পরম সংগীতান্থরাগী তিনি 
নিজেও মোটামুটি গাইতে পারতেন । সংগীতের ভালমন্দ বোধ তার অত্যন্ত 
স্পষ্ট ছিপ। তিনি অনেকগুলি উপাঁসন। সংগীত রচনা! করেছেন । তার প্রভাবে 
ঠাকুর বাড়িতে, স্্ী-পুরুষ নিধিশেষে সকলকেই সংগীত চর্চা করতে হোত। নানা 
উত্সবে গৃত্য, গীত, নাট্যাভিনয় প্রস্তুতি ছিল অপপ্িহার্য। উৎসবের আগে তিনি 
স্বয়ং সকলকে তালিম দিতেন এবং যতক্ষণ না স্ুর-তাল প্রস্তুতি নির্ভুল হয়, 
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ছাঁডতেন না। কোন বিষয়ে অভ্যাস পাক না হলে উৎসবের দিন সেটিকে বাদ 
দিষে দিতেন। কবি তাই বলেছেন £ “ আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে 
গানের চর্চার মধ্যেই আমর] বাঁড়িয়। উঠিয়াছি, কবে যে গান গাহিতে পারিতাম 
না মনে পড়ে না| 


মহধির চৌদ্দটি সন্তান, ষার। প্রত্যেকেই জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে 
কীতি অর্জন করেছেন। ১৯০৫ সালের ১৯শে জান্কুয়ারী এর তিরোধান হয় । 


দ্বিজেন্দ্রনাথ £ মহথির জ্যোষ্পুত্র দ্বিজেন্্রনাথের জন্ম হয় ১৮৪ সালের 
১১ই মার্চ। ছুই বছর সেন্ট পলস স্কুলে পড়ার পরে ইনি হিন্দু কলেজে ভর্তি 
হন। কিন্তু পড়াশুনা তার বেশীদুর চলেনি। মাতৃভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের 
প্রতি এর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। ইনি সাহিত্য, দর্শন, গনিতাদি শাস্ত্রে 
অসাধারণ বুুৎপন্তি সম্পন্ন এবং বাঁশি, এসরাজ ও অর্গান বাদনে স্্রনিপুন ছিলেন । 


১৮৬০ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ( মেঘদ্ৃতের কাব্যান্গবাদ ) প্রকাশিত হয় । 
এঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে -্বপন প্রয়াণ, “তত্ববিষ্তা» “অদ্বৈত মতের সমালোচনা,? 
'হাঁরামণির অন্বেষণ, “গীতাপাঠের ভূমিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এঁর পরামর্শে 
এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মানে “হিন্দুমেল। 
অনুষ্ঠিত হয়। যাঁকে কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা ধায়। ১৮৭৭ সালে এঁর 
সম্পাদনা “ভারতী' মাসিক পত্রিক! আত্মপ্রকাশ করে । এছাড়া “তত্ববোধিনী" 
পত্রিকারও ইনি সম্পাদন! করেন। ১৮৯১ সালে প্রক(শিত “হিতবাদী” পত্রিকার 
ইনি ছিলেন অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । বাংলার রেখাক্ষর বর্ণমাল। (51001 10800) বা 
সংকেত পিপির ইনিই প্রথম উদ্ভাবক । ইনি সংগীতের স্বর*প্রস্তার নিয়ে 
গাণিতিক গবেষণা করেছেন এবং বাংলা স্বরলিপি প্রবর্তন করেন । এই প্রসঙ্গে 
তিনি তার জীবনস্বতিতে বলেছেন £-_ “বাংলাভাষাতে প্রথম ম্বরলিপি যে আমার 
রচিত তাহা! একেবারে নিঃসন্দেহ।” ( অবস্ত বাংলা স্বরলিপি ইততিপূর্বেই 
আবিন্ৃত হয়েছিল )। কবির সংগীত ও সাহিত্যিক জীবন গঠন ও বিকাশে 
পিত৷ ও বড়দাদদার উৎসাহ এবং জ্যোতিদাদার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিভাবক 
সর্ব বিষয়ে অন্থকুল পরিবেশ কৃষ্টি করেছিল। 


ছ্বিজেন্্নাথের শেষ জীবন কাটে শান্তিনিকেতনে । ১৯২৬ সালের জানুয়ারী 


মাসে এর মৃত্য হয়। 
১৬১ 
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জত্যেন্রানাথ £ মহধির দ্বিতীয় পুন্র লত্যেন্রনাথের জন্ম হয় ১৮৪২ সালের 
১ল। জুন। ইনি ছিলেন সর্বপ্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. । ১৮৬৪ সালে 
ইনি বদ্বেতে কার্যভার গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরে দেশে ফিরে এসে 
ইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের ইনি ছিলেন প্রথম সভাপতি । ইনি খুব ভালো আবৃত্তি করতে 
পারতেন। স্ত্রীন্বাধীনতাঁর ইনি বিশেষভাবে পক্ষপাতী ছিলেন। “আমার 
বোথ্াই প্রবাস” “বৌদ্ধধর্য', “নবরত্বমালা” স্ত্রীন্বাধীনতাঃ প্রসূতি এঁর রচিত গ্রন্থ! 
১৯২৩ সালের »ই জানুয়ারী এঁর মৃত্যু হয়। 

হেমেজ্দ্রনাথ £ মহধির তৃতীয় পুত্র হেমেন্্রনাথের জন্স হয় ১৮৪৪ সালে। 
ইনি ছিলেন আত্মভোল। প্রকৃতির । এঁর সংগীতচ্চা সম্পর্কে কবি বণেছেন £ 
“**সেজদাদা শিখতেন বটে, তিনি সুর গাজছেন তে। ভাজছেনই, গলা সাধছেন 
€তে। সাঁধছেনই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত *** |” 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথ £ মহধির পঞ্চম পুন্র জ্যোতিরিন্্রনাথের জন্ম হয় 
১৮৪৯ সালের ৪5 মে। ইনি একাধারে শিল্পী, সংগীতর৮য্েতা, সংগীতশাস্্বিধ, 
সেতার ও পিয়ানো বাদনে নিপুন এবং সর্বোপরি অত্যন্ত সংস্কারমুক্ত উদ্দার 
অনোভাবাপন্ন ব্যক্তি । কোন একজনের মধ্যে এমন অজন্র গুণের সমাবেশ কদাচিৎ 
দেখ! যায় । ইনি বাড়িতে নিয়মিত নংগীত চগি করতেন । বন্ধে থাকাকালীন 
ইনি এক বিখ্যাত সেতারীর কাছে সেতার বাদন শিক্ষা করেন। 

দ্ুলের শিক্ষা শেষ করে ইনি কিছুকাল প্রেসিডেঙ্গীতে পড়াশুনা করেন । 
ফরাসী ভাষা আয়ত্ব করে ইনি বহু ফরাসী গ্রন্থ বাংলায় অন্থবাদ করেন। ইনি 
স্কৃত সাহিত্যে ন্ুপপ্তিত ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমস্ত নাটক 
বাংলায় অন্গবাদ করেন। 'সরো্গিনী', “অশ্রমতি' প্রস্তুতি এর রচিত 
গ্রস্থাবণীর অন্যতম । ইনি স্বরবিজ্ঞান (21:0900198)) ও করোঠি (91019091985) 
বিজ্ঞানেও বিশেষ পারদর্শা ছিলেন । অকুতকার্য হলেও ইনি বাংলাদেশের নদীতে 
ঘেশী স্টীমার চাঁলাবার চেষ্টা করেন। ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপির সংস্কার 
সাধন করে 'আকারমাত্রিক* দ্বরলিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন । ১৯০১ সালে 
“সংগীত প্রকাশিকা' নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন এবং কিছুকাল 
তন্ববোধিনী' পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। কবির সঙ্গে এর অদ্ভুত প্র্কতিগত 
সামঞ্শ্ত ছিল। কবির জন্ত নান! বিষয়ে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এর আত্মত্যাগ 


রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৩৩৯ 


অতুলনীয় । দাদাদের মধ্যে ইনিই ছিলেন কবির যাবতীয় গুণাবলী বিকাশের 
গ্রধন পথপ্রদর্শক ও উৎসাহদদীতা। ১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ এঁর মৃত্যু হয়। 

স্বর্ণকুমারী £ মহধির একাদশ সন্তান স্বর্ণকুমারীর জন্ম হয় ১৮৫৭ সালে। 
বাংল৷ সাহিত্যে মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম উপন্যাস রচনা করেন। 
বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় এঁর উত্তম জ্ঞান ছিল। ভারতী; পত্রিক! দীর্ঘকাল 
এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় । এঁর প্রথম উপন্তাস “দীপ নির্বাণ, ১৮৭৬ সালে 
প্রকাশিত হয় । ইনি বহু কবিত। ও নাটকও লিখেছেন । “ন্মেহপতা, “কাহাকে ? 
“ছিন্নমুকুল” “বিচিত্রা”, “মিলনরাত্রি” 'শ্বপ্লাবণী? প্রস্ততি এর রচিত। এঁর 
বাংল গ্রন্থের শ্বরচিত ইংরাজি অনুবাদ 4218] 99118700 পাঠ্য পুস্তক হিসাবে 
গৃহীত হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় কতৃক ইনি 'জগত্তারিণী” পদক 
সবার সম্মানি ঠা হন। ১৯৩২ সালের ওর] জুলাই এ'র মুত হয়। 

সোমেজ্রনাথ : মহধির সথম পুত্র সোমেন্্রনাথের জন্ম হয় ১৮৫৯ সালে। 
ইনি ছিলেন কবির কাব্যচগির প্রধান উৎসাহদাতা | এরর সংগীতচর্চা শেষ 
জীবন পর্যন্ত ছিল। ইনি নিধুবাবু রচিত বহু টগ্স। গান জানতেন এবং খুব ভাল 
গাইতে পারতেন। ১৯২২ সালে চিরকুমার সোমেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় । 

লেডি প্রতিভা চৌধুরী : মহধির পৌত্রী ও হেমেন্দ্রনাথের কন্তা প্রতিভা 
দেবীর জন্ম হয় ১৮৬৫ সালে । ইনি উচ্চাঙ্গ ক ও যন্ত্র উভয় সংগীতেই পারদর্শী 
ছিলেন। ইনি বিদগ্ধ সমাজে রাগসংগীতের প্রচলন ও প্রসারকল্েে ১৯১১ সালের 

১০ই 'গঞ্ট “সংগীত সংঘ" নামক সংগীত বিগ্ালয় স্থাপন করেন । ১৯১৩ 

সালে ইন্দিরা দেবীর সহযোগিতায় ইনি 'আনন্দ নংগীত' পত্রিকার স্থাপন। 
ও সম্পাদনা করেন। স্তার আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ১৯২২ 
সালে এর মৃত্যু হয় । 

অবনীক্দ্রনাথ : মহধির সহোদর গিরীন্্রনাথের পৌত্র অবনীন্দ্রনাথের 
জন্ম হয় ১৮৭১ সালের ৭ই আগষ্ট । পিতার নাম গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর । ইনি 
কাঁনাইলাল ঢেঁড়ির শিষ্য এবং উত্তম সেতার বাদক ছিগেন। তবে ছৰি আকা 
ও নানারকম হাতের কাজেই এঁর বেশী আগ্রহ ছিল। কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে 
পড়ার পরে ইনি 918007 /09101 ( ইতালীয় শিল্পী ) ও ৮১110] ( ইংরেজ 
চিত্রশিল্পী ) প্রমুখের কাছে ছবি আকা। শেখেন। পরবর্তাঁকালে ইনি হিন্দুশির- 
কল! ও মুঘল চিত্রকলা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। 'নির্াসিত যক্ষ”, “ভারত- 
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মাতা” ও “সাহজাহানের মৃত্যু এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প কীতি। চিত্রশিল্পী 
হিসাবে ইনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত। কথাশিল্লী হিসাবেও এর কৃতিত্ব ছিল 
অতুলনীয় । 'শকুস্ভলা+, “রাজকাহিনী”, 'ক্ষীরের পৃতুল', 'বুড়ো৷ আংলা” 
আপন কথা”, 'জোড়ার্সীকোর ধারে”, “ঘরোয়া” প্রস্তুতি গ্রন্থ তার প্রমাণ। 
শিল্প-বিষয়ে এর কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। যথা, “ভারত শিল্প", 
বাংলার এ্রত”, “বাগেশ্বরীশিল্প প্রবন্ধাবলী', ভারতশিল্পে ঘডঙ্গ', “ভারত শিল্পে 
মৃতি, প্রস্ৃতি । 

১৮৯৮ সালে ইনি কলিকাতা আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ 
করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যস্ত ইনি সরকারী চারুকল! মহাবিদ্যালয়ের 
সঙ্গে সহাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষ হিসাবে যুক্ত ছিলেন । ১৯১২ সালে ইনি সি আই. ই. 
উপাধি লাভ করেন । ৭0120 90০1615 01 01151/081 ৯1৮ এরই চেষ্টায় 
প্রতিঠিত হয়। ১৯২১ সালে ইনি শ্তার আশুতোষের সনিবন্ধ অনুরেধে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “বাগেশ্বরী অধ্যাপক” পদ গ্রহণ করেন। কবির 
তিরে'ধানের পরে ইনি কয়েক বছর বিশ্বভারতী বিশ্ব গ্যালয়েও আচার্য রূপে 
কাজ করেন। নন্দলাল বন, অসিঙকুমার হালদার প্রমুখ বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা 
এরই ছাত্র ছিলেন। ১৯৫১ সালের ৫ই ডিসেম্বর এ'র ম্বৃ্যু হয়। 

সরলাদেবী £ মহধির একাদশ সন্তান স্বর্ণকুমারীর দ্বিতীয় কণ্ত! সরলা- 
দেবীর জন্ম হয় ১৮৭২ সালে। ইনি হিন্দুস্থানী ও পাশ্চাত্য উভয় সংগীতেই 
পারদণিনী ছিলেন। গায়িকা এবং গীতরচয্িতা হিসাবে ইনি বাংলাদেশে 
স্থপরিচিতা ! ১৯৪৫ সালে এ'র মৃত্যু হয়। 

ইন্দির! দেবী £ মহধির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্্রনাথের কন্তা। ইন্দিরার জন্ম 
হয় ১৮৭৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর । ১৮৯২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিষ্াল্য় থেকে 
কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করার জন্ত ইনি পদ্মাবতী" পদক লাভ করেন। 
ইনি সংগীতে বিশেষ পারদিনী ছিলেন। পাশ্চাত্য, হিন্মস্থানী ও রবীন্দ্রসংগীত 
এবং ফরাসী ভাষায় এঁর অপরিসীম জ্ঞনি ছিল। সংগীতলিপিকার হিসাবেও 
ইনি ছিলেন স্থপরিচিতা। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয় এঁকে “ভুবন 
মোহিনী" পদক দ্বারা সম্মানিত করেন। কিছুকালের জন্ত ইনি বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিষ্তালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন । দেখান থেকে ১৯৫৭ সালে তিনি 
“দেশিকোত্ুমা' উপাধি লাভ করেন। 
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১৮৯৯ সালে এর বিবাহ হয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে। 
এ'র বু রচন! বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । "নারীর উক্তি”, 'িবীন্্র- 
সংগীতে ভ্রিবেনী সঙ্গম” প্রস্ততি এঁর রচিত গ্রন্থ । ১৯৬০ সালের ১২ই আগঞ্ট 
এঁর মৃত্যু হয়। 

সারদাপ্রসন্ম বন্দোপাধ্যায়: কবির বড ভগ্নিপতি সারদা প্রসন্ন পাক! 
সেতাপী ছিলেন। ইনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ সেতারী জালাপ্রসাঁদের শিশু 
ছিলেন। 

ডঃ বাণী চ্যাটাজী £ হেমেম্দ্রনাথের পৌত্রী এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথের বস্তা 
ডঃ বাণী চ্যাটাজ" পাশ্চাত্য সংগীতে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী শাত করেন। 

ভঃ কল্যাণী মল্লিক : ব্বর্ণকুমারীর পৌত্রী এবং হিরন্ময়ী দেবীর কন্তা 
ভঃ কলয্াণী মল্লিক ইমদাদ খণ ও তীর পুণ্ব ইনাদ্ত খাঁর কাছে সেতার শিক্ষা 
করেন। 

দিনেক্দ্রনাথ : দ্বিজেন্্রনাথের পৌত্র এবং দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র দিনেন্দ্রনাথের 
জন্ম হয় ১৮৮২ সালে । ইনি ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের সুযোগ্য ধারক ও বাহক। 
সংগীহলিপিকার হিসাবেও ইনি সুপরিচিত । ইনি উত্তম এমীজ বাদক ছিলেন। 
১৯৩৫ সালে এব স্ব) হয়। 

. ঠাঁকুর বাঁড়ির সংগীত চর্চা সম্পর্কে তাই কবি উল্লেখ করেছেন ; “***ছেকে'- 
বেলায় যে সব গান সবর্দা আমার শোনা অভ্যাস ছিল সে শখের দলের গান নয় । 
তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একট ঠাট আপনি জমে উঠেছিল। 
কালোক্সা(তি নংগীতের রূপ ও রস সম্বদ্ধে একট। সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে 
আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল। ছেলেবেল! থেকে ভাল হিন্কৃস্থানী 
গান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে ।-..বিষয়বস্তহীন ছবির নিছক বিশ্ুদ্ধবূপ 
আমার ভালই লাগে, যেমন ভাল লাগে বাক্যহারা৷ সংগীতের আলাপ। বস্তত 
আমার ঝেশক এ দিকে***১১। 

ঠাকুর বাড়ির সংগীত চর্চার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না । দেই দিনে 
ধনী ও মানী পরিহারেও মেয়েদের গানবাজনা করার প্রথা ছিল না। মহধি 
কিন্তু এই কুসংস্কার মানেন নি। ফলে ঠাকুর বাড়ির মেয়েরাও গান বাজন। 
করে নিজেরা আনন্দ পেয়েছেন এবং অপরকেও আনন্দ দিয়েছেন। এই 
পরিবারের দ্বর্ণকুমারী দেবী, প্রতিভা৷ দেবী, সরল! দেবী, ইন্দির। দেবী প্রস্ভৃতি 
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গায়িকা এবং গীত-রচয়িতা হিসাবে বাংলাদেশে সুপরিচিত । ঠাকুর বাড়ির 
সংগীতানুষ্ঠান সম্পর্কে প্রশংসা করে তৎকালীন প্রচলিত বিজন সমাগম, 
পত্রিকাতে প্রকাশিত কয়েকটি লাইন তথ্য হিসাবে এখানে উল্লেখযোগ্য-_ 
“শ্শিহেমেন্্রনাথ ঠাকুরের কনা প্রতিভা নামে অষ্টমবর্ষায়া কন্তা ও তদপেক্ষা 
অল্পবয়স্ক একটি বাঁলক উভয় মিশিয়া সেতার বাঁজাইলেন। পরে এই ছুটি 
শিশু ৩/৪টি হিন্দি গান গাইলেন । সে গানে হারমনিয়ম, বেহালা ও তবলার 
সঙ্গে সঙ্গত হইয়াছিল। তারপর প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাঁবুর একটি গানে এ 
বালকটি তবলা সঙ্গত করি, পরে অ'রে! ৪/৫টি গানে প্রতিভা তবলা সংগত 
করিলেন--"” । 


প্রারিবারিক পরিচয় £ সেই দিনে দূর-দুরাস্তর থেকে ওস্তাদদের 
আমন্ত্রণ করে সংগীতের আসর রচন। কর! ধনী ও সম্মানী পরিবারের আত্মসম্মান 
রক্ষার অঙ্গ ছিল। ঠাকুর বাড়িতে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ 
ওগ্তাদদরা কোন না! কোন সময়ে স্থান পেয়েছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
ঠাকুর বাড়ির প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভক্ত ও বিশেষজ্ঞ । 
তৎকালীন ধনী সমাজ সংগীতকে ল্বলমাত্র সৌখিন আমোদের বিষ্য় বলে 
মনে বরতেন না । ভাল সমঝলণার হওয়া গুণীজনের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়। 
ইত্যাদির জন্ত তারা নিজেদের যথাসম্ভব শিক্ষিত করে তুলতেন। বর্তমানের 
মতে। কেবলমাত্র ইংরাজি শিক্ষা ব। ধনবত্তার জোরেই নিজেদের সমঝদার বলে 
জাহির করত লজ্জাবোধ করতেন! এই প্রসঙ্গে প্রবাসী পত্রিকাতে কবির 
লেখা একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বর্ণন৷ পাঁওয়। যাঁয়-_- 

“বাংলাদেশের আধুনিক যুগের যখন সবে আরমকাল খন আমি জন্মেছি, 
দেখেছি তথশকার বিশি্ পরিবারে সংগীতবিগ্যার অধিকার বোদগ্ধের প্রমাণ 
বলে গণ্য হোত। বর্তমান সমাজে ইংরাজি রচনায় বানান বা ধ্যাকরণের 
'ঘলনকে যেমন আমর! অশিক্ষার ণজ্জাকর পরিচয় বলে চমকে উঠি, তেমনি 
হোত, যদ্দি দেখ! ঘেত, সম্মানী পরিবারের কেউ গাঁন শোনবার সময় সমে 
মাথ! নাঁড়ায় ভূল করেছে কিংবা! ওয্তাদকে রাগরাগিণী ফরমাসের বেলা রীতি 
রক্ষা করে নি। তাতে যেন বংশমর্ধাদায় দাগ পড়তো । সৌভাগ্যক্রমে তখনে। 
আমাদের সংগীতরাঁজ্যে বকদ্‌ হারমনিয়ামের মহামারী কলুষিত করেনি হাওয়াকে। 
তথ্থুরার তারে নিজের হাতে ন্রর বেধে, সেটাকে কধে হেলিয়ে, আলাপের 
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ভূমিক। দিয়ে বড়ে! বড়ে৷ গীতরচয়িতার ঞপদ গানে গায়ক নিস্তব্ধ সভ৷ মুখরিত 
করতেন । সেই ছবির সুগভীর দ্ূপ আজে! আমার মনে উজ্জল হয়ে 
আছে'*** । 

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গায়ন পদ্ধতি পদের বাংল! ভাষায় রচনা করার জন্ত 
ঠাকুর পরিবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। এঁদের মধ্যে জ্যোতিরিক্্রনাথ ও 
রবীন্দ্রনাথ আবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এঁদের রচিত ব্রক্ষদংগীতগুলি 
প্রায়ই কোন না কোন পূর্ববত্তা হিন্দি গানের অনুকরণে বা অনুসরণে রচিত। 
এই প্রসক্ষে জ্যোতিরিক্্রনাঁথ তার জীবনস্থতিতে উল্লেখ করেছেন £-- “.*- ইহাদের 
( যদুভট্ট প্রমুখ ) গান ভাঙিয়া তখন আমি ও বড়দাদা অনেক ব্রহ্ষসংগীত 
রচনা করিয়াছিলাম, কি সৌখিন কি পেশাদার, কোন গায়ক্েরে কোন 
গান ভাল লাগলেই অমনি সেটি ট্রকিয় লইযক। ত্রহ্ষসংগীত রচনা করিতে 
বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্ষদংগীতে অনেক বড বড ওন্তাদী ন্ুর ও তাঁণ প্রবেশ 
করিয় (ছে***১। 

তখন নব ব্রাহ্মণমাজে ব্রহ্মদংগীত রচনার প্লাবন এসেছিল। রাগসংগীতের 
ভিত্তিতে রাজা রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম ব্রঙ্গদংগীত রচনা করেন এবং ঠাকুর 
পরিবারের মধ্যে রচনা করেন কবির মেজদাদ1 সত্যেন্দ্রনাথ । 

সংগীতগুরুদের পরিচয় £ কবির সংগীতগুরুর। সকলেই ছিস্নে উচ্চাঙ্ 
সংগীতের সাধক । এঁদের মধ্যে যারা কবির জীবনে বিশেষভাবে সংগীতের 
প্রভাব বিস্তার করেছিশেন, তাদের মধ্যে বিষণ চক্রবর্তাঁ, শ্রীকঠ সিংহ, এক অজানা 
গায়ক (সম্ভবত মৌলাবকৃস ) এবং বিখ্যাত যহনাথ ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য 

বিষ ছিলেন কবির প্রথম সংগীত গুরু। সারেগম ইত্যাদির নীরন 
অভ্যাসে শিশুদের মন যাতে সংগীত বিমুখ না হয় সেইজন্য তিনি গ্রাম্য ছডাতে 
রাগসংগীতের সুর বসিয়ে সহজ তালে শেখাতেন। একজন প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ 
গাঁয়কের পক্ষে এমন কাজ কী করে সম্ভব হয়েছিল তা এক বিস্ময়ের বিষয় । 
জীবনের প্রারভ্েই এমন একজন উদ্দারচেতা৷ সংগীতগুরু পেয়েছিপ্নে বলেই কোন 
প্রকার লংকীর্ণতা কবির মনকে সংকুচিত করে নি। বিধু ছিলেন উচ্চস্তরের 
খেয়াল ও ঞুপ্দ গার়ক। ওন্তারদদের৷ যেমন তান বিস্তারের প্রাধান্য দিয়ে থাকেন 
তিনি তেমন দিতেন না অল্প-সল্প তান-অলংকার প্রয়োগ করলেও কখনো গানকে 
আচ্ছন্ন করে ফেলতেন না। সংগীতে ভাষার যে একটা মূল্য আছে সেট! তাঁর 


২৩৪৪ সংগীত মনীষ। 


গানে পুর্ণমাত্রায় রক্ষা পেত। বসত সংগীতে ভাষার মূল্য সর্বপ্রথম বাঙালীই 
হৃয়ঙ্গম করে। জয়দেব থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই মে কথ! প্রমাণ 
করেছেন। 

শ্রীক& সিংহ সন্ধে কবি লিখেছেন £ “.*.আ্রাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকঞ্ববাবু 
দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। .*তিনি তো গান শেখাতেন না, 
গান দিতেন, কখন যে তুলে নিতুম জানতে পারতুম না । স্ফুতি যখন রাখতে 
পারতেন না, তখন দীড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতারে, 
হাসিতে বড় বড় চোখ জ্বলজ্বল কগত, গান ধরতেন “ময় ছোঁড়া ব্রজকি বাঁশরি” 
সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না.*-১ 

অজান৷ গায়ক সম্বন্ধে কৰি লিখেছেন £--“ভোরবেল। মশারি থেকে টেনে 
বার করে তার গান শুনতেম। নিম্নমের শেখা যার্দের ধাতে নেই, তাদের শখ 
অনিয়মের শেখায় । সকাঁলবেপার স্বরে চলত-_-'বংশি হমারি রে*।” 

যহ্ভট্রের প্রতি কবি গভীর শ্রদ্ধা! ছিল। শর্ট! হিপাঁবে তার প্রতিভায় 
তিনি ছিলেন মুগ্ধ । এ'র সম্বন্ধে কবি শিখেছেন £ “***ছেংলবেপায় আমি একজন 
বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান বার অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্ধাদায় ছিল, 
কাষ্ঠের দেউরিতে ভোজপুরী। দারোয়ানের মতো৷ তাল ঠোকাঠৃকি করত না। 
তার নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই । তিনি বিখ্যাত যদৃভট্ট ।***যখন আমাদের 
জোড়ার্সীকোর বাড়িতে থাকতেন নানাবিধ লোক আসত তার কাছে শিখতে, 
কেউ শিখত মুদক্সের বোশ, কেউ শিখত রাগরাগিণীর আলাপ ।...বাংলাদেশে 
এরকম ওভ্ভাদ জন্মায় নি। তার প্রত্যেক গানে একটি 01181791119 ছিল, 
যাকে আমি বলি ন্বকীয়তা |” 

এ'র সম্বন্ধে অন্তত্র বেছেন £ “***তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে ছিলেন অনেক 
বড়ো! । তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা! করলে খাটে] কর! হয় । তার ছিল প্রতিভা, 
অর্থাৎ সংগীত তার চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তার রচিত গাঁনের মধ্যে 
যে বিশিইতা ছিল তা অন্ত কোন হিন্দৃস্থানী গানে পাওয়া যায় না। **'যছুভট্ট্রের 
মতে। সংগীত ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কিন সন্দেহ ।” 

ঠাকুর বাড়িতে ছেলেমেয়েদের জন্য বিলাতি সংগীত, বেহালা, পিয়ানে! 
প্রস্তৃতি শেখারও ব্যবন্থ৷ ছিল। কবির শেষ শিক্ষক ছিলেন রাধিক! গোঁন্বামী 
ও শ্যামনুন্দর মিশ্র । রাধিক! গোম্বামীর সংগীত প্রশভ্ভিতে কবি লিখেছেন £ 


রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৩৪৫ 


“.নজাধিক। গোম্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপজ্ঞান 
ছিল ত1 নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশিষ্ট একটি রসসঞ্চার করতে পাঁরতেন। 
সেট! ছিল ওস্তাদির চেয়ে বেশী” 


রবীজ্রনাথ ও সংস্কৃতি £ শিক্ষা বা সাধনার সাহায্যে লব্ধ উৎকর্ধতাকে 
সংস্কৃতি বলে। অর্থাৎ আত্মার পূর্ণতাকেই আমর! সংস্কৃতি বলি। কবি স্বয়ং 
ছিলেন সংস্কৃতির একটি পুর্ণ মূর্তি। তীর কার্ধপ্রণালী এবং চিন্তাধার]1 কিছুট' 
আলোচন! করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 


একথ। অনেকেই জানেন যে কৰি ধৈশবে কিছুদিন এক বিদ্যালয়ে যোগদান 
করেছিলেন, কিন্তু সেখানকার নিরানন্দময় পরিবেশের জন্য পরে আর সেখানে 
যান নি। পরিণত বয়সে তাই তিনি পুত্রের শিক্ষার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে ওঠেন। 
শিলাইদহতে থাকাকালীন যখন তিনি এক নবান শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কারের 
চিন্তায় মগ্ব ছিলেন, তখন প্রাচীন ৬পোবন শিক্ষাপদ্ধতিকেই তার শ্রেষ্ঠ মনে হয় । 
এই শিক্ষাপদ্ধীতি কার্যকর করার ব্যাপারে তার মনে হয় যে, এই কাজের 
গণ্ডি কি কেবলমাত্র তাঁর পরিবারের মধ্যেই সীমিত থাকবে ?-_ফল্ম্বরূপ 
হুষ্টি হোপ বিশ্ববিখ্যাত বোপপুরের শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিদ্য শ্রম । 


শান্তিনিকেতন £ প্রায় সত্তর-মাশী বছর আগে যখন ভারতের .?'ন 
বিদ্ায়ঙনে কেহ কল্পনাও করতে পারে নি, তখন বিশ্বভারতী বিদঢাশ্রমে সংগীত, 
নৃত্য নাটকাভিনয় এবং অন্তান্ত ললিতকলাকে প্রতিদিনের শিক্ষার একটি শেষ 
অঙ্গ বণে চিহ্ছিত করা হয়েছিল। বিদ্যায়ঙন স্থাপনকাপে কবি এই প্রসঙ্গে 
তার ভাষণে বলেন £ “. সংগীত এবং ললিতকলাই যে জাতীয় আত্মবিকাশের 
প্রকৃষ্ট উপায় একথার পুন্রুল্লেখ করাই বাহুল্য । যে জাত এ হুটি বিগ্তা থেকে 
বঞ্চিত তারা চিরমৌন থেকে যায়। ...শিক্ষার এইরূপ মংকীর্ণতার মধ্যে 
আমাদের জীবন ক্রমে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে । অতঃপর একে প্রশ্রয় দেওয়! 
কোন মতেই আর উচিত হবে না । আমর! এই যে শিক্ষাবেন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব 
করেছি সেখানে সংগীত এবং ললিতকলাকে সম্মানের আসন দিতে হবে ।"** 
এইন্সপে আমাদের রসবোধ এবং রুচির আদর্শ যথার্থ রূপে গঠিত হয়ে উঠবে। 
তা হলেই আমাদের সংগীত এবং শিল্পকল! সৌন্দর্যে এবং সম্পদে বিকশিত হয়ে 
উঠবে। তখন আমর বিদেশী কলাকে সত্য এবং সংযত ভাবে বিচার করবার 


৩৪৬ সংগীত মনীষ। 


ক্ষমতা লাভ করব এবং তখন তা থেকে ভাব এবং রূপ গ্রহণ করলেও আমর? 
পরস্বাপহরণের অপবাদ্ভাজন .হুব না।৮ 


তার নির্দেশ ঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিন সেদিকে যে তার প্রখর দৃষ্টি ছিল 
সেকথ| মংগীত অধ্যাপককে লেখা একখানা চিঠিতে জান। যায় 


“***আমাদের বিদ্যালয়ে আজকাল গানের চগাট! বোধ হয় কমে এসেছে, সেট। 
ঠিক হবে না, ওটাকে জাগিয়ে রেখো । আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনার নিঃসন্দেহ 
ওটা একটা! প্রধান অঙ্গ । শা্তনিকেতনের বাইরের প্রান্তর যেমন অগোচরে 
ছেলেদের মনকে তৈরী করে তোলে “মনি গানও জীবনকে সুন্দর করে গঁভে 
তোলবার একটা প্রান উপাদান । .*ওরা যে সকশে গাইয়ে হয়ে উঠবে তা 
নয় কিন্ত ওদের আনন্দের একটি শক্তি বেডে যাবে, সোৌণাতে ম্ান্্ষের বম লাভ 
হয় না।* 


সংস্কৃতি মানব মনের আদিম প্রবৃত্তিগুনিকে সংস্কার সাধন করে। সংস্কৃতির 
বিভিন্ন শাখায় কবির ষে সকল বিধিবিধানাদি পাওয়া যায়, সেগুপি বর্তমানে 
সমগ্র পৃথিবীতে অন্ুল্ত তথ শ্রদ্ধ।ন সঙ্গে স্বীরত। সংস্কৃতির ব্যাখায় তিনি 
বলেছেন £-- 


“সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্ববাত্তকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে 
থাকে । তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বধঙ্গীন সার্থকতা লাভ করে। 
তার প্রভাবে নিফাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মাঙষ্ঠানের উৎসাহ 
ক্বাভাবিক হয়ে ওঠে । যথার্থ সংস্কৃতি জডভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম 
মৌজন্তকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাঁজ উদ্ধার 
করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অঙ্শাসন নয় । সংস্কৃতিবান মাছষ নিজের 
ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। দে আড়ম্বরপূর্বক 
প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রপর করতে লঞ্জাবোধ 
করে। যা কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয় । শিল্পে সাহিত্যে 
মানুষের ইতিহাসে ঘা কিছু শ্রেষ্ট তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকল 
প্রকার শ্রে্টতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। মেব্চার করতে পারে, 
মতবিরোধের বাধা তেদ করেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে 
পায়। অন্তের সফলতাকে ঈর্ধা করাকে সে নিজের লাঘব বলেই জানে :*।” 
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এই উক্তিকে শাশ্বতবাণী বল! যায়। সংস্কৃতির এমন অপরূপ বর্ণনা আর 
কোথাও নেই। আর্টের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন £-_ 

“***যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজদের ভাবের উচ্চশিখর । 
সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছাবে এমন আশা কর! যায় না। সেখানে নান! 
রঙের রমের মেঘ জমে ওঠে । সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তাঁর 
বর্ধনের ভ্বার। নিচের মাটি উর্বর হয়ে ওঠে। অসাঁধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ 
এমনি করেই হয়। উপরকে নিচে বেধে রেখে দিলে হয় ন। | যার। হ্গ্টিকর্তা 
তাদের উপর যদ হাটের ফরমাঁস চালানো যায় তাহলেই সর্বনাশ ঘটে। 
ফরমান তাদের অন্তর্ধামীর কাছ থেকে, সেই ফরমাস অনুসারে যদ্দি তার! 
চিপিকালের জিনিষ তৈরী করতে পারে তাহলে আপাঁমই তার উপরে সর্বলোকের 
অধিকার হবে। কিন্তু সকলের অধিকান্স হলেই “য হাতে হাতে সকলে অধিকার 
লাভ করতে পারখে, ভালে৷ জিনিষ এত অস্ত নয়। বসন্তে যে ফুল ফোটে সে 
ফুল তে৷ সকলেরই জগ্ঠে, কিন্তু সকলেই তার সমান মধাদা বোঝে, একথা কেমন 
করে বলব? বসন্তে আমের মুকুলে অনেকেরই মন সায় দিলেন! বলেই কি তাকে 
দোষ দেব? খপা, তুমি কুমড়ো হলে ন। কেন? বণব কি গরিবের দেশে 
বকুল ফোটানো বিড়ম্বনা | সব ফুলেপ্ই বেগুনের ক্ষেত হয়ে ওঠা নৈতিক 
কর্তব্য? বকুল ফুশের দ্রিকে ষে অর(সক দেখে পা, তার জন্ত যুগ যুগান্তর ধরেই 
বকুল ফুল যেন অপেক্ষ করে থাকে, মনের খেদে এবং লোকহিতৈষীদ্দের তাড়নায় 
সে যেন কচুবন হয়ে ওঠবার চেষ্টা না করে। গ্রীসে সবসাধারণের জন্তেই 
'সফোক্রিস এ স্বিলাসে'র নাটক রচিত ও অতিনীত হয়েছিল, কেবল বাশঙ্ট 
কতিপরর জন্ত নয় । সেখানকার সাধারণের ভাগ্য ভালে! যে, তার কোনে 
প্রীসীর় দ্বাগুরায়ের শরণাপন হয় নি। সাধারণকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভাণো। জি।নয 
দিতে থাকলে ক্রমশই তার মন ভালে জিনিষ গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। 
কবিকে আমর! যেন বলি- তোমার য1 সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নিখিচারে 
রচনা করতে পাঞ্জো ; কবি য্দি সফল হয়, তবে সাধারণকে বলব-_ যে জিনিষ 
শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারে1।*** ক্ৃত্রিমতা সকল কবি সক্ল 
আটিষ্টের পক্ষেই দৃষনীয়, কিন্ত ঘ! সকলেই অনায়াসে বোঝে সেটাই অকুত্রিম, 
আর য৷ বুঝতে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম এ ধরণের, 
কথ! অশ্রন্ধেয় *. 1” 
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“সাধারণত প্রাতিভাবান অষ্টার। নিজের হৃষ্টি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকেন এবং 
উচ্চ আশা! পোষণ করেন । রবীন্ত্রনাথও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না । তবে 
তার রচিত সংগীত সম্বন্ধে যে তার দৃ় প্রত্যয় ছিল, সেকথা তার উক্তিতে স্পষ্ট 
বোঝা যায়। তিনি বলেছেন--“- যুগ বদলায়, কাল বদশায়, তার সঙ্গে 
সব কিছুই তো বদলায়, তবে সব চেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, এটা জোর করে 
বলতে পারি । বিশেষ করে বাঙালীর শোকে ছুঃখে, সুখে আনন্দে আমার গাঁন 
না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাঁদের গাইতে হবেই...*। 

পরিবর্তনশীল জগতে আমাদের সংগীত ও সংস্কৃতি প্রগতির পথে এগিয়ে 
চলেছে বলে আমর] বিশ্বাস করি, কিন্তু যখন দেখা যায় যে, কোথাও সংগীত 
কেবলমাত্র সৌখিন আমোদের বিষয় সেখানে সংস্কৃতির কোন বালাই নেই, 
আবার কোথাও সংস্কৃতির দৌহাই দিয়ে যা অন্ুঠিত হয় তাকে অত্যাচার বললেও 
কম বলা হয়। কেহ কেহ ইংরাজি শিক্ষা বা ধনবত্তার জোরেই নিজেদের 
সমঝদার বলে জাহির করে খুশি হন। অনেকেই যে এতে বিরক্ত বা বেদনাবোৌধ 
করেন সেকথ। বলাই বাহুল্য । 


গায়কী ২ রবীন্্রনংগীত বিশেষজ্ঞ মহণে 'গায়কী” শব্দটি খুব শোনা যায়। 
স্নাগনংগীতের পরিভাষায় কিঞ্চিত ভিন্ন মনে হলেও, এর মূলগ৩ অর্থ একই। সংগীভ 
সাহিত্য বা যে কোন বিষয়ে যেমন ঙিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিতি্ন শ্রকাশভঙ্গি দেখ। 
যায়, তাকে প্রত্যেকের নিজন্ব 91০ বলা হয়, গায়কীও তেমনি । ্ঠামানংগীতে 
সাধক রামপ্রসাদ সেন যেমন একটি বিশিষ্ট গায়ন রীতির প্রবর্তন করেছেন, 
রবীন্দ্রস'গীতেও তেমনি একটি বিশিষ্ট গায়ন রীতি প্রচপিত । ওবে রবীন্দ্রমংগীতে 
এই রীতিটি যথেষ্ট ব্যাপক ও বৈচিত্রযপুর্ণ । কাঁবণ স্বর, রাগরূপ, তাল ও লয়ের 
রূপ ও গ্রয়োগের জ্ঞানের সঙ্গে ভা সহযোগে কাব্যের উচ্চারণ ও প্রয়োগতঙ্গির 
জ্ঞানার্জন করা৪ আনশ্তক। তাঁছাড়৷ রবীন্দ্রনাথ শুধু যে রাগসংগীত ও লোক- 
সংগীতের আদর্শেই সংগীত রচনা করেছেন, তা নয়, তিনি দেশ-বিদেশের বহু 
বিচিত্র সংগীত ধারাকেও সাদরে গ্রহণ করেছেন। ন্তুুরাঁং রবীন্দ্রসংগীত 
শিক্ষার্থীর সেই সকল সংগীত ধারার সঙ্গেও কিছু পরিচয় থাকা আবশ্তক। যার 
জন্য ঢাই স্ত্মার্জিত কণ্ঠস্বর ও অন্তান্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভের সাধনা । অবনত প্গী 
বালক-বাগিকা ও বধুগনের নানাবিধ গানে এমন অসংখ্য কণ্ঠস্বর শোন! যায়, ঘা 
স্মা্দিত না হলেও, স্বভাব সুন্দর সুমিষ্ট ও সতেজ কর্ঠম্বর হিসাবে অপূর্ব । কিন্ত 
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পরম্পরাগত শিক্ষানপেক্ষ অভিজাত ব৷ দেশীসংগীতের ক্ষেত্রে এর নিদর্শনকে 
প্রামাণ্য ব্ল। যায় না, কারণ সকল শ্রেণীর জ্ঞানের জন্তই সাধনা অপরিহর্ধ, 
সাধনা-বিহীনতা। কোন শ্রেণীর জ্ঞানেরই আদর্শ হওয়া উচিত নয় । 


রবীন্দ্রসংগীতের মৃূলকথা ব। মূলবস্্ হোল তার কথা ও সুরের অর্নারীশ্বর 
রূপ। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় অভিজাত বা! উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে এই বিষয়েই 
তার পার্থক্য। কারণ সেই সকল গানে সুরের প্রাধান্যই বেশী, কথা সেখানে 
সুরের দাস বা অন্ুঙ্গীমাত্র । রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও সংগীতকে “যমজ ভাই” 
বলে আখ্য৷ দিয়েছেন । তাঁর মতে উভয়ের মধ্যেই ভাঁব প্রকাশের সমান শক্তি 
বি্ধমান। তিনি বলেছেন--“.* কথাও যতখানি ভাব প্রকাঁশ করে, সুরও প্রায় 
ততথানি ভাব প্রকাশ করে ।***এমনকি, সুরের উপরেই কথার ভার নির্ভর করে, 
একই কথা নানা নুরে নান! অর্থ প্রক্কাশ করে । “অত এব ভাৰ প্রকাশের অঙ্গের 
মধ্যে কথা ও ম্থব উভয়কেই পাশাপাশি ধর! যাইতে পারে । সুরের ভাঁষা ও 
কথাপ ভাষ! উভয় ভাষা মিশিয়া! আমাদের লানেব ভাষা নির্মাণ করে ।” 

অন্যত্র তিনি বলেছেন--“**"তাহারা ( ওস্তাদেরা । গানের কথার উপরে 
স্বরকে দাড় করাইনে চান, আমি গানের কথাগুপিকে সবরের উপরে দাঁড় করাইতে 
চাই, তাহার কথা বসাইয়। যাঁন সর বাহির করিখার জন্য, আঁমি সুর বসাইয়। 
যাই কথ! বাহির করিবার জন্য |” 

রবীন্দ্রসংগীত আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ গান। স্বভাবতই এর গায়কীতে 
স্বতস্রতা থাকা স্বাভাবিক । সেই ম্বতত্ত্রতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। কারণ 
“পাপ” শব্দটি বাঁদ দিয়ে যেমন লাল রংটিঝ্ে বোঝানো! কঠিন, তেমনি গায়কীর 
সম্যক ব্যাখ্যাও ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বিষয়টি কানে শুনে উপলব্ধি এবং 
নিয়মিত সাধনার দ্র! প্রকাশ কর। কর্তব্য। আমাদের শাস্ত্রে তাই সংগীতকে 
€গুরুমুখীবিষ্ঠা” বল হয়েছে । 

সংগীত রচন!র বিভিন্ন পদ্ধতি প্রস্তুতি আলোচনার পূর্বে কবির সংগীত 
সষ্টির মুখ্য তাপিকাঁটি দেওয়া! হোল। 


বিভিন্ন পর্যায়ের গান £ কবি ঘ্বয়ংই তাঁর গাঁনগুলিকে বিষয়ান্ক্রমিক 


শৃঙ্খল। রক্ষা করে, বিভিন্ন পথ্যায়ে প্রকাশ করেছিলেন। ধার অপরিবর্তনীয় রূপ 
ও গান সংখ্যা! হোল এইরূপ £-- 


হী ৩ 


সংগীত মনীবা 
গীতবিতান 2 »ম খগ্ু 


পুজ। পর্যায়ের গান-_ ৬১৬ টি 
স্বদেশ ৪৬ টি। 
গীভবিভান 2 ২স্স খণ্ড 
প্রেম পর্যায়ের গান ৩৯৫ টি। 
প্রককতি ৫ ৯ টি। 
গ্রীক্ম টা ১৬ টি। 
বধ ্ ১১৫ টি। 
শরৎ, রি ৩০ টি। 
হেমন্ত ৪ ৫ টি। 
শীত হি ১২ টি। 
বসম্ত 6 ৯৬ টি। 
বিচিত্র টি ১৪০ ?ট। 
আক্ষষ্ঠানিক ২১ ২১ টি। 
গীতবিতান 2 ৩য় খশ্ড 


কালম্বগয়! € গীতিনাঢ্য ) 
বাল্সীকি প্রতিভা (এ) 
মায়ার খেলা (এ 
চিত্রাঙ্গদা (নৃত্যনাট্য ) 


চগ্ালিকা। রঃ 

শ্যামা ১৯ 

ভাঙ্গসিংহের পদ্দাবলী-- ২০ টি। 
নাট্য গীতি-_ ১০০ টি। 
জাতীয় সংগীত-_ ১৬ টি। 
পুজ1! ও প্রার্থনা ৮০ টি। 
আনুষ্ঠানিক সংগীত--_ ১৪ টি। 


প্রেম ও প্রকৃতি - ১০৭ টি। 
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পরিশিষ্ট ১: মায়ার খেলা ( পাঁঠাস্তর সহযোগে ) 
১. ২১ পরিশোধ (শ্যামা) (১) 


রা ৩ 2 ৬৯৬ ৯৬০ ১৩ টি । 
( এই গানগুপি প্রধানতঃ পাঠাস্তর ) 
চা ৪ র্‌ ৪৪৩ ড৪৬ ১ টি 1 


১ € 2 ০৯ রঃ ৮টি। 
গ্রন্থ পরিচয় £ পরিশিষ্ট তথা অন্যান্য নান! বিবরণ এই অংশে বিস্তারিত- 
রূপে আলোচনা! করা হয়েছে। [১] 

গান রচনার বিভিন্ন পদ্ধতি £ জীবনস্থতিতে জানা যাঁয় যে, কবি প্রথম 
জীবনে তার জ্যোতিদাদার পিয়ানোর নুরে কথ! বসিয়ে গান রচনা আরম্ভ করেন। 
গ্রকৃতপক্ষে তার কাব্যপ্রতিভ। বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গান রচনা ও আস্ত হয়। 

সংগীত রচনায় তিনি বাংলার সকল শ্রেণীর, ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের 
এবং বিদেশের নান সংগীত বৈশিষ্ট্যের মিলন সাধন করেছেন। চাঁর থেকে 
আঠারে! মাত্রার ছন্দ ও তাল এবং শান্গীয় রাগ-রাগিণী নিয়েই তার অধিকাংশ 
গান লীলায়িত। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় এবং নানাবিধ পাশ্চাত্য মুর, ছন্দ 
ও ভাবকেও তিনি বাদ দেননি এবং তীর ম্বকিয়তা-গুণে সম্পূর্ণ নিজত্ব করে 
নিয়েছেন। এগ্তলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, দেশী কিন্বা বিদেশী যে 
কোন গানের অনুকরণে বা অনুসরণে রচিত গানগুলির প্রত্যেকটিতেই 011810 
এবং 02181159110 স্পষ্ট । তীর গানগুণি ছোটখাট সংযত ও সীমায়িত তান, 
অলংকার, মীড় প্রস্ৃতি নিয়ে রূপায়িত। অর্থাৎ সীমিত তান-অলংকারাদি 
তিনি প্রয়োগ করেছেন, কিন্ধ ত৷ হিন্ৃস্থানী গানের মতো স্বচ্ছন্দবিহারী নয় । 
হিন্দিভাঙ। গানগুলিতে তিনি সামান্য পরিমাণে সুর বিস্তারেরও পক্ষপাতী 
ছিলেন, বে জটিল তান ব৷ বাট প্রস্ততির মোটেই পক্ষপাতি ছিলেন না!। 
হিন্দুস্থানী গানে পুনরুক্তিকালে যেমন কথা ও নুরের অদল বদল কর! হয়, 
সেই রীতি তিনি অনুমোদন করেননি । সীমার মাঝেই তিনি অসীমকে ফুটিয়ে 
তুলতেঞ&. চেয়েছেন । কারণ অন্তরের আবেদন সৃষ্টি করাই গানের উদ্দেশ্ট, যা 
মানবচিত্তে আনে জাগরণ ; এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি উল্লেখযোগ্য যা তার 


[১ গীতবিতান £ রবীক্্নাথ ঠাকুর। পৌষ ১৩৫২ 


৩৫২ ংগীত মনীষ। 


সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য £ “** যে মানুষ গান বীধবে আর যে মানুষ গান 
গাইবে দুজনেই যদি হৃষ্টিকর্তা হয়, তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম**” | 

বল! বাহুল্য যে, তিনি নানাবিধ অসাধারণ প্রাতিভার সঙ্গে যেমন অসাধারণ 
কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন, তেমনি সংগীত শিল্পী হিসাবেও ছিলেন 
ক্ষমতাবান । 

শ্রদ্ধেয় ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন রবীন্দ্রসংগীতে কতগুলি স্তরের 
বিকাশ পাওয়া যায়, যেমন £_-১। খানদানী ঘরানার বন্দীশের আশ্রয়ে রচিত 
গান, ২। খানদ্ানী কাঠামোতে সু ও ছন্দের কিছুটা নতুনহ্, ৩। লোঁক- 
সংগীতের (বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন প্রস্ততি ) উপকরণ অনুসরণে রচিত গান, 
৪। চতুর্থ স্তরের গানগুলি সুসংগত নিয়মণীন্ন ও উদারতার ভাব সম্পন্ন । 
এছাাও নানাবিধ স্তর ও ছন্দের পরাক্ষা-নিরীক্ষা-মূলক বন্ধ গান আছে 
যেগ্ুলিকে বিবিধ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । 

সাধারণত গান রচনায় তিন রকম পদ্ধতি প্রচলিত, যেমন £--১। অন্ঠের 
কথা সরারোপ কর], ২। অন্তের স্বরে বথা বসানো এবং ৩। কথা ও স্বর 
দুই-ই রচনা! কর|। প্রথম পদ্ধতির গান খুব অল্পই পাওয়] যায়, যেমন 
বিদ্ভাপতির “ভরা বাঁদর মাহ তাঁদর” মন্ত্রে সুর যোজন। প্রভৃতি । তবে অপর 
দুটি পদ্ধতিতে তিনি অজস্র গান রচনা করেছেন। তৃতীয় পদ্ধতির গানগুলি 
আপনিই তার পরিচয় বহন করছে। 

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গান রচনাকালে তিনি মূল গানের কাঁব্য সম্পদের দীনতা, 
অসামগ্রস্যতা বা অন্যন্তি কারণে কোথাও মূল গানের আমূল পরিবর্তন করেছেন 
আবার কোথাও সম্পূর্ণ ভাবটিকে বজায় রেখেছেন। এই স্থির প্লাবনে তিনি 
ধপদ, ধামার, খেয়াল, হূংরী, টগ্লা, কীর্তন, লোকসংগীত এবং দেশী বিদেশী 
যেখানে যতরকম নতৃন ও সুন্দর সুর শুনেছেন, তাকে বাংল! ভাষায় বেঁধে 
রেখেছেন। তবে এই কার্ধে তিনি হিন্দি গানেই সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন। 
কোন গানটি কোন হিন্দি গান থেকে রচিত সে বিষয়ে কিছু তথ্য এখানে, 


লংকলন করা হোল £-- 
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মিশ্র কাফী 











অশ্রভর। বেদন। ত্রিতাল 



















আখিজল মুছাইলে জিন ডু'ঁষে মোরি  |রাযকলী % 
আজি এ আনন্দসন্ধ্যা | বহর বজাও সাশি [পূরবী [তেওযা 
আজি বহিছে বসম্তপবন | আ্কু বহত বসন্ত পবন | বহার ৮ 
আজি মম জীবনে অব"পায়েল বাজেন্তু | আডাণা |ত্রিতাল 
আজি রাজ আসনে প্যারী তোরে প:য়েল | বেহাগ ধামার 
আজি মোর দ্বারে হোহো। মোরে দ্বার | দেশ | পঞ্চমসও 
আনন্দ তুমি স্বামী গুকার মহাদেব ভৈরবী স্ুরাক 
আনন্দ ধারা বহিছে লাগি মোরী ঠমক |যালকোষ !ন্রিতাঁল 
আনন্দ রয়েছে জাগি | আজ্ভু রচো করতার |হ্মীর | তল 
আমারে করে? জীবনদান | ইয়া জগ ঝুটা শংকরা 
আয়লো সজনী সবে মিণে | আঙ্তুমোরন বন | মল্লার কাওয়ালী 
একি স্বন্দর শোতা বাজোরে মন্দর বাক্তু | ইমনভূপালী | ত্রিতাল 
এসে শরতের অমল বাজে ঝনন ঝনন |জৌনপুরী | » 
এসেছে সকলে কত বুঁদ পবন পুরবাই |হমীর ৰ চৌতাল 
ও কেন তালবাসা কৌন পরদেশ পিলু | খেমটা 






ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে 
কামন। করি একান্তে 
কার মিশন চাও বিরহী 
কে বমিলে আজি 

কে রে ওই ডাকিছে 
কোথা যে উধাও 

কোথা হতে বাজে প্রেম 





এনিম' সব অমুয়! পরজ্বহার | ত্রিতাল 
প্রথম কর সিঙ্গার দ্েশকার | চৌতাল 
তঙ্ন খিলন দে পরবর | | তেওরা 
বে পভিয়! তাডে সিন্ধু টি 
তারি ডফ বাজত অশৈহা , ধামার 
বোলরে পপীহা মিশ্রমল্লার ভ্রিতাল 
বাজরহি সথিয়ারে | স্বুরঠ রঃ 
গহন ঘন ছাইল ইন্দ্র হঁকে অসবরী | গৌঁড়মজ্ার | চৌত 
ঘোর রজনী এ | বাজে ঝনমন মোরে |কানাভা | ত্রিতাল 
চিরদিবস নব মাধুরী | নবভুবন নব রাঘব | নটমল্লার [| চৌঁতাল 


জয় তব বিচিত্র আনন্দ | জয় প্রবল বেগবতী | বন্দাবনী সারং তেওরা 
০০০১ 


















| স্বাগ 


তুহি ভগ ভরে [ইমনকল্যাঁগ | চৌতাল 
মোহে কৈসে নিকি | ক্কেদারা ব্রিতাল 
তুয়া চরণকমল পর ।আঁশাবরী না 














তব প্রেম স্ধারসে কারি কারি কমরিয়া | পরজ % 

তাহারে আরতি করে জগজন ধ্যান করত (ব্ডহংসসারং চৌত ল 
তিমিরমর নিবিভ নিশা | প্রবলদল মেঘ ৰ মেঘ ঝাপতাঁল 
তুমি আপনি জাগাও ! জাগো মোহন প্যারে 1 ভৈগব গ্রিতান ! 
তৃমি জাগিছ কে | তুম নয়ন মে 1 গৌঁড (চীতাল 


। 


বাগেশ্র 'মাড়াঠেক! 
ঝি'ঝি চৌতাল 


তোমাহীন কাটে দিবস | তুমবিন কৈসে 
তোমারি মধুর রূপে তোর হি নৈন বান 





দাডাও মন অনস্ত এরি অব আনন্দ |ভীমপলশ্র হ্ঃ 
ছুখরাতে হে নাথ রঙ্গ রাতি মাতিয়া ূ সরফদী। আভড।ঠেকা 
দেবাদিদেব মহাদেব. | দেবনদেব মহাদেব |দেওগিরী |স্বরঞ্ধাীক 
নব আনন্দে জাগো অধর ধর বনবাশরী |টোভী ত্রিতাল 
নয়নে ভাসিল জলে পপীহা। বোলরে শ্যাম একতাল 
নাথ হে প্রেমপথে বালমুরে চুনরিয়া ন্নহাকানাডা |ত্রিতাল 
প্রচণ্ডে গর্জনে আদিল |! প্রচণ্ড গর্জন ভূপাপী |হ্বরফাক 


প্রথম আদি তব শক্তি : প্রথম আদ শিবশক্তি | সোহনী 
প্রভাতে বিমল আনন্দে | নারদ নগর বসায়ে গুর্জরীপোড়ী চোৌঁতাল 





শন্তহাতে ফিরি হে নাথ | রুমঝুম বরথে কাফী ন্নরর্কাক 
সুমধুর শুনি আজি কৌন পপৈন জগাও |শংকরাভরন | আঁড়াঠেকা 
হৃদয় নন্দন বনে উড়ত নন্দন নব ল লিঙাগোগী| ঝাঁপতাঁল 








এইরূপ অন্থকরণ ও অন্থসরণাত্মক রীতিতে অজন্ গান রচনা করলেও 
দরবারী উচ্চা্ত সংগীতকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, 
“অলংকারের চাপে প্রাণের প্রতিমা স্থুর সরন্বতীর মু্তিও ম্লান হয়” । এই প্রসঙ্গে 
সাহিত্যিক শ্রদ্ধেন্ন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য £-- 
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*..*ছ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের পর সংগীতাচার্ব সুরেক্দ্রনাথ মন্ুমদারের 
গৃহে জলসার আয়োজন । নুলেখক স্পপ্ডিত স্ররেন্্নাথ প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি 
ম্যাঁজিষ্রেট । সুগায়ক হিসাবে তখন তার খ্যাতি ভারতবিদিত । সমস্ত 
অভ্যাগতগণ জলসায় নিমন্ত্রিত হয়েছেন । তান-বাঁট সরগম সহকারে রবীন্দ্রনাথের 
গান সাবেকি খেযাশি চালে গাঁওয়' চলে না-_-এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। 
সেই মতের অন্রান্ততার ।বষষে পরীক্ষা হবে সেদিনের বৈঠকে । উৎ্নুক শ্রোতার 
আদর পরিপূর্ণ । প্রান্ম এক ঘণ্টাকান ধরে নুরেন্দ্রনাথ দস্তরমাকিক খেয়ালি 
চানে ছুটি ববীন্দ্রসংগীত গাইনেন । "আমার পরান যাহ! চাক্স' এবং 'মাঝে মাঝে 
তব দেখ! পাই” । সমগ্র জনত। আত্মহার] হয়ে সে ছুটি গানেপ অপূর্ব 
সুপবিষ্াস শুনলেন । 

গান শেষ ২লে রখীন্দ্রনাথের পতি দষ্পাত করে সুরেন্দ্রনাগ জিজ্ঞাসা 
করলেন 2 ৬হ্ধন ''গ" বশুন? আনন্দোজ্জল মুখে রবীন্দ্রনাথ বললেন 
চমৎকার" । হাসিমুখে শ্ররেন্্রনাথ বললেন “হবে? ? রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন £ 
প্রত্যেক গানের মজালসে 'মাপনি যদি খেয়ালি চাপে আমার গান করেন, আমি 
খুশি হব সক্ষেন বা4ু। কিন্ত শ্রাধের তানের সাঙ্গ গানের কল্পনার মিলন বজায় 
রেখে মাধুখ্রে অবতারণ' ক্বতে পাঁরে-_াপনার মতে! এমন নুর রসিক কজন 
আছে বলুন? ম্ররের অস্নবদের ভাতে পডে তানের চাপে আমার গান প্রাণ 
হারাবে খই আমার হ্থাশ্চন্তা ৮ । 

একথা আমরণ "্নেকে বুঝলেও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি ন! যে, রাগ-রাগিণীই 
সংগীতের প্রাণ হলে ও- কেবলমাত্র স্বর সমাবেশ নিয়েই র|গ-রাঁগিণী সার্থক নয়, 
তার পিছনে থাকা চাই একটা নির্দি্ট ভাব বা উদ্বেশ্ত । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
উক্তি স্পষ্ট £--“" - প্াগ-রাগিণীর উদ্দেশ্য কি ছিল? ভাব প্রকাশ ব্যতীত আর ত 
কিছু নয়' আমরা যখন কথা কহি তখনই সুরের উচ্চ-নীচতা ও কণ্ম্বরের 
বিচিত্র তরঙ্গনীলা থাকে । কিন্তু তাহাতে ভাব প্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ 
থাকিয়। যায়। 'স্তরাং সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র'"* |” 
অর্থাৎ মনোভাব প্রকাশ এবং রসোৎপাঁদনই সংগীতের মূখ্য উদ্দেশ্ত হওয়া 
উচিত, তাই তিনি আবার বলেছেন £-_ ্‌ 

'-*সংগীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে, ভাব প্রকাশের স্থান। যতখানি 
ভাবপ্রকাশে সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত, যাহা কিছু কৌশল 


৩৫৩৬ 


সংগীত মনীষা 


প্রকাশ করে তাহা সংগীত নহে, তাহার অন্ত নাম'**” | 
সংগীতে যে এই মনোভাবের ম্পষ্ট প্রতিফলন আছে সেকথ। বলাই বাহুল্য । 
রবীন্দ্রনাথ রচিত ঞ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টগ্লা প্রস্তুতি অঙ্গের কয়েকটি করে 


গান অতঃপর উল্লেখ কর। হোল £-- 


গ্রুপদ অঙ্গের গান £ 
আজি হেরি সংসার অম্বৃতময় 
এখনে আধার রয়েছে হে নাথ 
কেমনে ফিরিয়া যাও 
ডুৰি অমৃত পাথারে 
আনন্দ তুমি স্বামী 
প্রথম আদি তব শক্তি 
প্রচণ্ড গর্জনে আসিল 
দাড়াও মন অনস্ত ব্রন্মাণ্ড 
দেবাদিদেব মহাদেব 
শ্রত্ব আসনে বিরাজো 
সব আনন্দ করো 
মহাঁর।জ একি সাজে 
হৃদয় নন্দন বনে 
দাড়াও আমার আখির আগে 
বিপুল তরঙ্গ রে 

ধামার অজের গান £ 
আজি রাজ আসনে তোমারে 
গরব মম হরেছ প্রভু 
হাদি মন্দির দ্বারে বাজে 
মম অঙ্গনে স্বামী 
কে রে ওই ভাঁকিছে 


থেয়াল অজের গান £ 
ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে 


বিলাবল 
আশাবরী 
ভৈরবী 
ললিত 
তৈরবী 
সোহনী 
ভূপালী 
ভীমপল্পশ্রী 
দেবগিরি 
ভৈরব 
দেবগিরি 
বেহাগ 
ললিতাগৌরী 
বেহাগ 
ভীমপলঙ্ 


বেহাগ 


দেশ 
কেদার। 


বেহাগ 
অলৈহাবিলাবল 


পরজবহার 


যাবতীয় রবীন্দ্র- 


আডাচো তাল 
ঝাঁপতাল 
তেওর। 
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কার বাশি নিশিভোরে ০ গান্ধারী ত্রিতাল 
কোথ। হত্তে বাজে --* ম্ুত্রট টি 
তারে তারো হরি. দীনজনে ...  কাফী 
মন্দিরে মম কে “১ আড়াণ। একতাঁল 
মোরে বারে বারে *** নটমললার 
শীতল তব পদছায়। ...... ইমনকল্যাণ 

টগ্পা অঙ্গের গান $ 
এ পরবাসে রবে কে ** সিন্ধু মধ্যমান 
কে বসিলে আজি ০ সিন্ধু % 
পিপাস। হায় নাহি ভৈরবী ব্রিতাল 


ঠুংরী অজের গান £ রবীন্সংসীতে ঠংরী গানের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভেদ 
অনাবশ্ঠক মনে হয়, কারণ ঠুংরীগানের অনুসরণে কিছু গান রচনা করলেও, 
তেমন চুল ও শৃঙ্গার রসাত্মক গান তিনি রচনা করেন নি। তবু ঠুরীর 
মেজাজে রচিত কয়েকটি গানের উল্লেখ এখানে কর হোল £__ 


কি স্তর বাজে আমার প্রাণে ০ পিলুবরবা ব্রিতাল 
তুমি কিছু দিয়ে যাও --* মিঅ ্ 

আমার একটি কথা »**. ভৈরবী দাদরা 
এর] পরকে আপন করে - পিলুবরবা খেমটা 


বাংলার লোকসংগীত ও কীর্তন গানের প্রভাব 3 রবীন্দ্রনাথের 
অধিকাংশ গানেই যে বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী, সেকথ! আজ 
অনেকেই জানেন । যাবতীয় লোকসংগীতের মধ্যে আবার কীর্তন ও বাউলের 


প্রভাবই সর্বাধিক । কৰি যে কীর্তন গান অত্যন্ত ভালবাসতেন; সেকথা তাঁর 
উক্তিতে স্পষ্ট বোঝা যায় £-- “...কীর্ভন গান আমি অনেককাল থেকেই ভাল- 


বাদি । ওর মধ্যে ভাব প্রকাশের যে নিবিড ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, সে আর 
কোন সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে 
ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফুলে ফলে পল্লবে 
সংগীতের আকাশে স্বকিয় মহিম। অধিকার করেছে। কীর্তন সংগীতে বাঙালির 
এই অনন্তন্তর প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি । .*.কখনে৷ কখনো কীর্তন 
ভৈরে! প্রস্তৃতি ভোরের ন্থরেরও আভাস লাগে, কিন্ত তার মেজাজ গেছে বদলে । 
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রাঁগ-রাঁগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝৌোঁক। 
আমি কল্পন! করতে পারিনে, হিন্দস্থানী গাইয়ে কীর্তন গাইছে । এখানে বাঙালির 
ক ও ভাবাদ্রতার দরকার বরে। কিন্তু তৎসত্বেও কি বলা ঘাঁয় না যে, এতে 
সুর সমবায়ের পদ্ধতি তিন্দৃস্থানী পদ্ধতির সীম" লড্ঘন করে না? অর্থাৎ যুরোপীয়* 
সংগীতের সুর পর্যায় যেরকম একান্ত বিদেশী, কীর্তন তে' তা নয়। ওর রাগ- 
রাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্থানী সংগীতের সংখ্য। বুদ্ধি করলে উপন্দরব 
কর] হয় না, কিন্তু ওব প্রাণ, ওর গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র" ” | | 
শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমারের সঙ্গে আংসাচনাকাদে কবি কীর্ডন সম্পর্কে আরো 
বলেছেন £ “-*-বাঙলায় রাধাক্ষ্চের পীলাগান হিন্দুস্থানী গানের প্রবল অভিযানকে 
ঠেকিয়ে দিলে । এই "ীলারসের আশ্রয় এবটি উপাখ্যান । সেই উপাখ্যানের 
ধারাটিকে নিয়ে কীতন গান হয়ে উঠ” পালাগান" | 
“***কীত্তন হচ্ছে রত্বমাল। বূপসীর গলায় । যে জন রসিক, প্রত্যেক রত্বটিকে 
প্রিয়কণ্ে স্বতন্ত্র করে সে দেখতে পায় ন৷ দেখতে চায় না। রত্বগুলিকে আত্মসাৎ 
করে যে সমগ্র রূপটি নানাভাবে হিপ্পোলি'ত সেইটি তার ধেখ্বার বিষয়-" ৮» | 
“--*বাঙলাদেশে কীর্তন গানে উৎপত্তির আদতে আছে একটি অত্যন্ত 
সত্যমূলক গভীর এবং দৃরব্য'পী হদয়াবেগ । এই সত্যবার উদ্দীম বেদন! 
হিন্ুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না। সে বন্ধন 
হোক না সোনার, বাদশাহি হাটে তার দাম যত উচুই হোক। অথচ হিন্দৃস্বানী 
রাগ-রাগিণীর উপাদান সে বর্জন করে! ন। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন 
সংগীতলোক হ্হি করেছে। স্থৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগে এমনিই প্রলয়রূপে 
সত্য হওয়া চাই"*-৮ | 
কবিগুরুর কাছে কীর্তন গান পেলো অসীম মর্যাদা । প্রথম দিকে তিনি 
আখরধুক্ত কীর্তন গান রচনা! করেছেন। কীর্তনগানে তাঁর প্রাণের আবেগ ও 
সুরের করুণ আবেদন কেমন ছিল, ধারা তার নিজকঠে গান শুনেছেন তারাই 
জানেন। তিনি তার কোকিল বিনিন্দিত কণ্ঠে “ওহে জীবন বল্লভ' গানখানি 
গাইবার সময়ে এইরূপে আখর যৌজনা করেছেন__ 
ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধন হুর্লভ, 
আমি মর্মের কথা, অন্তর-ব্যথ! কিছু নাহি কব 
শুধু জীবন মন চরণে দিস্ক, বুঝিয়া লহ সব। 


রবীন্দ্রসংগীত গ্রসক্ ৩৫৯ 
আখর (ক) দিমু চরণ তলে-_ 
(খ) কথা যা! ছিল, দিন চরণ তলে-_ 
(গ) প্রাণের বোঝা বুঝে লও, দ্িন্থ চরণ তলে। 


এইরূপ আখরযুক্ত কয়েকটি গান হোল £- 
ক) আমি জেনেশুনে তবু তুলে আছি 
থ) কে জানিত তুমি ভাঁকবে আমায় 
গ) তুমি কাছে নাই বলে 
ঘ) মাঝে মাঝে তব দেখা পাই 


কীর্তন সুরের প্রভাব তার বহু গানে পাওয়া যায় । পরবতাঁকালে তিনি 
আখরহীন গানই বেশী রচন! করেছেন, কিন্তু এই আখরের ভাবটিকে তিনি নানা 
ভাবে প্রক্নোগ করেছেন । যেমন, “জয় হে, জয় হে জয় হে,” “এসে! হে, এসো হে, 
এসো হে,» “ন!1 না না” ইত্যাদি । 


তার আখরহীন গানগুপ্তে চারটি অংশ এবং তর্দমূযায়ী সুরের ভাগ দ্বেখা 
ষায়। এগুলি কীর্তন ভাবাপন্ন হলেও সম্পূর্ণ নতুন রূপে বূপায়িত £_ 


ক) আজি প্রণমি তোমারে 

খ) আমার না বল! বাণীর 

গ) আমি ষখন ছিলেন অন্ধ 

ঘ) এই তে। তোমার প্রেম ওগো 

ঙ) আমার মন মানে ন! 

চ) তোমর। যা বলে! তাই বলো 

ছ) না চাহিলে যারে পাওয়। যায় 

জ) আমার নাই বা হোল পারে যাওয়া 
ঝ) আমার মন যখন জাগলি না রে 
এ) তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া 
ট) ভে্চে মোর ঘরের চাবি 

ঠ) ছি ছি চোখের জলে 


রবীন্দ্রনাথ খুব'অল্প সংখ্যক গানে ভাটিয়ালি সারি প্রভৃতি গানের নুর প্রন্বোগ 
করেছেন। ্ুষ্টান্ত ব্বূপ কয়েকটি উল্লেখ কর! হোল £-_ 


৩৬০ ংগীত মনীষা 


ভাটিয়ালি £ ক) গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ 
সারি গান ঠ ক) এবার তোর মরা গাঙে 
খ) তোমার খোল! হাওয়। 


বাউল গানের প্রভাব £ পুজা, প্রেম, প্রকৃতি, আনুষ্ঠানিক এবং বিশেষ 
করে স্বদেশ পর্যায়ের গানে বাউল সুরের প্রভাব অত্যন্ত বেশী পাওয়। যায় । 
রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহতে থাকাকালীন, পদ্মানদী ও গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে তার 
নিবিড় পরিচয় ও হ্ৃগ্ভতা ঘটে । সেইখানে তার সঙ্গে বিখ্যাত বাউল লালন 
ফকিরের সখ্যতা ছয় । যাঁর সুফল তার নান! কাব্য সাহিত্য ও সংগীতে 
প্রতিফলিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্য £ “...আমার লেখা 
বার। পড়েছেন তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি 
অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি । শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে 
আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক 
গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্ত রাগ- 
রাগিণীর সঙ্গে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার 
মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে । এমন বাউল গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, 
ভাবের গতীরতায়, সুরের দরদ্দে যাঁর তুপনা মেলেনা । তাতে যেমন জ্ঞানের 
তত্ব, তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভাক্ত রস মিশেছে । লোকসাহিত্যে এমন 
অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়। যায় বলে বিশ্বাস করিনে***” | 

লালন ফকিরের গাওয়া! “আমি কোথায় পাব তারে”, “হরিনাম দেয়ে জগৎ 
মাতালে” প্রস্ততি গানের অনুকরণ ও অন্রসরণে তিনি বহু গান রচনা করেছেন, 
যার কয়েকটি এখানে দেওয়া! হোল :-- 


(ক) আমার সোনার বাংল।- মূলঃ আমি কোথায় পাব তারে 

(খ) যদ্দি তোর ডাক শুনে কেউ- মুলঃ হরিনাম দিয়ে জগত মাতায় 

(গ) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক- মূলঃ মন-মাঝি সামলে সামলে 

রামপ্রসাদী সুরের প্রভাব £ সাধক রামপ্রসাদ সেন যে বিশেষ ঢঙে 
নুর সৃষ্টি করে অজজ্ম গান রচনা করেছেন, সেই গায়ন ক্লীতিতে আকুষ্ট হয়ে 
রবীন্রনাথ সেই সুরেও কিছু গাঁন রচনা করেছেন, যেমন £__ 

ক) আমরা মিলেছি আজ 


রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৩৬১ 


খ) আমিই শুধু রই বাকি 

গ) এবার তোরা মা বলিয়া! ডাক 

ঘ) শ্তাম৷ এবার ছেড়ে চলেছি ম৷ 

বিভিন্ন প্রাদেশিক সুরের প্রভাব : ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের 
আঞ্চলিক সুরের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ যে সকল গান রচনা করেছেন তার কয়েকটি 
এখানে উল্লেখ কর] হোল £-_ 

বন্ে থাকাকালীন কারওয়ার বন্দরের কানাড়ি ভাষার গান ভেঙে কয়েকটি 
গান রচনা করেন । যেমন £-- 

ক) সখি বা বা-_বড়ে! আশ! করে এসেছি 

খ) পুর্ণ চন্দ্রাসনে- আজি শুভদ্দিনে 

গ) চারিবর্ধা পর্স্ত--সকাতরে ওই কীদিছে 

গুজবাটি ভাষার গান ভেঙে রচনা করেছেন £-- 

ক) একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি 

খ) নমি নমি ভারতী 

গ) যাঁও রে অনন্ত ধাঁমে 

পাঞ্জাবী শিখভজন ভেঙে রচনা করেছেন -- 

ক) বাদৈ বাঁদৈ রম্যবীণা-_বাজে বাজে রম্য বীণ। 

থ) গগনমে থাল বণি--গগনের থালে রবি 

শাস্তিনিকেতনের দক্ষিণ ভারতীয় ছাত্রী, নুগায়িকা সাবিত্রী দেবীর গাওয়' 
কয়েকটি কর্ণাটক গান শুনে সেই সুরের অনুসরণে কয়েকখানি গান রচনা 
করেন-- 

ক) নীলাগ্রন ছায়! 

খ) বাজে করুণ সুরে 

গ) বাসন্তী হে ভুবন মোহিনী 

ঘ) বেদন। কি ভাষায় রে 


সিংহলের ক্যাণ্ডিনাচের তাল ও বৌলের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে রচনা 
করেছেন-_ 
ক) যে আমারে এনেছে এই 


৩৬২ মংগীত মনীষ। 


বিদ্বেশী সুরের প্রভাব ঃ প্রথম জীবনে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যখন 
বিলাতে ছিলেন, তখন অন্তান্ত বিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে যথেষ্ট 
জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর প্রথম দিককার সংগীত রচনায় তাই বিলাতী সুরের 
যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয় । বিশেষ করে “বাল্সীকি প্রতিভ1” “কালমৃগয় প্রস্তুতি 
গাতিনাট্যে । মূল গান সহ এখানে তার কয়েকটির পরিচয় দেওয়া হোল-_ 
ক) ৪1005 7:০০""কালী কালী বলে রে আজ 
খ) ১6 080105 800 01865 - ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে 
গ) [২০০10 4৯09811-,-০, সকলি ফুরালো স্বপন প্রায় 
ঘ) 09০ ৮0215 21015 ৮/8165 0066 . ১) মানা না মানিলি 
11) মব্রি ও কাহার বাছ। 
111) ওহে দয়াময়ঃ নিখিল-আশ্রয় 
5৮) আহা আজি এ বসন্তে 
উ) 1186 73110151) 016517801675.. ...ও ভাই দেখে যা 


5) 15 1027 01 9 -....১ ০০০০০, ও দেখবি রে ভাই 
ছ) 4১010 1,816 9180... --১০-০১০০, পুরানো সেই দিনের কথা 
জ) 77117). 0 106 010) --.-.-**,০০০* কতবার ভেবেছিন্ু১ 


190০ [.56 একটি ইংরাজি গান, এতে একজন নাবিক তার প্রিয়তম! 
পত্বীর গুণগান করেছেন । বিখ্যাত 11501755 1১700£5 রচিত 030 101৩ 
81015 01585 গানখানি আইরিশ এবং ০ 02710 910 01865 গানখানি স্কচ 
দেশীয় । 

হুদ্দুভাবে বিচার করলে আরে! বহু গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব লক্ষিত হয় । 
তবে রবীন্দ্রনাথ অন্তান্ত ক্ষেত্রের মতো পাশ্চাত্য সুরে গা-ত1!দিয়ে দেননি । তার 
স্বকিষতার গুণে এগুলিকে একেবারে আপন করে নিয়েছেন। বলা বাহ্ছল্য, 
তীর যাবতীয় সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই হোল স্বদেশী ভিত্তির উপরে মৌলিকত। স্থাপন 
কর'। বিলা'ঁতি কোরাঁস গানের কলির শেষে যেমন ধুয়া ধরার রীতি আছে তাকেও 
তিণি নানাগানে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। তবে পাশ্চাত্য হার্মনি'কে তিনি 
তীর আত্মীয়দের ব্যবহার করায় উৎসাহ দিলেও নিজে কোথাও প্রয়োগ 
করেন নি। 

১। শ্রীতী ইন্দির! দেবীচৌধুরাণী £ রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী দংগম। ১৫ পৌষ, ১৩৬১। 


রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৩৬৩ 


দেশাআঅবোধক বা ত্বদ্বেশী গানঃ শ্বদেশী বা দেশাত্মবোধক গানের 
প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের অন্তরে দেশাত্মবোধ, নিভিকতা, আত্মনির্ভরতা, 
পৌরুষের তেজ ইত্যার্দি উদবুদ্ধ করা । কারণ আত্মশক্তির উপরে অবিশ্বাস 
করে নিজেকে অসহায় ভাবাই সবচেয়ে বডো পর্াধীনত। । তাই এই গানগুলি 
উদ্দীপক এবং উল্লাসের ভাবাপর হয় । 

স্বদেশী গান রচনা করার প্রচেষ্ট] সনপ্রথম ১৮৬৭ খুঠান্দে হয়। সেই 
সময় দেশবাসীর মনে আপন শক্তি ও সংস্কৃতির প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার 
ভা তৎকালীন অনেক মনীষীকে "চিন্তিত করে তোলে, এবং ফলম্বরূপ হিন্দ্ব- 
মেণার উৎ্পভি হয়। হিন্দুমেলার আন্দোলনের যুগে লত্যে্্নাথ ঠাকুর 
রচিত “জয় ভারতের জয়* গানখানিই সম্ভবত সর্বপ্রথম জোরালো বা খ্বদেশী 
গান। বিখ্যাত গায়ক বিষণ চক্রবতা খমাজ রাগে গানখানতে সুরারোপ 
করেন। তেজ বা উত্তেজনার ভাব ফোটানোর “জণ্প বাটাঁকাট। পদ্ধতিতে 
সপারোপ ক্স হ | এই হিন্দুমেলার উদ্যোগে 'জ্যতিরিন্্রনাথের সম্পাদনায় 
'জাতীয় সংগীত” নামে একখানি পুস্ত+ প্রকাঁশিত হয়, যাতে +বির দাদাদের 
এব” আরো অনেকের রচিত দেশাত্মবোধক গান প্রকাশিত হয়। হিন্দুমেলার 
প্রভাব এবং সজীবনী সভার আবহাওয়ায় অল্পবয়গেই রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি 
গান ও কবিতা রচনা করেন। তখন থেকেই তার রচনায় পৌরুষের তেজ, 
আত্মনির্ভরতা, জীবনপণের দৃঢ়তা প্রভৃতি প্রবাশ পাঁয়। সেই সময়ে, তৎ- 
কালীন বিখ্যাত একই স্যত্রে বাধা আছি” গানখানির রচনা, কবির জীবনের 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন1 | 

১৯০৬ থৃষ্টাকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধক গান 
রচনার প্লাবন আসে । হ্বদেশীগান রচনার সেটি একটি প্রধান অধ্যায় । সেই 
সময়ে কবি বহু গান বচন করেছেন। তার রচিত গানগুলিতে স্বাদেশীকতার 
শ্রেষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। দেশ বন্দনার অজন্রতা, তার মতো! আর কারে 
পক্ষে প্রদর্শন কপ সম্ভব হয় নি। এই গানগুলির আর একটি বৈশিষ্ট হোল, 
এগুলি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে রচিত হলেও, সর্বকালের জন-জাগ- 
রনের গান হিসাবে গ্রহণযোগ্য । 

শ্রেণীভাগ £ রবীন্দ্রনাথ রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলিকে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের পূর্বে, পরে এবং আন্দোলনের সময্বে এই তিন শ্রেণীভাগ 


৩৬৪ 


সংগীত মনীষা 


কর। যায়। প্রথম শ্রেণীর গানগুলি প্রায়ই রাগ সংগীতের ভিত্তিতে রচিত, 


যেমন --- 
ক) 
থ) 
গ) 
ঘ) 
৬) 
৮) 


ভারত রে তোর কলংকিত 
একই স্যত্রে বীধ৷ আছি 

অগ্রি বিষার্দিনী বীণা 
তোমারি তরে মা ঈঁপিন্ধু 
একি অন্ধকার এ ভারতভূমি 
তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ 


দ্বিতীয় শ্রেণীর গানগুলি প্রায় সবই কীর্তন ও বাউল সুরের প্রভাবে 


প্রভাবিত 
ক) 
খ) 
গ) 
ঘ) 
ঙ) 
চ) 


যেমন 2 


আমার সোনার বাংল! 

এবার তোর মর গাঙে 
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে 
বাংলার মাটি বাংলার .জল 

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক 
যদি তোর'ডাক শুনে কেউ 


তৃতীয় শ্রেণীর গানগুলির কথা ও স্বরে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয, যেমন--- 


ক) 
খ) 
গ) 
ঘ) 
উ) 
চ) 


জনগনমন অধিনায়ক:জয় হে 
ধেশ দেশ নন্দিত করি 

তে মোর চিত্ত পুন্ত তীর্থ 
আমাদের যত হোল সুরু 
সংকোচের বিহ্বলতা 

আমরা সবাই রাজা 


রবীন্দ্রনাথ রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলির ৪৬টি “গীতবিতান' ১ম খণ্ডে 
এবং অবশিষ্ট গানগুলি ৩য় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে । 

অনেকের ধারণা, শ্বদেনী গান মাত্রেই 1409101) 5928 এর মতো। জোরালে। 
ভাবাপন্ন হওয়া! উচিত। অবশ্য রবীন্দ্র রচনায়, তেমন গানের অভাব নেই, 
কিন্ত এইরূপ মনোভাব নিয়ে তার গান বিচার করা অনুচিত। কারণ দেশাত্ম- 
বোধক গানের প্রধান উপকরণগুলি তার গানে যথেষ্ট পরিমাণে বিগ্যমান । 


রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৩৬৫ 


সর্বোপরি, এই গানগুলির কথা, সুর ও ছন্দ এমন সহজ সরল হওয়া! উচিত 
যে, অধিকাংশ জনসাধারণের কাছে ত৷ গ্রহণীয় হয় । সেদিক থেকে যে কবির 
গানগুলি সম্পূর্ণ সার্থক, তা আজ সবজন সমধিত । 


জোরালো গানঃ অনেকের মতো স্বয়ং রখীন্দ্রনাথও নাকি মনে 
করতেন যে, গান জোরালো৷ ভাবটি আমা বিলাতি স্বর থেকে পেয়েছি । 
যদিও পরবর্তীকালে তিনি মত-বদল করেছিলেন । কারণ ভারতীয় সংগীতে 
এমন সম্পদ আছে যা চিরকালের সংগীত (প্রেমীদের তৃপ্ত করতে পারে। 
আমাদের ধ্ুপদ গানে যে “ার-বাণী” অর্থাৎ চার প্রকার গীত রীতির প্রচলন 
ছিন, তার খন্তার ও নওহারবাণীর গায়ন পদ্ধতি পষালোচন! করলেই বোঝা! 
যায় যে, মেখানে বীর রসাত্বক সংগীতের 'অভাঁব নেই। রবীন্দ্রনাথ রচিত 
দেশাত্মবোধক বা জোরালে। গানগুলি বিশ্লেষণ ক্লে আঁচীন সেই বৈশিষ্ট্যগুলি 
লক্ষিত হয়, যা শ্ষ্টা হিসাবে তীর অসাধারণত্ব প্রমাণ করে। তবে একথ। 
হযতো ব! মিথ্যা নয যে, গানের মাধ্যমে উল্লাম ব' উদ্দীপন! প্রকাশ বা সৃষ্টি 
করবার ভাবটি আমরণ বিলাতী গান শুনেই জেনেছি । 


যদিও ঞধ্রুপদ গায়কের। স্বীকার করেন যে, গানের মর্ধাদা কথ! ও সুরের 

মিপিত রূপের প্রাপ্য, কিন্ত হিন্দি জোরালে। গানে কথার মর্যাদা তো দেওয়। 
হয়ই না, এমনকি স্বর-সংগতিরত্ত যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য জোরালে। 
গানেও ভাষার মর্যাদার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়] হয় না । তবে রবীন্দ্রনাথ 
তার গানে কথার মর্ধর্দাকে কখনোই খব করেন নি। প্রাচীন সংগীতে তেজ 
ও বলিষ্ঠত। বক্ষার্থে সর্বদা বিষম মাত্রার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ত্রিতাল, 
দার! প্রস্ততি তালে কোন জোরালে। গান পাওয়া যায় না। কবি এই 
বিষয়েও তীর স্থাষ্ট শক্তির অসাধারণত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি অনেক 
জোরালে। গান দারা, কাহারব।, ত্রিতাল প্রভৃতি ছন্দে রচনা করেছেন। 
যদিও এই সকল গানের নান বৈচিত্র্য অল্পকথায় প্রকাশ করা অসম্ভব, তবু 
কয়েকটি জোরালো গানের উল্লেখ রাগ ও তালসহ কর! হোল ৫ 

ক) ওই মহামানব আসে--ভৈরব-_কাহারবা 

খ) ওই বুঝি কালবৈশাখী-_ভূপালী-- » 

গ) আমরা নূতন যৌবনেরি দূত__খমাজ-_দাদরা 


৩৬৬ সংগীত মনীবা 


ঘ) আয়রে তবে মাতরে সবে--বহার--কাহারবা 
৬) থরবায়ু বয় বেগে--কল্যাণ ৮ 


হাসির গান ঃ বাংলার লোকসংগীতে হাঁসির গানের প্রচলন প্রাচীন- 
কাল থেকেই আছে। তবে সেই সকল গান অধিকাংশই ছিল কুরুচিপূর্ণ । 
প্রাচীন তর্জাগান, কবিগান প্রভাতিকে হা'সর গান বল। যায় । যাতে রসিকত।, 
গাল-মন্দ প্রভৃতির আধিক্য ছিল, কিন্তু তা সত্যেও সেই গানের জন্ত শ্রোতার 
খুব উৎসাহী ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে 
আর একপ্রকার হাঁপির গানের উদ্ভব হয় । দেই সকল গানে নানা নামাজিক 
কুপ্রথ বা কুসংস্কার, নতুন শিক্ষ। দীক্ষা প্রস্ৃৃতিপ্ প্রতি কটাক্ষ ও বিদ্রুপ প্রকাশ 
পেত। রূপচাদ, ধীরাজ, প্যারী মোহন প্রভাত সেই গাঁপের ন্ত বিখ্যাত 
ছিলেন। পরবর্তাকালে স্্কুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রপাপ রায় এমুখ হাসির গান 
রচনায় যথেইট খ্যাতিলাভ করেছেন। দ্বিজেন্্লান রায় হাসির গান রচনায় 
বিলাতি নুর গ্রহণের পক্ষপাতি ছিশেন। 


রবীন্দ্রনাথ হাসির গান রচন।য়ও অতীতের সকলকে ছাডিয়ে তার অসাধারণ 
ও অভুতপৃধ স্বজনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছোটবেলায় রচিত “বান্মীকি 
প্রতিভা'র দম্যদের হামির “হ”ঃ হাঁঃ হাঃ হাঃ, কান্নার “উঃ উঠ” প্রস্ততি গানের 
স্বর এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । পরবততাঁকালে তার রচিত হাঁসির গানশুলি 
আরে! উচ্চস্তরের হয়। শ্রদ্ধেয় শান্তিদ্বেব ঘোষ মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 
“**সমালোচকের ভাষায় বল চলে এ মার্জিত রুচিসম্পন্ন, এর উপভোগ 
বৃদ্ধিগম্য ও শিক্ষা-দীক্ষা সাপেক্ষ। মে কৌত্ুকে মৃখ হাসে না মন হাসে। 
শব্দ বিস্তাসের কৌশলে ভাবের অসংগতি অবলঘ্ধনে শাণিত হয়েছে অথচ পৃত- 
রঙ্গে ও ব্যঞজনার ঘ্বার। হাস্য রসের সৃষ্টি করেছেন ।১১** 


রবীন্দ্রনাথ রচিত কযেকটি হাসির গানের উল্লেখ এখানে দৃটীন্তম্ববূপ 
কর1 হোল £-_ 
ক) আমর] লক্ষীছাড়ার দল 
থ) আমাদের পাকবে না চুল 
গ) আমর না গান গাওয়ার দল 
ঘ) কাটাবন বিহারিণী সুরকান! দেবী 
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ঙ) পায়ে পডি শোন ভাই গাইয়ে 
চ) ভালে। মা্ুষ নইরে মোর! 
অধিকাংশ হাঁসির গানেই কবি লোকসংগীতের সুর ব্যবহার করেছেন। 
এবিষয়ে তিনি বিলাতি সুরের পক্ষপাতি ছিল্নে না। 


ভানুসিংহের পদাবলী : ভাষার যাছুকর রবীন্দ্রনাথ তার বহু বিচিত্র 
সির মধ্যে কেমনভাবে মধ)যুগ “ভাবত 'মাধুনিককাল অতিক্রম করে প্রাচীন 
ভারতীয় রুষ্টি ৪ এঁতিহোর প্রতি তার অগাধ অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন, তা এক 
বিম্মপ়ের বিষয় । প্রাচীন ভাতের সেই তাবধার1 যেন কল্পলোকের সম্পদ, যা 
মূর্ত হয়ে উঠেছে তন স্থষ্ট 'বাল্সীকি প্রতিভা» “গান্ধারীর আবেদন” 'কাল্মূগয়।” 
কর্ণকুত্তীসংবাদ'? “উর্বশী” 'কুমাগ লম্ভবের গান”, 'পুজারিণী', 'অভিলার+ 
প্রদতিতে । বৈষ্ণ? সাহিত্যের প্রতিও যে ভাখ ।নবিড় আকর্ণ ছিল তার 
প্রমাণ পাওয়1 যায় তার ই 'ভানুনিংহের পদাবলী'তে । 

মাত্র ষোণ বছর বয়সে কবি এটি রচনা করেন। এর ছচ্মনামটি নির্বাচনেও 
তিনি তার অসাধারণত্ব প্রদ্শন করেছেন। কারণ নামটি তার নিজের নামেরই 
অর্থবোধক প্রতিশব্ধ । এটির রচন! সম্প্ষিত ঘটনাবলী কবির ভাষাতেই বর্ণনা 
কর। হোল ১ 

“*শশ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত 
প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়িতাম। তাহার মৈথিলী- 
মিশ্রিত ভাষা! আমার পক্ষে দুবোদ্ধ ছিল, কিন্তু সেইজন্তই এত অধ্যাবসায়ের 
সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশের চে করিখাছিলাম ! গাছের বীজের মধ্যে 
যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে রহমত অনাবিস্কত, তাহার প্রতি যেমন একটি 
একান্ত বৌতুহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার 
ঠিক সেই ভাবটা ছিল; আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপর্সিচিত 
ভাগ্ার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ব চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাঁতেই 
আমাকে উৎসাহিত করিয়া তৃলিয়াছিল। এই রহস্তের মধ্যে তলাইয়। দুর্গম 
অন্ধকার হইতে রত্ব তুলিয়! আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও 
একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছ। 
আমাকে পাইয়৷ বসিয়াছিল। 


ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইতরাজ বালক কবি চ্যাটার্টনের বিবরণ 


৩৬৮ সংগীত মনীষ। 


শুনিয়াছিলাম। তাহার কাব্য ঘে কিরূপ তাহ! জানিতাম না, বোধকরি অক্ষয়- 
বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিলে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহার গন্পটার মধ্যে যে একট নাটকিয়ানা ছিল সে 
আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তৃলিয়াছিল। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের 
এমন নকল করিয়া কবিত1 লিখিয়াছিলেন যে, অনেকেই তাহা ধরিতে পারে 
নাই। অবশেষে ষোল বছর বয়সে এই হতভাগ্য বালক আত্মহত্যা করিয়] 
মরিয়াছিলেন। আপাতত ওই আত্মহত্যার অনাবশ্তক অংশটুকু হাতে রাখিয়া 
কোমর বীধিয়! দ্বিতীয় চ্যাঁটাটন হইবার চেগাঁয় প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন 
মধ্যান্ে খুব মেঘ করিয়াছে, সেই মেঘল। দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে 
বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়। পড়িয়া একটা স্লেট লইয়। 
লিখিলাম “গহন কুন্ুম কুগ্ত যাঝে'। লিখিয়! ভারি খুশি হইলাম। তখনই 
এমন লোককে পডিয় শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। সুতরাং সে গন্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল “বেশ তো, 
এতে। বেশ হুইয়াছে।' 

পূর্ণলিখিত আমার বন্ধুটকে একদিন বলিলাম “সমাজের লাইব্রেরী খুঁজতে 
খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভা্সিংহ 
নামক কোন প্রাচীন কবির পদ কপি করিয়া! আনিয়াছি। এই বলিয়। তাঁহাকে 
কবিতাগুলি শ্রনাইলাম। শুনিয়! তিনি বিষম বিচলিত হইয়া! উঠিলেন। 
কহিলেন “এ পুথি আমার নিতান্তই চাই, এমন কবিতা! বিছ্যাপতি-চণ্তীদাসের 
হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না, আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্ত 
ইহা! অক্ষয়বাবুকে দিব' । তখন আমার খাতা দেখাইয়া গ্রমাণ করিয়া দিলাম, 
এ লেখা বিদ্যাপতিশ্চস্তীদ্রাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না) 
কারণ এ আমার লেখা । বন্ধু গভীর হইয়৷ কহিলেন, “নিতান্ত মন্দ হয় নাই” । 

ভান্থসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল, ডাক্তার নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় তখন জার্মানীতে ছিলেন। তিনি যুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা 
করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি বই লিখিয়াছিলেন। 
তাহাতে ভান্থসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন 
কোন আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা! সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়! 
তিনি গাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন . ..* |” 
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ভাঙ্ছণিংহের পদ্দাবলীতে মোট বাইশটি পদ আছে, এগুলি গীতবিতান ওত 
খণ্ডে সংকলিত । এর মধ্যে নয়টি পদের সংগীতলিপি স্বরবিতান একবিংশ, 


খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে । অবশি্ পদগুলির অধিকাংশের সুর সম্ভবত আর 
কোন কালে পাওয়। যাবে না৷ 


'ভাক্ছনিংহের পদাবলী'র রচনাকাল সম্বন্ধে গীতবিতানে'র গ্রস্থপরিচয়ে উল্লেখ 
আছেঃ “বাংলা ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশকালে একুশটি রচনা ছিল। আর 
একটি ভান্সিংহের পদ (কোর্ত'হ্ই বোলিবি মোয়) ১২৯২ সালের “প্রচার” 
মানিকপত্রে এবং পরে “কড়ি ও কোমল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয় । 
বৈষ্ণব পদ্দকর্তার্দিগের অনুদরণে প্রাচীন ব্রগবুলিতে এই গান বা কবিতাগুলির 
রচনা! পুরাতন হইলেও, ইহার মধ্যে অনেকগুলি কয়েক বৎসর ধরিয়া 
ভারতী"তেও প্রকাশ পায় । 


বলা বাহুল্য, এই পদ্দগুলি খণ্ড খণ্ড বপে এই পদ্দাবলীতে সংকলিত, একে 
একটি নাট্যব্বপ দেবার অথবা একে একটি অখণ্ড নাঁট্যের মালা হিসাবে মনে 
করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। 


মন্ত্রগান 2 আর্য খধষিগণ বলেছেন যে, “নাদ্দই পরমব্রক্ষ', কারণ পৃথিবীর 
জল-স্থল-নভতলের যাবতীয় নিজাঁব ও সজীবের উৎপত্তি “নাদ” থেকেই হয়েছে । 
বিশ্বপ্রকৃতির অনাদ্দিকালের রাগিণীতে চন্দ্র সূর্য, গ্রহ তারা, আকাশ বাতাস, 
পাখির কাকলি, ঝর্ণার কলরোল, সমুদ্রের গর্জন প্রস্ৃতি সকলেই একটা না 
একট] সুর যোগ করে চলেছে । বেদ উপনিষর্দের উচ্চারণরীতিও তাই ছিল 
সুর সহযোগে । প্রাচীনকালে এগুলি কেমন সুরে আবৃত্তি করা হোত তা৷ 
আজ আর জানা সম্ভব নয় । তবে বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্রের পরম্পরাঁগত পৃঁজারীদের 
কণে এগুলি উচ্চারণের অপভ্রংশ রূপের আভাস এখনও পাওয়। যাঁয় । 


সুরের রাজ্যে বিচরণের ক্ষমত যে, কবির কত সহজ সরল ও অসাধারণ ছিল» 
সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে সুর সংযোজনায় তার আর একটি প্রমান পাওয়1 যায়। 
বিভিন্ন তীর্ঘক্ষেত্রের পৃজারীরা যেমন কয়েকটি মাত্র স্বর সহযোগে নানা প্লোক 
আবৃত্তি করে থাকেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথা অনুসরণ করেন। 
তবে তার মন্ত্রগানগুপি অনেকট। রাগালাপের মতো । তালের প্রাধান্ত ন৷ 
দিয়ে, হন্ব-দীর্ঘ স্বরোচ্চারনের নিয়মে ছন্দ বজায় রেখেই আধাঁরপত এগুলির 
৪ 


৩৭৩ সংগীত মনীষা 


ন্বরারৌপ করা হয়েছে। কোন কোন ঙ্লোকে 'বিলাতি চার্চ সংগীতের আভানও 
পাওয়া যায়। পরবর্তাকালে এগুলিতে নান! সুর-বৈচিত্র্যের প্রকাশ পায় । 
সামাজিক উপাসনার প্রয়োজনেই প্রথমে তিনি বেদমন্ত্রে সুরারোপ করেন। 
তবে সংস্কৃত শ্লোক সম্পর্কে তার আকর্ধণ উপনয়নের পর থেকেই বৃদ্ধি পার। 
এ বিষয়ে তিনি জীবনস্থাতিতে বলেছেন £ “..নৃতন ব্রাঙ্মণ হওয়ার পরে 
“গায়ত্রী মন্ত্রী জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ 
যত্বে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম । মন্ত্র এমন নহে যে সে-বয়সে 
উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে 
আছে, আমি “ভূভূর্বঃ সঃ এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া 
প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট 
করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মাষের 
পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো! জিনিস নয় । শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা- 
বুঝাইয়। দেওয়! নহে, মনের মধ্যে ঘ! দেওয়া )-.-৮ 
স্বর সংযোজনায় তিনি সর্বদাই রাগসংগীতের পাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু 
তাই বলে এগুলির নিজন্ব গতির স্বাধীনতা কখনো খর্ব করেন নি। প্রথমে যে 
'বেদমন্ত্রগুলিতে ন্ুরারোপ করেন সেগুলি হোল £-- 
ক) তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং ( শেতাশ্বতর উপনিষদ ) 
থ) শৃর্ঘস্ত বিশ্বে অমৃতন্য পুত্রাঃ (খথেদ) 
গ) যদ্েমি প্রশ্ফুরন্গিব দৃতির্ণ /2 
ঘ) 'যআত্মদা বলঘা টি 
উ) অচ্ছ! বদ তবসং রর 
চ) সং গচ্ছধবং সং বদধবম্‌ 5 
ছ) উষো বাজেণ বাজিনি 
তপতী" রচনাকালে, নাটকের অস্তভূক্তি চারটি বেদমন্ত্রে তিনি সুরারোপ 
করেন £-- 
ক) উদৃত্যং জাতবেদসম্‌ ( ঝথেদ ) 
খ) বাযুরনিলমমূত মথেদম্‌ সঃ 
গ) অগ্য। দেবা উদ্দিতা স্থ্্ ্ 
খ) পৃথিবীঃ শা স্তিরস্তরিক্ষম প্র 


রবীজনংগীত প্রসঙ্গ ৩খ১ 
এছাড়। “চণ্তাপিকা” ও “নটার পুজা নৃত্য নাট্যের অন্তডূক্কি কয়েকটি বৌদ্ধ 
মন্ত্রেত তিনি স্ুরারোপ করেছেন £-_ 
ক) গু নমে। বুদ্ধায় গুরবে ( নটার পুজা ) 
খ) উত্তমঙ্গেন বন্দেহং 
গ) নখিমে শবনং ৪ 
ঘ) নমো নমো বুদ্ধর্দিবাকরায় ( নটারপৃজ। ও চগ্ডালিক। ) 
উ) বুদ্ধো স্র্দ্ধো৷ করুণা মহান্নবো ( চগ্ডালিক৷ ) 
শেষোক্ত মন্ত্রগানগুলিতে আগেরগুলির মতো ধীর ও গাভীরবভাবের চেয়ে 
আবেগময় কোমল ও করুণতাই বেশী ফুটে উঠেছে। বুদ্ধের বন্দনা! হিসাবে 


এগুপির সুর অত্যন্ত প্রাণম্পর্শা হয়েছে। বেদের বিখ্যাত উবার শ্তবটিতে 
তিনি সবশেষ স্বরারোপ করেছেন । 


রাগসংগীতের প্রভাব $ রবীন্দ্রমংগীতে রাগসংগীত প্রভাবের তত 
আলোচনার ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত। ভারতীয় রাগসংগীতের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির 
যে একট] ঘনিষ্ট যোগ আছে, সেকথ! তিনি নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন। 
এই উপলব্ধির উৎস জানতে হলে কিছুট। অতীতের পুনরাবৃত্তি আবস্তাক। 

মুঘল বাদশাহের দরবারী সংগীতগুণীদ্বের বংশধরের। মধ্যযুগের শেষভাগে 
নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েন। এদের মধ্যে তানসেন বংশীয় ঞুপদীয়া বাহাছুর খা 
এবং পাখোয়াজী পীরবকৃস বিষুপুরে আসেন। বাহাদুর খা*র শিস্তু গদাধর চক্রবর্তী 
এবং তার শিষা ছিলেন রামশংকর তট্টাচার্য। রামশংকরের শিষ্য ছিলেন অনস্তলাল 
বন্দোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং যছুনাথ ভট্টাচার্য । 


ঠাকুর পরিবারে যদিও তৎকালীন বহু সংগীতগুণীরাই স্থান পেয়ে ছিলেন, 
কিন্ত কবির অন্তরে রাগ সংগীতের প্রভাব, গায়ক বিষুঃ এবং যদুভট্্-ই সর্বাধিক 
বিস্তার করেছিলেন । 


যাবতীয় রবীন্দ্রসংগীতকে মূলতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ কর। যায় । এ্রুপঘ, খেয়াল 
প্রন্ভৃতি রাগ সংগীতের অস্তকরণে বা অনুসরণে রচিত গানগুলিকে প্রথম শ্রেণীর 
এবং তাছাড়া! অন্তান্ত গানগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বল] যায় । এই ছুটির আবার 
বহু শ্রেণীবিভাগ আছে । এখানে খেয়ালাঙগ, এুপদাক্গ প্রস্ততি শব্বগুলির কিছু 
ব্যাখ্যা আবশ্তক । এই শব্বগুলির তাৎপর্য হোল এই যে, ঞ্ুপদ, খেয়াল প্রভৃতির 


৩৭২ সংগীত মনীযা 


অনুসরণে রচিত রবীন্দ্রনংগীতে রাগসংগীত হুবহু অনুহ্ত হয় নি তাই “অঙ্গ' শব্দটি 
যোগ করে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা! কর] হয়েছে। 

প্রথম জীবনে গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রায় আশীটি রাগ ব্যবহার করেছেন, 
কিন্ত পরিণত বয়সে রচিত গানগুলিতে তিনি, কমবেশী মাত্র কুড়িটি রাগ ব্যবহার 
করেছেন। রাগ প্রয়োগের এই ধারাকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ কর] যায় । 
প্রথম শ্রেণীর গানে সর্বদা শুদ্ধ রাগ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গানে মিশ্ররাগ ব্যবহৃত 
হয়েছে । (মিশ্র রাগ বলতে ছায়ালগ ও সংকীর্ণ উভয়ই বুঝতে হবে)। এবং 
তৃতীয় শ্রেণীর সুর রচন৷ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই গানগুলিতে তিনি আগন্তক 
ত্বর প্রয়োগ করেছেন, যা বাংল! গানে এক অভিনব স্য্টি। ওস্তাদ মহলে যেমন 
স্বরের অদল-বদল করে নতুন রাগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা! দেখা যায়, প্রাচীনকালেও এই- 
রূপ বহু মিশ্র স্তর হৃই হয়েছিল, যা পরবতাঁকাঁলে রাঁগসংগীতের "অস্তভূক্তি 
হয়েছে । সেই সকল মিশ্র সুরে, পরম্পর যে সামঞ্জস্য ছিল, রবীন্দ্রপংগীতেও তেমন 
সামগ্রন্ত প্রচুর পরিমানে বিছ্মান আছে। ব্যাকরণগত নিয়মে বীধা হলে, 
রবীন্দ্র-রচিত সুর থেকেও অনেকগুলি নতুন রাগ উৎপন্ন হতে পারে । 

অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত যে ধ্ূুপদের অনুকরণে রচিত একথ! অনেকেই জানেন। 
এগুলির বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, হিন্দৃস্কানী গানের সুর, তাল, ছন্দ বা ভাব 
কখনোই হুবহু অনুসৃত হয় নি। তবে তিনি রাগ-সংগীতের কতগুলি আদর্শ সর্বদা 
মেনে চলেছেন । যেমন দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়েব ভাববাচক গানগুলিতে তিনি 
সর্বদা সময়ান্্যায়ী রাগ ব্যবহার করেছেন। এইরূপে খতুব বর্ণনামূলক গানে 
তদন্থযায়ী রাগ ব্যবহার করেছেন। এমনকি জীবনের সবশেষ গানছুটি--“ওই 
মহামানব আসে এবং “হে নূতন” সকালের ভাববাচক বলে সকালের রা1গই ব্যবহার 
করেছেন। ঞুপদের অন্থুদরণে অধিকাংশ গান রচনা করলেও তিনি ছুগুণ, চৌগুণ 
প্রভৃতি রীতি-নীতি অন্থমোদন করেন নি। কারণ কথা ও সুর তার গানে ছিল 
তৃল্য-মূল্য, ওই ক্রিয়াতে কাব্যের ভাব খর্ব হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই প্রসঙ্গে 
তিনি বলেছেন- “***যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গান গাইবে ছুজনেই 
যদ্দি স্স্টিকর্তা হয় তবে তে রসের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম | যে গান গাওয় হচ্ছে সেটা 
যে কেবল আবৃতি নয়, সে যে তখন-তখনই জীবন উৎস হতে তাজা উঠছে এটা 
অন্কুভব করলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অল্লান হয়ে থাকে । কিন্তু মুক্ধিল এই যে 
শত্ি করবার ক্ষমত। জগতে বিরল । যাঁদের শক্তি আছে তারা গান বাধে, আর 
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যাদের শিক্ষা আছে তার! গান গায় । সাধারণত এর! ছুই জাতের ম্বা্ষ, দৈবাৎ 
এদের জোড় মেলে, কিন্তু সর্ব মেলে না । ফলে দীড়ায় এই যে, কলাকৌশলের 
কলা অংশটা থাকে গানকর্তার ভাগে, আর ওস্তাদের ভাগে কৌশল অংশটা । 
কৌশল জিনিষটা খাদ হিসাবেই চলে, সোন। হিসাবে নয় । কিন্তু ওস্তাদের হাতে 
খাদের মিশল বাডতেই থাকে । কেননা ওস্তাদ মান্ষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির 
প্রভুত্বইই জগতে সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা । এইজন্ত ভারতের বৈঠকী সংগীত কালক্রমে 
স্তর সভ1 থেকে অস্থরের কুস্তির আখড়ায় নেমেছে । সেখানে তান-মান-লয়ে 
তাগুবটাই প্রবল হয়ে ওঠে আমল গানটা ঝাপস। হয়ে থাকে... 1৮ 

রাগ সংগীতের রীতি সম্পর্কে তার প্রধান মতভেদ ছিল আটের সংযম নিয়ে । 
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £_ 


'.**আটের প্রধান তত্ব তার পরিমিতি। কেনন! বূপকে স্ুব্যক্ত করাই তার 
কাজ। বিহিত সীমার দ্বার] রূপ সত্য হয়। সেই সীমা ছাঁভিয়ে অতিকৃতিই 
বিকৃতি । মাশ্ষের নাক যদ্দি আপন মর্ধাদ। পেরিয়ে হাতির শুঁড় হওয়ার দিকে 
এগোতে থাকে, তার ঘারট। যদ্দি জিরাফের সঙ্গে পাল্ল। দেবার জন্ত মরিয়। হয়ে মেতে 
ওঠে, তা হলে এই আতিশয্যে বস্তগৌরব বাড়ে, রূপগোরব বাড়ে না । সাধারণত 
আমাদের সংগীতের আসরে এই অতিকায় আতিশয্য মন্তকরীর মতো নামে 
পদ্মবনে। তার তানগুলো অনেক স্থলে সামান্ত একটু-আধটু হেরফের কর] পুনঃপুন 
পুনরাবৃত্তি মাত্র । তাতে গ্প বাডে, রূপ নষ্ট হয়, তন্বী ব্ূপসীকে হাজার পাঁকে 
জভিয়ে ঘাঘর1 এবং ওভন] পরানোর মতো । সেই ওডন1 বহুমুল্য হতে পারে, 
তবু বপকে অতিক্রম করবার ম্পর্ধ। তাঁকে মানায় না। **"গান যে বানায় আর 
গান যে করে, উভয়ের মধ্যে যদি বা দ্রদের যোগ থাকে তবু স্ষ্টিশক্তির সাম্য 
থাক! সচরাচর সম্ভবপর নয় । বিধাতা তার জীব স্যিতে নিজে যদি কস্কালের 
কাঠামোটুকু খাড়া করেই ছুটি নিতেন, যার তার উপর ভার থাকতে! সেই বঙ্কালে 
যতথুশি মেদমাংস চডাবার, নিশ্চয়ই তাতে অনাস্থষ্টি ঘটত। অথচ আমাদের 
দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে, তখন সে ৃষ্িকর্তার 
কাধের উপর চড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাদুরি প্রচার করে। উত্তরে কেউ বলতে 
পারেন ভালে। তো! লাগে । কিন্তু পেটুকের ভালোলাগ। আর রসিকের ভালো- 
লাগ! এক নয় । কী ভালে। লাগে তাই নিয়ে তর্ক। যেস্রয়রা রসগোর। তৈরী 
করে, মিষ্ান্সের সঙ্গে যথাপরিমিত রস সে ভুগিয়ে দ্বেয়। পরিবেশনকর্তা মিষ্ান্ 
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গড়তে পারে না, কিন্ত দেদার চিনির রস ঢেলে দেওয়া! তার পক্ষে সহজ। সেই 
চিনির রস ভালে! লাগে অনেকের, তা৷ হোক গে, তবুও সেই ভালো লাগাতেই 
আর্টের যথার্থ যাচাই নয় ।” 

ভারতীয় সংগীতের মূল ধ্যানরূপ সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি যে কত গভীর ছিল, 
কেমন করে মধ্যযুগ প্রভাবিত আধুনিক কালের প্রভাব উপেক্ষা করে তিনি 
প্রাচীন সংগীতের মৌলিকত্ব হৃদয়স্ম ও প্রতিষ্ঠা করেছেন তা বিস্ময়ের বিষয়। 
তার মতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংগীত হোল ধরপদ্দ, তাই তিনি পদ সম্বন্ধে অত্যন্ত 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধূর্জটিগ্রসাদকে লিখিত একটি চিঠিতে সেকথার উল্লেখ 
আইছে-_ 

“.*"আমরা বাল্যকা'লে প্ুপদ গান শুনতে অভ্যন্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ 
সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করা । এই ঞ্রুপদ গানে আমরা ছুটে। জিনিষ 
পেয়েছি, একদিকে তার বিপুল গভীরতা আর একদিকে তার আত্মদান, 
স্রমংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা, এই এ্ুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে 
আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরে৷ বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিতিসীমার মধ্যে 
বছ বৈচিত্র্য ঘটুক, তাহলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্বজয়ী হবে”,-** | 


এই বিস্তীর্ণ, বহুকক্ষবিশিষ্ট, বহু-বৈচিত্র্যতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখ যায় রবীন্দ্র- 
সংগীতে । প্রাচীন সংগীতে 'আলাপগান' ও “প্রুপদগান” এই ছুটি মাত্র গায়ন 
পদ্ধতিই প্রধান ছিল, আলাপগান রাগন্ধপের একটি চলমান প্রকাশ, একে 
সীমাহীন বল! যায়, এর থেমে যাবার কোন অনিবার্ধ কারণ নেই, আলাপ গানে 
শিল্পী আপন ক্ষমতা ও রুচি অনুসারে রাগর্প প্রকাশ করে। একে নিয়মাঁবদ্ধ 
করলেই তখন গান বা গতের সৃষ্টি হয়। আলাপগানে নানাবিধ তাল অলংকারের 
প্রয়োগ ধপদগানে হোল অত্যন্ত সীমিত এবং প্রকৃতি গভীর ও সংযত । এই 
ছুটি থেকেই পরবত্তাকালের যাবতীয় গীতরীতি উন্ভাবিত হয়েছে । রবীন্দ্র- 
সংগীতে কাব্য, সুর ও ছন্দের ব্রিবেনীসঙ্গমে যে অভিনব পরিণতি লাভ করেছে 
তা আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ সংগীত রূপে স্বীকৃত। যার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের 
সম্যক জানলাভ করতে হলে এবং কঃম্বর, কাব্য রচয়িতার মেজাজ প্রভৃতির 
সামগ্রন্ত করতে হলে কেবলমাত্র সংগীত ও সাহিত্যই নয়, দর্শলাদদি বিষয়েও কিছু 
উপলদ্ধি ও সচেতনতা থাকা আবশ্টক। ললিতকল! সম্বন্ধে কবির উপলদ্ধি 
তার উক্তিতেই বণিত হোল £-- 
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“**স্কল প্রকৃত আর্টেই একটা বাইরের উপকরণ আর একটা চিত্তের 
উপকরণ থাকা চাই, .অর্থাৎ একটা রূপ আর একট! ভাব। দেই উপকরণকে 
সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হুয়। বাহিরের বাধন প্রমাণ এবং ভিতরের 
বীধন লাবন্ত। তারপরে সেই ভিতরবাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে, 
কিসের জন্ত, সাদৃশ্ঠের জন্ত, কিসের সঙ্গে সাৃহ্য, না ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের 
সঙ্গে সান্ৃশ্ত । বাহিরে রূপের সঙ্গে সাদৃশ্তই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয় তবে ভাক 
ও লাবন্ত কেবল যে আবশ্ঠক হয় না, তাহা, নহে, তাহা বিরুদ্ধ হুইয়। দাঁড়ায় **.।৮ 

যাবতীয় সংগীত রীতিকে ছুই ভাবে পরিবেশন কর! হয়। যেমন, আসরের 
গান এবং মন্দিরের গান। আসরের গানে বহুজনের মনন্তষির জন্ত ভাবের 
চট্লতা এবং স্থুরের কারসাজির আবশ্তক । কিন্তু মন্দিরের গানে আপন আরাধ্য 
দেবতার কাছে আবশ্তক কেবলমাত্র অন্তরের সহজ ও সরল অভিব্যক্তি । কৰি 
মন্দিরের গানেরই পক্ষপাতি ছিলেন। সংগীত রচনা এবং পরিবেশন! সন্বদ্ধে 
কবি বলেছেন £--“**সংগীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্রে বিরাজ করে সেখানে তার 
নিয়ম সংযমের যে শুচিত৷ প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই 
শুচিতা। তেমন করে বাচিয়ে চলা যাঁয় ন! বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সংগীত নীতিকে 
আয্নত্ব করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয়-সাঁধনে যথার্থ অধিকার জম্মে। কবিতাতেও, 
ছন্দের রীতি আছে, যে রীতি কোন বড়ে৷ কবি নিখুত ভাবে সাবধানে বাচিত্পে 
চলার চেষ্ট1 করেন না। অর্থাৎ তার। নিয়মের উপরেও কর্তৃত্ব করেন। কিন্তু সেই 
কত্তৃত্ব করতে গেলেও নিয়মকে স্বীকার করা চাই। স্বাতন্ত্য যেখানে উচ্চ্ঙ্খলতা! 
সেখানে কলাবিদ্ভার স্থান নেই এইজন্ত নিজের ক্্জনী শক্তিকে ছাড়া দিতে 
গেলেই শিক্ষা ও সংযম শক্তির বেশী দরকার '**”। 

রাগসংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি যে কত গভীর ছিল, তার উক্তিতে, 
তা স্পষ্ট বোঝা যায় ।-_ 

১। “"**আমার্দের দেশে প্রভাত, মধ্যাহ্‌, অপরাহ্ণ, সায়াহু, অধ'রাত্ৰি, 
বর্ধা, বসম্তের রাগিণী রচিত হয়েছে। সে রাগিণীর সবগুলে। সকলের কাছে 
ঠিক লাগবে কিন! জানিনা, অন্তত আমি “সারং রাগকে মধ্যাহকালের নুর বলে 
হৃদয়ের যধ্যে অন্থুভব করি না। তা৷ হউক কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের নহবৎ- 
থানায় যে কালে কালে খতুতে খতুতে নধনব রাগিনী বাজছে আমাদের 
গুণীদের অন্তঃকর্ণে ত৷ গ্রবেশ করেছে। বাইনের প্রকাশের অন্তরালে ষে একটি 


৩৭৬ সংগীত মনীষা 


গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ী কানাড়া তাই 
জানাচ্ছে" 1? 

২। “***কোন বিশেষ বিশেষ এক এক রাগিনীতে বিশেষ বিশেষ এক 
একটা ভাবের উৎপত্তি হয়, “সংগীতবেত্তারা৷ তাহার কারণ বাহির করুন। এই 
মনে করুন পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাক'ল মনে আমে, আর তৈরেশতেই বা 
কেন প্রভাত মনে আসে? পুরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর তৈরেণীতেও 
কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফস উৎপন্ন করে কেন? তাহ। 
কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গুঢ কারণ 
বি্ধমান আছে। প্রথমত প্রভাতের রাগিনী ও সন্ধ্যার রাগিনী উভয়েতেই 
কোমল সুরের আবশ্তক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে অতিক্রমশ নয়ন 
উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে অতিক্রমশ নয়ন নিমীপিত করে। 
অতএব কোমল নুরগুলির, অর্থাৎ যে সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি 
অতি ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিতভাবে পরম্পর পরম্পরের উপর মিলাইয়৷ যায়, 
সন্ধ্য1 ও প্রভাতের রাগিনীতে সেই সুরের অধিক আবশ্তক। তবে প্রভাত ও 
সন্ধ্যায় কী কী বিষদ্বে প্রভেদ থাক উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশ 
উত্তরোত্তর বিকাশ, আর একটাঁতে অতি ধীরে ধীরে ক্রমশ নিমীলন হইয়। 
আস! আলশ্তক। ভৈরেশাতে ও পুরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে। 
এইজন্ত প্রভাত ও সন্ধ্য। উক্ত ছুই রাগিনীতে মুর্তিমান।” 

৩। “ভারতবর্ধের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদুরবিস্তৃত সমতল- 
ভূমি আছে, এমন মুরোপের কোথাও আছে কিন! সন্দেহ। এই দন্ত আমাদের 
জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। 
এইজন্ত আমাদের পূরবীতে কিন্বা টোড়ীতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের 
হাহা-ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথ৷ নয় । পৃথিবীর একট। অংশ 
আছে যেটা কমপটু, ন্েহশীল, সীমাবদ্ধ ; তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন 
প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবট! নির্জন, বিরল, 
'অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভেরবীর 
মীড় টানে আমাদের ভারতবধায় হৃদয়ে একট] টান পড়ে। 

৪। “.**ভৈরবী সুরে মোচড়গুলো৷ কানে এলে মনে হয় ঘর্ধণ-বোনায় 
সমস্ত বিশ্বরন্ধাণ্ডের মর্মস্থল হতে একট। গভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছসিত 
হয়ে উঠেছে। ***ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অনীমের চির বিরহ বেদনা ।” 


রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৩৭৭ 


৫] “**্রামকেলী প্রস্তুতি সকাল বেলাকার সুরের একটু আভাস লাগবামান্র 
এমন একট] বিশ্বব্যাপী করুণা বিগলিত হয়ে চারিদ্দিককে বাম্পাকুল করেছে যে 
এই সমস্ত রাঁগিণীকে সমস্ত আকাশের সন্ত পৃথিবীর নিজের গাঁন বলে মনে 
হচ্ছে।”? 

৬। “**মেঘমল্লারে যখন বর্ধার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে 
ঝরঝর বৃষ্টির অন্থকরণ, না থাকে ঘরঘর বজ্রের ডাক। তবু কোনো বাস্তব- 
বিসানী তাকে অবান্তর বলে নিন্দা করে না।” 

“-মুতান যেন বৌদ্রতপ্ত দিনাস্তের করাস্ত নিশ্বাস 1” 

“-পুরবী যেন শুন্য গৃহগারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রমোঁচন ।” 

“পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রীবিহবলতা। |” 

“সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর যাতে আমোদ-আহলাদের উল্লাম নেই 
তাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিনী 1 

“থাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আচল বিছিয়ে দিল।» 

“কানাড়৷ যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিক1 নিশীধিনীর পথবিস্থৃতি 1» 

গভীর সংগীতান্ুরাগের গুণে কবি রাঁগসংগীতের মর্মস্থানে পৌঁছতে পেরে- 
ছিলেন এবং অসাধারণ কবিঙশক্তির অধিকারী হওয়ায় যে কোন রকম গান 
তিনি রচন। করতে পেরেছেন । বিষয় বৈচিত্রেতর দিক দিয়ে তাই রবীন্দ্র সংগীত 
অতুলনীয় । মানব মনের প্রায় সব রকম অবস্থার গানই তিনি রচনা! করেছেন। 
কোথাও তিনি রাগ সংগীতকে ভাঙ্গেননি, বরং তার গানকে প্রাচীনের ভিত্তিতে 
এযুগের নবতম প্রকাশ বলা যায়। অর্থাৎ সুর ও ভাব অথবা কাব্য ও রাগের 
অপৃব তথা অতুলনীয় সমন্বয় হোল রবীন্দ্রসংগীত । 


ছন্দ ও তাল: বাংলাদেশে যখন হিন্দি গানের অনুসরণ বা অনুকরণে 
গান রচনা আরম হয় ; তখন হিনুস্থানী রচয়িতাগণ যেমন সংগীতে নানাবিধ 
তাল প্রয়োগ করেছেন, বাঙালি রচয়িতাগণ তেমন করেননি । সমমাত্রিক 
ছন্দগুলিই তার বেশী ব্যবহার করেছেন। বিষমমাত্রিক ছুরূহ তালগুলি 
তাদের তেমন আকর্ষণ করেনি । সেদিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতকে তাল বৈচিত্রের 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায় । অবশ্ত প্রথম জীবনে অধিকাংশ গানই তিনি হিন্ুস্থানী 
পানের সুর ও ছন্দের অন্গুকরণ অথবা অনুসরণে রচনা করেছেন। কিন্ত ক্রমে 
তার গানের মুর ও ছন্দের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায় । গানগুলি কাব্য প্রধান হওয়ায়, 
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কাব্যের ব্যঞ্জনা ও উচ্চারণ স্প্ইতা যাতে সঠিকভাবে প্রকাশ পায়, সেই 
অন্থুদারেই তাতে সুর ও তাল প্রয়োগ কর! হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন ৪--- 

“-**সে সবের) আপনার মধ্যে আপনি ম্পন্দিত হচ্ছে, কথা যেমন অর্থের 
মোক্তারি করবার জন্ত, স্থর তেমন নয়, সে আপনাকে আপনিই প্রকাশ করে । 
বিশেষ সুরের (স্বর ) সঙ্ষে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় 
উৎপন্ন হয়। তাল মেই সমবেত বেগটাঁকে গতিদান করে... 1” 

ছন্দকে তিনি বলেছেন বেগ, গতি, স্পন্দন বা প্রাণকম্পন। তাই তিনি 
বলেছেন £-_ 

**কবিতায় যেট। ছন্দ সংগীতে সেইটাই লয়। এইলয় জিনিষটি হষ্টি 
ব্যাপিয়া৷ আছে । আকাশের তার। হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে 
মানে বলিয়াই বিশ্বনংসার এমন করিয়া! চলিতেছে অথচ ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছে ন।। 
অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ 
ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই ।” 

কাব্যে যেমন ছন্দ সংগীতে তেমনি তাল অপরিহার্য । শাস্ত্রে 'সতাল' ও 
“অতাল' ভেদে হুইপ্রকার নংগীতের উল্লেখ আছে। কিন্তু তালহীন সংগীতেরও 
একটা ছন্দ বা লয় আছে। প্র্রক্ুতপক্ষে ছন্দ, তাল বা লয় প্রস্ততি শবের 
মূলগত অর্থ একই, কিন্তু কাব্য ঘখন স্বর ও তাল সহযোগে সংগীতে রূপায়িত হয়, 
তখন দেই কাব্যের ছন্দ তেমন প্রাধান্ত পায় না। কারণ তখন সুর তার মূল 
ভাবটিকে প্রকাশ করে এবং তাল নেই কাব্যের অভিব্যক্তির নতুন জগৎ সৃষ্ট 
করে। সেইজন্ত সংগীত জগতের অধিকাংশ কাব্যই ছন্দ মিলিয়ে দেখলে 
ছন্দপতন দোষে তা পূর্ণ মনে হতে পারে । এর কারণ অতীতে একে কেহ দোষ 
বলে মনে করেন নি, বা এবিষয়ে তেমন গুরুত্ব অনাবস্তাক মনে করেছেন। 
রবীন্দ্রসংগীতে এই ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে। 


বিভিন্ন ছন্দের কাব্য যেমন মনে ভিন্ন তিন্ন ভাব ও রসের সঞ্চার করে, 
সংগীতে রূপায়িত হওয়ার পরেও তাতে সেই রস ও ভাবের প্রকাশ থাকা 
উচিত। তাল কাব্যের ছন্দকে অগ্রাহ করলেও ভাবকে উপেক্ষা করতে পারে 
না। নেক হিন্স্থানী গানে যেমন কাব্যের বিষয়, ছন্দ এবং রাগরূপ পরম্পর 
বিরোধী, এমন আর কোথাও নেই। প্রথম জীবনে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের কোন 
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কোনটিতে তেমন অসংগতি কিছু পরিমাণে আছে বলে মনে হতে পারে, তাই 
সে সম্পর্কে কৰি বলেছেন £-- “-*.গোঁড়ীতেই বলে রাখ! দরকার গীতাঞ্জলিতে 
এমন অনেক কবিতা৷ আছে যার ছন্দ রক্ষার বরাত দেওয়1 হয়েছে গানের সুরের 
পরে। অতএব ষে পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর 
মাত্রা কমবেশী নিজেই ছুরস্ত করে নিয়ে পডতে পারেন । ধার নেই তাকে 
ধের্য অবলম্বন করতে হবে... 1” উদাহরণ হ্ববপ তিনি 'বান্মীকি প্রতিভা 
গীতিনাট্য সম্পর্কে বলেছেন £ “এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে 
অপাঠ্য হইয়াছে, ইহা স্রর-লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য**।” চিত্রাঙ্গদা 
সম্পর্কে বলেছেন £ “.--একথা মনে রাখ! কর্তব্য যে এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই 
সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর 
বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে । কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা 
বিচার্ধ নষ--.।” পরিশোধ* কবিতার নাট্যব্ধপ "শ্ঠামা” নৃত্যনাট্যের ভূমিকায় 
কবি বলেছেন £ « প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো । বলা 
বাহুল্য ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়! অসম্ভব বলে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য 
অপরিহার্য .1” ১৩৪৩ সালে ( ১৯৩৬ খুঃ ) বর্ধামঙ্গল অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত 
“আঁধার অস্বরে প্রচণ্ড ডম্বক', “এ মালতীলতা। দৌঁলেঃ "লে ছলছল নদীধার' 
প্রভৃতি গান সম্পর্কে কবি বলেছেন £ “ এই গানগুলি কবিতা নয়, এগুলি 
গনি, পাঠ সভায় এদের স্থান নর, গীত সভা এদের আহবান | সঙ্গে সুর না 
থাকলে এর] আলে। নেভ। প্রদীপের মতো... |” 


রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় প্রায় সব তালে গান রচনা করেও তৃপ্ত হন নি। প্রথম 
দ্বিকে রাগী সংগীতের গাস্তীর্বের প্রতিই তিনি বেশী আক্ষ্ট ছিলেন, কিন্তু ক্রমে 
কাব্যের ভাব ও ছন্দের জন্য বহু বিচিত্র ছন্দ ও তাল স্তর করেন। সম্ভবত বাউল 
গানের প্রভাবই এর অন্ততম কারণ। এই সৃষ্টির আবেগে তিনি কয়েকটি নতুন 
ছন্দেরও প্রবর্তন করেন । যেমন £ ১। বম্পক ব! অর্ধ বাপতাল, ২। বচীতাল 
৩। ন্বপকডা তাল, ৪ | নবতাল, ৫। একদশী তাল এবং ৬। নবপঞ্চ তাল। 
এই তালগুলির সব কয়টিই প্রাচীন অথব1 কর্মাটক তাল পদ্ধতির কোন না কোন 
তালের সঙ্গে সাদস্ঠ যুক্ত । যেমন ৩।২1২।২ ছন্দ বিশিষ্ট নবতালের সঙ্গে প্রাচীন 
গাকগী, তালের সারৃস্ঠ আছে। তবে তার ছন্দবিভাগ ২২।২।৩ এইরূপ ছিল। 
আবার নবতালের ৪1৫ ছন্গাবিভাগ প্রাচীন “হংস+ তালের সঙ্গে মিলে যাষ। 


৩৮০ সংগীত মনীষা! 


এইরূপে বণ্ী তালের সঙ্গে প্রাচীন “যতিলগ্ন” তালের এবং ৫1৫ ছন্দের বাম্পক 
তালের সঙ্গে প্রাচীন 'হংসলীল', “নিঃসারুক ও “ভোম্বলী" তালের সানৃশ্ঠ 
আছে। এছাডা কর্ণাটক তাল পদ্ধতির বিবিধ জাতি-বৈচিত্র্যানসারে সব 
তালগুলিই কোন না কোন তালের সঙ্গে মিলেযায়। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ 
উত্তাবিত তাপগুলি প্রাচীন অথবা কর্মাটক তাল থেকে সংগৃহীত এইবপ ধারণা 
ল্রাস্তিম্ুনক। সুতরাং একথ! স্পষ্ট যে, তিনি ছন্দ, লয় বা ভাল বৈচিত্র্যকে 
বিশেষভাবে তার সংগীতে স্থান দিষেছেন। 

কবি শ্বযং গাইবার সময়ে দ্রুত তালের গান অপছন্দ করতেন । অভিনয়কালে 
কোথাও কোথাও তিনি তালের বন্ধনও স্বীকাব করতেন না! সেই গায়ন ভঙ্গিটি 
ছিল সুরে কথা বলার মতো । নাটকে এইবপ গায়ন পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া খুবই 
সুন্দর হয় । তবে এই রীতি খুব সহজ নয়, এর কারণ এর জন্য শিল্পীর কাব্য ও 
সংগীত সম্বন্ধে গভীর রসবোধ থাক? আবশ্যক । 

তাপ ছাড়াও তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। যেমন “সখি আধারে 
একেল! ঘরে”? অশ্রতরা। বেদনা” “কার বাশি নিশি ভোরে» “এসো শরতের অমল 
মহিমা”, বেদন! কী ভাষায় রে” “বাজে করুণ নুরে” বন্ধু রহো রহো৷ সাথে” “কখন 
দিলে পরায়ে” গ্রস্ভৃতি। এগুপি ছন্দমুক্ত হলেও সংরক্ষণ তথা প্রকাশের জন্ত 
স্থনিয় স্ত্রিতকঝপে সংগীতলিপি সহযোগে প্রকাশ কর] হয়েছে । তাই এগুলি সংগীত- 
লিপির সাহায্যে অন্থণীলন কর! কঠিন । এগুলির যে বিশেষ গায়নরীতি তা' শুনে 
শেখাই বাঞ্ছনীয় । 

প্রথম জীবনে রচিত সংগীতে তিনি যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট পদ বর্জন করেছেন, কিন্তু 
পরবর্তীকালে ছন্দ ও ধ্বনিবৈচিত্রয টির জন্য নানা বিধ যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট পদ প্রয়োগ 
করে সংগীত রচন। করেছেন । এই প্রসঙ্গে উদাহরণ শ্বরূপ “আধার অন্বরে প্রচণ্ড 
ডম্বরূ”, প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কী ছুর্দিন, 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়', “হিংসায় 
উন্মত্ত পৃথ্বী”, “মাতৃমন্দিরংপুন্ত-অঙ্গন”, “হৃদয়ে মন্দ্রিল ভ্রু গুরুগুকু' প্রস্ততি গান 
উল্লেখযোগ্য । 

কবি উদ্ভাবিত তাঁপসমূহ এবং দেই তালে রচিত কয়েকটি গানের সামানত 
আলোচনা এখানে করা আবশ্তক। ২৩২৩ ছন্দের ঝাপতালকে উপ্টে ৩২, 
4 ইত্যার্দি ছন্দ রচনা করেছেন। যার নামকরণ হয়েছে বম্পক বা অর্ধ্কীপ 
তাল। এই তালে তিনি রচনা করেছেন--“আজি শ্রাবণঘন গহন মোছে” 


রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৩৮১ 


'এই তো৷ তোমার আলোকধেণু', “এই লভতিষ্থ সঙ্গ তব, “কোথা বাইরে দূরে", 
চক্ষে আমার তৃষ্ণা”, বাহির পথে বিবাগি হিয়া”, “যেতে যেতে একলা পথে 
প্রত্বতি গান। দার্দরা তালের ৩৩ ছন্দকে পরিবর্তন করে ২৪ বা! ৪1২ ছন্দবিভাগ 
করে হৃষ্ট হয়েছে বঠীতাল। এই তালে রচনা করেছেন--“নিদ্রাহারা রাঁতের 
এ গান” শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে+, “হদয় আমার প্রকাশ হোল প্রস্ততি গান। 

তেওর। তালের সঙ্গে একমাত্রা যোগ করে রচিত হয়েছে বপকড়া তাল, 
যাঁর ছন্দ ৩।২1৩। একটি মাত্র! যোগ করার ফলে তেওর1 তালের চঞ্চলত। গভীর 
করুণতায় রূপান্তরিত হয়েছে । এই তালে রচনা করেছেন--“আজি যে রজনী 
যায়” “কেন সারাদিন ধীরে ধীরে, জীবনে যত পুজা”, “জীবন মরণের সীমানা 
ছাডায়ে” “গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে” প্রস্ততি গান। 

নয় মাত্র! বিশিষ্ট নবতাল আবার নান! ছণ্দে ল্লবিত। যেমন ৩২২২, 
৪1৫, ৫18, ৩৬, ৬1৩ ইত্যাদ্দি। এই তালে রচনা করেছেন--“দুয়ার মোর 
পথপাশে” ব্যাকুল বকুলের কুলে” , “নিবিভ ঘন আঁধারে”, “যে কাদনে হিয়া 
কাদিছে' প্রস্ততি গান । 

এগারে। মাত্রা বিশিষ্ট একাদশী তালেরও ছন্দ বৈচিত্র্য দেখা যায় । যেমন 
৩২1২৪, ৩1৪।৪ প্রভৃতি । এই তালে রচনা করেছেন--কীপিছে দেহলত। 
থরথর”, “দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া, প্রস্ততি গান। এই তালের ছন্দকে তেওরা 
ও কাহারবা"র মিশ্রণে সু বল! যাঁয়। 

আঠেরে!] মাত্রার নবপঞ্চতালে "মাত্র একটি গানই তিনি রচনা করেছেন-_ 
“জননী তোমার করুণ চরণখানি" । 

রাবীক্ত্রিক ঠেক £ রবীন্দ্রসংগীতে সংগত সম্পর্কে বাদক মহলে যথেষ্ট 
রুচি-পার্থক্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে গীতরচয়িতা, সরকার, গায়ক প্রভৃতির 
মতো৷ বাদকেরও গভীর কলাঁজ্ঞান এবং রসবোধ থাকা প্রয়োজন । কিন্তু 
অধিকাংশ বাদকের মধ্যেই গানের সৌন্দর্য বুদ্ধির চেয়ে নিজের গুণপন। জাহির 
করার আকুলতাই অধিক দেখা যায় । অথচ বাঁদকের সর্বদা মনে রাখা কর্তব্য 
যে সংগীতের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য বিধানই সংগতের প্রধান উদ্দেশ্ত । এই কারণে বোন 
কোন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী তবলা প্রস্ভৃতি বাগ্যন্ত্র একেবারে বর্জন করে থাকেন । 
ফলস্বরূপ অনেকে মনে করেন যে, রবীন্দ্রসংগীতে হয়তো! বা সংগত বর্জনীয় | 
বস্্রতঃ সকল প্রকার সংগীতে ই সংগত সংযত এবং রুচি সম্মত হওয়। বাঞ্ছনীয় । 


4৩৮২ সংগীত মনীধ! 


রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত তালের ঠেকাগুলির কোন প্রকার ঠেকা বা নিশ্চিত 
বাণী তিনি স্থির করেন নি। সুতরাং বাদক তার সাধনা, ক্ষমতা এবং রুচি 
অন্ুসারে এগুলি কিছু অদল-্বদল করেও বাজাতে পারেন। কিন্তু প্রতিটি 
গানের ভাব, ভাষা, ছন্দ প্রস্ভৃতি সম্বন্ধে বাদকের সযত্ব-লক্ষ্য থাক একান্ত 
কর্তব্য । 
রবীন্দ্র-স্থষ্ট তাল জমূহের ঠেকা £ 
১] ঝম্পকতাল | € মাত্র! । ৩।২ ছন্দ বিভাগ | বিষমমাত্রিক। 
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২] যী তাল | ৬মাত্রা । ২।৪ ছন্দ বিভাগ | বিষমযাত্রিক। 


[দন] দশশি] 


৩] রূপকড়া তাল | ৮ মাত্রা । ৩২।৩ ছন্দ বিভাগ | বিবমমাত্রিক। 
সুজা গলা তা রে সাজা বট 
শা হ রি ০০০ 





৪] নবতাল | ৯ মাত্রা ৷ ৩২।২।২ ছন্দ বিভাগ ॥ বিষমমাত্রিক । 
হাকা গা 2 ০৫০4 
৭ ২ চা কু রত 





৫] একাদশী তাল | ১১ মাত্রা । ৩/২।২।৪ ছন্দ বিভাগ | বিষমমাত্রিক। 
ছি. দেন তা ক্ডি কতা | গদি ঘেনে 
7 ৮২ ৩ | 


খাতা হট তাগ হজ ] 
৪ 


৬] নব পঞ্চতাল | ১৮ মাত্রা । ২1৪181818 ছন্দ বিভাগ | বিষমমাত্রিক। 
]ং. ৬৫ ১০০ দেন ত৷ 
রে ১11, ূ 


তিট ধা দেন তা তি তা সহি পিন 
6 শে ডি 





রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৩৮৩ 


রবীন্দ্রসংগীতে কথা স্তর ভাব ও ছন্দের অপূর্ব সঙ্গম আজ সুবিদিত। এ ছাড়া 
কাব্যের ভাব ও ছন্দ বৈচিত্র্য রক্ষার জন্ভ নুর এবং তাল প্রয়োগের পরীক্ষা 
নিরীক্ষা তিনি শেষ বয়সেও করেছেন কবিতার ছন্দকে হুবহু রক্ষা করে তিনি 
যে সকল গান রচন। করেছেন । তার কয়েকটি উল্লেখ এখানে করা হোল। 

ক) |খরবাযৃ। বয়বেগে। চারিদিকৃ। ছায় মেঘে। 

খ) |হাদয়ে।মন্।ড্রিল।ডমক। গুরু । গুরু। 

গ) |জনগন। মনঅধি। না-য়ক। জয় হে-। 

ঘ) ।মা-তৃ। মন্। দির। পৃ-স্ত। অঙ। গন। 

সাধারণত শব্দের প্রারভেই ছন্দের বৌঁক দেখতে আমর] অভ্যন্ত, এর 
ব্যতিক্রম আছে বটে, কিন্তু আগাগোডা শব সমূহের কোন বিশেষ অক্ষরের 
উপরে ঝৌক রাখার দৃষ্টান্ত বিরল । কবি তেখন কিছু গানও রচনা করেছেন-- 

ক) তু। মি-তো। সেইযা।বেইচ। লে 

খ) উ। তলধা-। রা--রা।দলবা-।রে 

গ) দি-।নে-রবে।লা-য়বা। শি--তো। মার 

ঘ) দ।খিনহাও।য়া--জা। গো-জা-। গো 

ও) এ। কী-গ। ভীরবা। নী-এ। লো 

চ) ভ।রাথা-।-কৃভ।রাথা-।--কৃ 

রবীন্রসংগীতের ছন্দ-বৈচিত্র্য এইরূপ অজন্র ধারায় পল্পবিত। এই অজনতরতা 
'বিচিত্ররূপে শ্রোতাদের প্রভাবিত করে। কেউ এর কাব্যরসে মগ্ন, মুর ও 
তালের প্রতি তাদের মন নেই। কেউ হিন্দীভাঙ্গা গানগুলি বেশী পছন্দ করেন 
কারণ সেখানে তাঁদের সংস্কারগত স্বর ও তালের পরিচয় পেয়ে তাঁর! খুশি হন। 
আবার কেউ এর মধ্যে মানব মনের বিচিত্র অভিব্যক্তিমূলক গান শুনে মূর্ধ হন। 
এ ছাড। প্রেম, পূজা, প্রকৃতি, দেশাত্মবোধক প্রস্তুতি বিবিধ পর্যায়ের গানগুলি 
নানাভাবে রসিক সাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার “করে থাকে। বর্তমানে তাই 
সমগ্র ভারতবর্ধ তথা বিশ্বের নানাস্থানে এর প্রভাব বিস্তৃত । 

নাট্যপ্রসজ £ ভারতীয় সংগীতের আগিগ্রস্থ মহধি ভরত রচিত 'নাট্যাশাঙ্কে 
উল্লিখিত ছত্রিশটি অধায়ের মধ্যে ব্রিশটিই নাট্য সম্পকিত। এই গ্রন্থে উদ্লিধিত 
সংগীত ও নাট্য বিষয়ক বিধিবিধানাদ্দির অধিকাংশই এখনো! প্রচলিত । মুতরাং 
ভারতীয় নাটকের এঁতিহ অতিপ্রাচীন, মহিমাময় এবং বৈশিষ্ট্পূর্ণ । মহাকবি 


৩৮৪ সংগীত মনীষ। 


বান্মীকি, কালিদাস থেকে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ যাবতীয় নাট্যসাহিত্য রচয়িতারা 
সামাজিক গঠন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রস্ততি নানাবিধ শিক্ষণীয় বিষয় নাটকের 
মাধ্যমে রপায়িত করে, একে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । রামায়ণ, যাব্রাগান, 
কথকতা, প্রাচীন বাংলা নাটক, আসামী অংকীয়ানাটক, দক্ষিণ ভারতীয় তামিল- 
নাদের নৃত্যাভিনয় প্রস্ততি নান! প্রকার নাটক এদেশে প্রাচীনকাল থেকেই 
প্রচলিত। বি্লাতে এক ধরনের নাটক প্রচলিত যার আগাগোড়া সমস্ত সংলাপ 
সুরে রচিত। তার উৎস যে ভারতবর্ধ সেকথা বলাই বাহুল্য । 

এঁতিহৃময় ভারতীয় সংগীত জগতের নানাবিধ গীতরীতি মানব মনের ভাব 
প্রকাশের দিক দিয়ে মূল্যবান । এটি এর নিজস্ব সম্পদ। অন্ত কোন দেশে 
রাগ-রাগিণী-জাতীয় কোন ব্যবস্থা নেই। পাশ্চাত্য সংগীতে, ম্বরগুলিকে 
নানাভাবে এবং নানাছন্দে সাজিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব প্রকাশের চেষ্ট1 কর। 
হয়। রবীন্দ্রনাথ তার “নুরে নাঁটিকাগুলি রচনার জন্য দেশ বিদেশের স্থুর ও 
নাট্যরীতিতে অস্থ্প্রাণিত হলেও, রচনার সময় সর্বদা নিজন্ব পথ গ্রহণ করেছেন ।, 
ব্ল। বাহুল্য তীর যাবতীয় স্থষ্টিতেই এই স্বকিয়তা বিদ্ধমান। তিনি প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের বিবিধপ্রকার নাট্য সম্পর্কে সঙ্ঞান ছিলেন। তবে নাট্যা্দি রচনায় 
সম্ভবত তিনি ম্পে্সরের লেখা পডেই প্রথমে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । কারণ 
তিনি বলেছেন £ 

“হার্বার্ট স্পেরের একট! লেখার মধ্যে পডিয়াছিলাম যে, মচরাচর কথার 
মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয়, সেখানে আপনিই কিছু-না-কিছু 
স্থর লাগিয়া যায়। বস্তত রাগ ছুঃখ আনন্দ বিশ্বময় আমরা কেবলমাত্র কথা 
দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে স্থুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুসঙ্গিক 
নুরটাঁরই উৎকর্ধ সাঁধন করিয়। মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাট। 
মনে লাগিয়াছিল*** |” 

তাই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈচিত্র্যময় গীতরীতিকে যথাযথভাবে তাঁর 
নাটকাদিতে ব্যবহার করেছেন। রুরোপীয় সংগীতের কাছে তিনি কতখানি 
খণী ত। বুঝতে হলে, দেই সংগীত প্ররুতির সঙ্গে আমাদের সংগীত প্ররুতির 
পার্থক্য বোঝ! দরকার । ভারতীয় সংগীতের মূল ব্যঞ্জনা হোল বিশ্বপ্রকতির 
কোন ব্যক্কি বিশেষের নয়। তার বৈরাগ্য, গাভীর্য ও শান্তি যেন যাবতীয় 
ভাঁবাবেশকে উত্বীর্ণ করে যায়। কিন্তু মুরোপীয় সংগীত মানব জীবনের 
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বাস্তবতার সঙ্গেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়িত। সে সংগীতে মানব-জীবন-বৈচিত্র্য 
স্বরে প্রকাশ পার । সে সংগীত বিষয় বৈচিত্র্য বছল। এইরূপ পার্থক্য অবস্থয 
সকল প্রকার শিল্পকলার ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয় । 

রবীন্দ্রনাথ তার “নুরে নাটিকাগুলিতে ( শীতিনাট, নৃত্যনাট্য প্রস্তুতি ) মানৰ 
মনের বিভিন্ন ভাব বৈচিত্র্য ষে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন, সেকথা! আজ 
অনেকেই জানেন। সুখ, দুখ, আনন্দ, ক্রোধ, বিশ্বয় প্রসৃতি তিনি নিজের 
মনে কেমনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেকথা তিনি ননাভাবে গ্রকাঁশ করেছেন । 
তার চিন্তাধারা এবং অভিমত সম্পর্কে আলোঁকপাতের জন্য, এখানে তেমন 
কয়েকটি উক্তি উদ্ধত করা হোঁল £--১। “বিলাতির সঙ্গে এই দ্িশি গানের 
ছাদের তফাৎ্ট1! কোনখানে? প্রধান তফাৎ সেই অতি ুম্্্বরগুলি নিয়ে 
যাকে বলি শ্রুতি ।***এরই যোগে এক নুর কেবল যে পাশাপাশি থাকে তা নয় 
তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে । এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে রাগ রাগিণী 
যদি বাটেকে তাদের ছাদট। বদল হয়ে যায়। কিছুকাল পুরে যে কনসটে“র 
প্রচলন ছিল তার গৎগুলি তার প্রমাণ । এই গতের সুরগুপি কাটাকাট! 
নৃত্য করতে থাকে, কিন্ত তার্দের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না, যা নিয়ে 
সংগীতের গভীরতা । এইসব কাটা স্ুরগুপ্িকে নিয়ে নানাপ্রকার খেলানে! যাঁয়, 
উত্তেজনা বলে, উল্লাম বলো, পরিহাস বলে, মানুষের বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ 
বলে। নানাভাবে তাদের ব্যবহার কর। যেতে পারে । কিন্তু যেখানে রাগ-রাগিণী 
নুদন্পূর্ণতার গান্তীর্ঘ নিধিকারভাবে বিরাজ করছে সেখানে এর] লজ্জিত...” 

২। প্বাল্মীকি প্রতিভা ও কালম্গঞর।! যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাঁম সে 
উৎসাহে আর-কিছু লিখি নাই। ওই ছুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা 
সংগীতের উত্তেজন। প্রকাঁশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদ1 তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত 
দিন ওন্তাদ্দি গানগুলাকে পিয়ানে। যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ? 
মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে রাগরাগিণীগুলির এক একটি অপূর্ব- 
মৃতি ও ভাঁব-ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল ন্মুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দ- 
গতিতে দস্তর রাখিয়! চলে তাহাদিগকে প্রথা বিরুদ্ধ বিপর্বস্তভাবে দৌড় করাইবা- 
মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নৃতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত 
এবং তাঁহাঁতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। নুরগুল! ঘেন: 
নানাপ্রকার কথা কহিতেছে; এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম ।” 

২৫ 


৩৮৬ ংগীত মনীবা 


৩। “গীতিনাট্যে যাহ অগ্যোপান্তস্তরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে স্থান 
বিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্তক। নহিলে অভিনয়ের শ্ছুর্তি হওয়। 
অসম্ভব |” 

৪। “দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একট অঙ্গ বটে। তবে ভাবের 
পরিবর্তনের সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলধিত করা আবশ্যক । সর্বত্রই যে তাল 
সমান রাখিতেই হইবে তাহা নহে ।” 

৫1 “আমর। যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান 
অতি অল্পই থাকে, রোদনে স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া 
যায়, সুর অত্যন্ত টান। হয় । আমরা যখন হাসি হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কোমল 
সর একটিও লাঁগে না, টান! স্থর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর 
ব্যবধান। আর তানের ঝৌকে ঝৌকে সুর "াগে। ছুঃখের রাগিণী দুঃখের 
রজণীর ন্তায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া 
যাইতে হয় । আর নুখের রাগিপী সুখের দিবসের ন্তায় অতি দ্রুত পদক্ষেপে 
চলে, ছুই তিনট1 করিয়া! সুর ডিউাইয় যায় ।***উচ্ছাঁলময় উল্লাসের স্মুরই 
অত্যন্ত সহসা ওঠে, আমরা হাসিয়া! উঠি, কোথা হইতে আরম করি, কোথায় 
শ্ষে করি তাহার ঠিকানা নাই। রোঁদনের স্তায় তাহা ক্রমশ মিলাইয়! 
আসে না।” 

রবীজ্নাটয £ রবীন্দ্রনাট্যের বহুবিচিত্র শাখায় আমরা পাই কাব্য নাট্য, 
গণ্ভনাটিয, ব্যঙ্গ ও হাস্য-কৌতুকনাটয, বূপকনাট্য, খতুনাট্য, গীতিনা্য, নৃত্যনাট্য 
প্রন্তৃতি। এগুলির বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্ত নয় । এগুলির 
রচনাকাল, রচনাগত বৈশিষ্ট্য এবং সংগীত সম্পকিত সংক্ষিপ্ত তথ্য সংকলন 
করাই এর প্রধান উদ্দেশ্ত । এগুলির রচনাকাল এইরূপ :-- 

বাল্সীকি প্রতিভা, ভগ্পহদয়। কুদ্রচগ-১৮৮১ 3 কালম্বগয়া-১৮৮২ প্রকৃতির 
প্রতিশোধ, নলিণী, ভাঙ্ছসিংহের পদ্দাবলী-১৮৮৪ ১ মায়ার খেলা-১৮৮৮ ; রাজা 
ও রাঁণী-১৮৮৯ 7) বিসর্জন-১৮৯* ; চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, মুক্তির উপায়- 
১৮৯২) বৈকুণ্ঠের খাতি-১৮৯৭) হাঁস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক-১৯০৭ ) মুকুট, 
শারদোৎসব-১৯*৮১ প্রার়শ্চিত-১৯*৯; গীতাঞ্জলি, রাঁজা-১৯১* ; ডাকঘর, 
মালিনী, বিদায় অভিশাপ, অচলায়তন-১৯১২ 7 গীতিমাল্য, গীতালি-১৯১৪ 
ফাল্গুণী-১৯১৬ ; গুরু-১৯১৮; অরূপরতন (রাজ নাটকের অভিনয়যোগ্য রূপ ) 
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১৯২০ ? খণশোধ ( শাঁরদোত্সব নাটকের অভিনয়যোগ্য রূপ )-১৯২১ ? মুক্তধার।- 
১৯২২) বসন্ত-১৯২৩; গৃহ্প্রবেশ-( শেষরাত্রি গল্পের নাট্যকূপ )-১৯২৫) 
চিরকুমার সভা ( প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্তাসের নাট্যরূপ ), নটার পুজা, রক্তকরবী- 
১৯২৬১ খতুরঙ্গ-১৯২৭) শেষরক্ষা (গোড়ায় গলদ নাটকের পরিবতিত রূপ )- 
১৯২৮১ পরিত্রাণ (প্রায়শ্চিত্ত নাটকের পরিবতিত রূপ ), তপতী (রাজ। ও রাণী 
গল্প অবলম্বনে রচিত নাটক )-১৯২৯ $ নবীন, শাপমোচন-১৯৩১; কালের যাত্রা 
১৯৩২7 চগুালিকা, তাসের দেশ ( একটি আষাট়ে গল্প নামক গল্প অবলম্বনে রচিত 
নাটক ), বাঁশরী-১৯৩৩ 7 শ্রাবণগাঁথা-১৯৩৪ 7 চিন্রাঙ্গদা-১৯৩৬) চগ্ডালিকা 
নৃত্যুনাট্য-১৯৩৮ ১ শ্যাম! ( পরিশোঁধ কাব্যের নাট্যরূপ )-১৯৩৯ ১ মুক্তির উপায়- 
১৯৪০ (১৮৯২ সালে রচিত গল্পের নাট্যবূপ )। 


কাব্যনাট্য £ কাব্যনাট্য বলতে “বিদায় অভিশাপ", “চিত্রাঙ্গদা” কর্পকুন্তী 
সংবাদ”, 'নরকবাস”, 'গান্ধারীর আবেদন”, “সতী+ “লক্ষ্মীর পরীক্ষা» প্রস্তুতি 
বোঝায় । চিত্রাঙ্গদা, সতী, লক্ষ্মীর পরীক্ষা প্রস্তুতিতে অতি সামান্ত নাটকীয় 
গুণ থাকার জন্তই এগুলিকে কাব্যনাট্যের পরায় ফেল! হয়েছে । 


গভ্যনাট্য, ব্যঙ্নাট্য এব" হা'স্য-কৌতুকনাট। : গছ্নাটা, ব্যক্গনাট্য 
এবং হাস্ত-কৌতুকনাট্য প্রস্ৃতির শব্গত অর্থই এগুলিকে ম্পষ্টরূপে চিনতে 
সাহায্য করে । গগ্যনাট্য হিসাবে “রাজা” “নপ্দিণী” ডাকঘর, প্রস্তুতি এবং ব্যঙ্গ 
ও হাস্ত-কৌতুকন'ট্য হিসাবে “ছাত্রের পরাক্ষা”+, “পেটে ও পিঠে" “চিন্তাশীল, 
“রোগের চিকিৎসা, 'রসিকতার ফলাফল”, “বিনি পয়সার ভোজ”, খ্যাতির 
বিড়ঘন। প্রভৃতি গছযে রচিত নাট্যগুলি উল্লেখযোগ্য । 

খাতুনাট্য £ খতুনাট্য হিসাবে বসন্ত, “ফালগুণী, “শেষবর্ধণ, 
'শারদোৎসব”, 'নুন্দর” প্রস্ততি উল্লেখযোগ্য । এগুলির উদ্দোশ্ঠ খতু-বন্দনা! ও 
খতু-বর্ণনা ৷ রবীন্দ্রনাথ রচিত খতুনাট্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, 
যেমন-- 

ক) প্রথম শ্রের্ণীর খতুন!ট্যে মানুষ অভিনয় করে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতিই 
সেখানে সঙ্গীব ও সংকেতময় । 

খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকে মানব অতিনেতাই শুধু বিরাজিত প্ররুতির 
সেখানে কোন স্থ ন নেই। 
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গ) তৃতীয় শ্রেণীর নাটকে প্রকৃতিই অভিনেতা, মানুষ সেখানে অভিনয়ের 
পটভূমিতে থাকে মাত্র, কখনে। ব্যাখ্যাদাতারপে আবার কখনো! কেবলমাত্র 
দর্শকবপে। এই তৃতীয় শ্রেণীর নাটককেই শুধু ঝতুনাট্য বলা উচিত। 


র্ূপকলাট্য £$ রূপকনাট্যে দৃশ্তত যে আখ্যানভাগ থাকে সেটিই তার 
আসল বক্তব্য নয় । আসল বক্তব্য বিষয়টি থাকে অন্তরালে, কিঞ্চিৎ রহস্যময় 
রূপে, যা সহজবোধ্য নয় । অর্থাৎ কোন গৃঢ তত্র, নীতিকথা প্রস্তিকে রূপক- 
নাট্যে সরস ও চিন্তাকর্করূপে প্রকাশ করা হখ। “রাজা”, 'শারদোতৎ্সব' ডাকঘর” 
মুক্তধারা”, “রক্তকরবী” “তাসের দেশ' গ্রস্ভৃতি রূপকনাট্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য । 
কেহ কেহ এগুলিকে প্রতীকী, সাংকেতিক, সমস্যামূনক, তত্বনাটয প্রস্ভৃতি বলে 
থাকেন । 

রূপকনাট্য যে সহজবোধ্য নয তা উপলব্ধি বরে, এবং হিংসাত্মক প্রবৃক্তিযুক্ত 
সমালোচনাপ্রিয় তৎকালীন বাঙালিদের প্রতি কটাক্ষ করে, কবি তার রক্তকরবী 
( এট প্রথমে “ক্ষপুরী” নামে রচিত হয়, এবং পাওুলিপি আকারেই পরে এর 
নামকরণ হয় “নন্দিনী । ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বর্তমান 
আকারে নাটকটি রক্তকরবী নামে মুদ্রিত হয় ) নাটক সম্বন্ধে, প্রথম সংস্করণের 
প্রস্তাবনায় বলেছেন £-_ 

“আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার “নন্দিনী'র পাল৷ অভিনয । 
প্রায় কখনে। ডাঁক পভে না, এবারে কৌতুহল হয়েছে । ভয় হচ্ছে, পাল সাঙ্গ 
হলে ভিখ মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তাঁর! পালাটাকে ছিডে কুটিকুটি 
করবার চেষ্টা করবে । এক ভরসা, কোথাও দস্তস্ফুট করতে পারবে না । 

আপনার! প্রবীণ । চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গৃঢ অর্থ 
খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেট! গুড তাকে 
প্রাকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায় । হৃৎপিগুটা পাঁজরের আড়ালে 
থেকেই কাজ করে। তাকে বের করে তার কার্ধপ্রণালী তদারক করতে গেলে 
কাজ বন্ধ হয়ে যাবে "১ 

নাটক মঞ্চস্থ করার অত্যাবশ্তঠক বিষয়গুলি অর্থাৎ, অভিনয়, অঙ্গসঙ্জা, 
ম্ধসজ্জা গ্রভৃতি সম্পর্কে কবির কয়েবটি অভিমত বা অন্গশাসন এখানে উদ্ধৃত 


কর] হোল £- 


রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৩৮৯ 


১। “অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা। করিতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়। 
সকল কলাবিষ্ভারই গোলামি তাহাকে করিতে হইবে, এমন কী কথা আছে। 
যদি সে আপনার গৌরব রাখিতে চায়, তবে যেটুকু অধীনতা তাহার আত্ম- 
প্রকাশের জন্ত নিতান্তই না৷ হইলে নয়, সেইটুকুই সে যেন গ্রহণ করে, 
তাহার বেশী সে যাহা-কিছু অবলম্বন করে তাহাতে তাহার নিজের অবমানন! 


হয় 1১, 
২। “আর্ট জিনিসটাতে সংযমের প্রযোজন সকলের চেয়ে বেশী। কারণ 


সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহত্বার । * ব্যবসাম্মী আর্ট বাস্তবের সাক্ষী । 
আর গুণী আট সত্যের সাক্ষী ।৮ 

৩। “নত স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাঁস পাষ, নাটক তেমনি যদি 
অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানাঁদিকে খর্ব করে তবে সেও সেইরূপ 
উপহাসের যোগ্য হইয়| উঠে। নাটকের ভাবখান। এইরূপ হওয়া] উচিত যে, 
“আমার যর্দি অভিনয় হয় তো হউক, না হয় তো অভিনয়ের পোড়াকপাল 
_ আমার কোনই ক্ষতি নাই।” 

৪। “ভরতের নাট্/শাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে, তাতে দৃশ্ঠপটের কোন 
উল্লেখ দেখতে পাই ন।। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল এইবপ আমি 
বে'ধ করি না।” 

৫। “ভাবুকের চিত্তের মধে/ রঙ্গমঞ্চ আছে, মে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই । 
সেখানে যাছকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে । দেই মঞ্চ সেই 
পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল , কেনন] কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার 
উপযুক্ত হইতে পারে ন11” 

৬। “আধুনিক রূরো পীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্বপট একটা উপন্দরব ব্ূপে 
প্রবেশ করেছে, ওট1 ছেলেমান্ুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা । সাহিত্য 
ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে 
গেছেন, এ কাব্যটি ছন্দোময় কাব্যের চিত্রশাণা । রেখা চিত্রকর তুলি হাতে 
এর পাশে পাশে সার রেখাঙ্ক ব্যাখ্য। যদ্দধি চালনা করেন, তাহলে কবির প্রতি 
যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রন্ধ! প্রকাশ কর] হয়। নিজের 
কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তীর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে 
ব্যাঘাত, এবং অনেক স্থলে স্পর্ধ। |” 


৩৪৪ সংগীত মনীষা 


৭। “শেকুন্তলার তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে, 
সেই পর্যাধ, আকা ছবির দ্বার অত্যন্ত বেশী নির্দি্ট ন! হওয়াতেই দর্শকের মনে 
অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকার দর্শকের কল্পনার উপরে 
দাবী রাখে, চিত্র সেই দাবীকে খাঁটে' করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই । 
অভিনয় ব্যাপারট। বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। দৃশ্যপটটা তার বিপরীত, 
অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মুক, মৃঢ, স্থাণু' দর্শকের 
চিত্ত্ৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে মে একান্ত সংকীর্ণ করে রাঁখে। মন যেযায়গায় 
আপন আমন নেবে, সেখানে একটা পটে বলিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার 
নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চির 
প্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের 
ওদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট]াভিনয়ে আমার কোন 
হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমান্থবীকে আমি 
প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব সত্যকেও বিদ্রপ করে, ভাব সত্যকেও 
বাধা দেয় ।” 

৮| “বিলাতের নকলে আমর] যে থিয়েটার করিয়াছি তা ভারাক্রান্ত 
একটা স্ফীত পদার্থ । তাহাকে নাড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের 
দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া! ছুঃসাধ্য , তাহাতে লম্দ্ীর পেঁচাই সরম্বতীর 
পন্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে 
ধনীর মূলধন ঢের বেশী থাকা চাই। দর্শক যর্দি বিলাতি ছেলেমাচুধিতে দীক্ষিত 
না! হইয়! থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের গুতি ও কাব্যের গ্রতি যথার্থ 
বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জাল- 
গুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়! তাহাকে মুক্তিদান ও গোৌরবদাঁন করিলেই সহদয় 
হিন্দুসম্তানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আকিয়াই খাড়া 
করিতে হইবে এবং স্ত্রী চরিত্র অকৃত্রিম শ্তরীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে 
হইবে, এনপ অত্যন্ত স্কুল বিলাঁতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে ।” 

গ্ীতিলাটযঃ নাটকের বিষয়বস্ত গান ও অভিনয় সহযোগে প্রকাশ 
করার মঞ্চদপকে গীতিনাট্য বলে। রবীন্দ্রনাথ রচিত গীতিনাট্য বলতে 
'বান্মীকি গ্রতিভা», 'কালম্বগ্পা+ “মায়ার খেলা, “শাপমোচন' প্রস্তুতি বোঝায় । 
তবে এগুলি সম্পর্কে গীতিনাট্য শব্ের তাৎপর্য কিঞিৎ ভিন্ন। কারণ এগুলির 


রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৩৯১, 


কোনটিতে নাটকের বিষয়বস্তই প্রধান, আবার কোনটিতে গানগুলিই মুখ্য, 
সেখানে যেন গানের মাল! গীথার জন্তই নাটযকে অবলম্বন করা৷ হয়েছে। 
সাধারণত আমর। খতু-উৎসবের জন্য যেমন কতগুলি গান নির্বাচন করে সেই 
অন্গসারে সংলাপ সংযোজন করে গীতি-আলেখ্য রচনা করি, অনেকট। তেমনি । 
কবি ম্বয়ং এই প্রসঙ্গে বলেছেন £ “বাল্সীকি প্রতিভা ও কালমুগয়। যেমন 
গানের স্থত্রে নাট্যের মাল।, মায়ার থেল। তেমনি নাট্যের হ্ত্রে গানের মাল] 1” 
বাল্মীকি প্রতিভা সম্বষ্ধে কৰি আরো বলেছেন £ ““বস্তত, বাল্সীকি প্রতিভা 
পাঠযে!গ/ কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা) অভিনয়ের 
সঙ্গে কানে না শুশিলে ইহার কোন স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। বুরোপীয় ভাষায় 
যাহাকে অপের। বলে' বান্মীকি প্রতিতা তাহ। নহে! ইহ! “নুরে নাটিকা” ১ 
অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টাকে 
ন্বর করিয়! অভিনয় কর! হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অভি 
অন্নস্থলেই আছে ।” 

“ইহার অনেককাল পরে "মায়ার খেলা” বলিয়া একটা গীতিনাট্য 
লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস । তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই 
মুখ্য ।'""ঘটনাম্রেতের” পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান 
উপকরণ । বস্তত, “মায়ার খেলা” যখন নিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই 
সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল 1” 

নৃত্যনাট্য : নৃত্যনাট্যে পাব্র-পাত্রীগণ দৃশ্যত নাচের মাধ্যমে মুৰণাভিনয়ে 
এবং নেপথ্যে গানের দল মন্থর সহযোগে নাটকের বিষয়বস্তু প্রকাঁশ করেন। 
প্রদঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের শান্সোল্লিখিত “সংগীত, শব্দের পরিভাষ। 
( সংজ্ঞ! ) নৃত্যনাট্যেই পূর্ণরূপে ব্যক্ত । 

নৃত্যনাট্য বলতে 'চিত্রাঙ্গদা*, “চগালিকা” শ্তামা প্রস্ততি বোঝায় । 
পরবর্তীকালে "মায়ার খেলা” নাঁটিকাটিকেও কবি নৃত্যনাট্য-রূপ দিয়েছিলেন, 
কিন্ত জীবিতকালে তা! মঞ্চস্থ করতে পারেন নি। এছাড়া যে সকল নাটককে 
পরবতঁকালে নৃত্যনাট্য রূপ দেওয়] হয়েছে তাদের মধ্যে “শিশুতীর্ঘ*, 'শাপমোচন? 
প্রস্ততি উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে প্রতিভাবান শিল্পীর অভাবে গীতিনাট্যগুলিও 
নৃত্যনাট্যের রীতিতে মধ্যস্থ হতে দেখা যায় । অবশ্ত এই রীতি অবলম্বনের 
জন্ত নাটকের রসগ্রহণে বিশেষ অন্থবিধা হয় না। 


4৩৯২ সংগীত মনীষা 


চতুরঙ্গ রীতি: গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রনৃতিতে গীত, কাব্য, নৃত্য ও 
চিত্র এই চারটি কলার সমাবেশ দেখ! যায়। এগুলির মধ্যে কাব্যের স্বাদ 
, অধ্যয়নে স্তরের স্বাদ সংগীতলিপি অঙ্গুশীলনে পাওয়া যায়। কিন্তু অপর ছুটির 
স্বাদ মঞ্চস্থ অভিনয় ন৷ দেখলে পাওয়া সম্ভব নয়। সেদিক থেকে বিবেচন৷ 
করলে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রস্তৃতিকে কবিন্ষ্ট চতুরঙ্গ-রীতি বল! যায়। 


নৃত্য সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত উন্নত ও উদার । তিনি ম্য়ং 
নর্তক ন! হলেও, নৃত্য সংযোজনাঁয় তীর রুচিবোধ ও কলাজ্ঞান ছিল অতুলনীয় 
নৃত্য সংযোজনায় তিনি ভারতীয় চারটি ক্লাসিক নৃত্যধার। ছাড়াও দেশ-বিদেশের 
নানাবিধ নৃত্যধারা গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বীরত্ব ভাব-ব্যঞ্তক 
জাভ। নৃত্য, সিংহলের ফ্যাগ্ডি নৃত্য প্রস্তুতি যথাযথ রূপে তিনি তাঁর নাটকে 
প্রয়োগ করেছেন। তার গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলিকে তাই এক একটি নৃত্য-মালা 
বলা যায় । এগুলির বৈশিষ্ট্য ও এঁতিহ্য রক্ষা করা পরিচালক, দর্শক, সমালোচক 
প্রন্থৃতি সকলেরই কর্তব্য । অন্তান্ত বিষয়ের মতো কবির নৃত্য-বিষয়ক 
অভিমতগুলিও অনুধাবনযোগ্য এবং শিক্ষণীয় । এখানে তাই কয়েকটি উক্তি 
'উদ্ধাত কর হোল-_ 


১। আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন৷ 
করে অঙ্-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ ; এই ছুই বিপরীত পদার্থ যখন পরম্পর মিলনে 
লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নান! ভঙ্গিতে 
বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ১ দেহটাকে দেয় 
চলমান শিল্পরূপ | তাকেই বলি নৃত্য ***।% 


২। “আমাদের দেশে একদিন নাট্য-অভিনয়ের সর্বপ্রধান অঙ্গই ছিল 
নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্দ্‌ 
অর্থাৎ শ্রোতা । কিন্ত ভারতবর্ধে নাটককে বলেছে দ্নশ্টকাব্য ; অর্থাৎ, তাতে 
কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্তই অভিনয় ***1৮ 


৩। “মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য; ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গ্ভ 
ভাবায় । কোন মানৃষের চলাকে বলি নুন্বর | কোনটাকে বলি তার উদ্টো। 
তফাতটা কিসে। সে কেবল একটা সমন্ত সমাধান নিয়ে। দেহের ভার 
সামলিয়ে দেহের চল একটা সমস্যা । ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয় 
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তা হলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলায় সমস্যা সমুতকৃষ্ 
মীমাংস1 সেই চলাই সুন্দর |” 


পরিচালকের কর্তব্য ঃ সুরুচিপূর্ণ নাটকাদি মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে 
পরিচালকের দায়িত্ব যে অপরিসীম সেকথার (পুনরুল্পেখ করাই বাল্য । 
সুরুচি এবং সংস্কৃতির ) প্রতি লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটা, নৃত্যনাটযাি 
ম্স্থ করার জন্ত ম্ভাব্তই পরিচালকের কতগুলি বিষয়ে সচেতন থাকা 
আবশ্ঠক । যেমন, 

নাটকের মূল বিষয়বস্ত সম্বন্ধে সুম্পষ্ট ধারণা । গানগুলির মুর, তাল, ভাব 
প্রস্তুতি যথাষথরূপে আয়ত্ব কর1। অভিনয়, নৃত্য-রচন৷ প্রস্ততি নাটকের 
ভাবান্ুছগ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। গীতিগুলির অভিনয় বা নৃত্যের সামঞ্জস্য 
বিধ!নের জন্য উপযুক্ত মহাঁড়াদির ব্যবস্থা কর1। স্পরিকল্লিতরূপে আনুষঙ্গিক 
বাগ্যন্ত্রাদদির নির্বাচন এবং মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, অঙ্গসজ্জা গ্রসভৃতি বিষয়ে 
রুচিপৃর্ণ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা । নাটক মঞ্চস্থ করার জন্ত উপযুক্ত স্থান 
নির্বাচন কর! । সর্বোপরি, যাবতীয় বিষয়ে আতিশয্য ও লঘু দৃ্ি-ভঙ্গি বর্জন 
এবং স্ুুরুচির অভিব্যক্তি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অঙ্গসঙ্জা, রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বিষে 
রবীন্দ্রনাথ বিশেষ রুচি ও শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন । এই সকল ব্যাপারে 
তিনি শিল্পাচার্য অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রসিদ্ধ চিত্রকর নন্দলাল বসু'র 
অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়েছিলেন । যারা অতি সাধারণ উপকরণ দির 
সাহায্যে, কত নুন্দর রূপে এই সাজ-সজ্জার ব্যাপার শু হওয়। সম্ভব, তা 
অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন । সেই ধারাই যে সর্বত্র অনুহৃত 
হয়ে চলেছে এবং হওয়। কর্তব্যও মেকথ। পরিচালকের ম্মরণ রাখা উচিত। 

গ্লান সচনার তথ্য £ কোন্‌ গানটি কোন্‌ উপলক্ষে বাকী মনে করে 
রবীন্দ্রনাথ রচন! করেছিলেন, সে সম্পর্কে অনেকেই উৎনুক। এই প্রসঙ্গে 
নানা কাহিনী লোকপরম্পরায় এবং গ্রন্থাদদিতে জানা যায় । অন্তরের তাগিদ 
ছাড়াও তিনি নান প্রয়োজনে অনেক গাঁন রচনা কল্পেছেন । যেমন নাট্যাভিনয়ে 
পাত্র-পাত্রীর মনোভাব ব্যক্ত করার জন্ত, খতু-রূপ ব্যক্ত করার জন্ত, কখনে। 
মহড়ার সময়ে কোথাও কিছুটা সময়ের জন্ত ইত্যাদি । নটরাজের প্রণামের 
সবগুলি গানই পরবর্তাঁ দৃশ্যাবলীর প্রস্তুতির জন্ত রচিত। এইরূপ বিবিধ 


৩৯৪ সংগীত মনীব। 


উপলক্ষে, সাময়িক প্রয়েজনে রচিত হলেও সব গানগুলিই প্রায় সর্বকালের 
উপযোগিরূপে রচিত হয়েছে, ফলে এগুলির রস গ্রহণে কোন অন্তরবিধ! হয় না । 
তবে এমন অনেক গান আছে, রচনার ইতিহাস জান! থাকলে, যা আরে। সত্য 
ও সার্থক মনে হবে। 

১৩৩৬ সালে যভীনদাঁস লাহোর জেলে বিদেশী সরকারের অন্ঠায়ের প্রতিবাদে 
আমৃত্যু অনশন গ্রহণ করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয় । এই সংবাদে 
কৰি অতান্ত শোৌকাভিভূত হয়ে পড়েন। তখন শান্তিনিকেতনে “তপতী, 
নাটকের মহড়া চলছিল, কবি কোন মতেই আর মনঃঘংযোগ করতে পারেন না, 
মহডা বন্ধ হয়ে যায়। সেই রাত্রেই তিনি 'সর্বখর্তারে দহে" গানখানি রচন? 
করেন। গানখানি যে তীর অন্তরের কী তীব্র বেদনার প্রকাঁশ সেকথা এই 
ঘটনা না জানা থাকলে উপলদ্ধি করা অসম্ভব । 

আজি কাঁদে কারা” গানখাঁনি বদ্ধ মানের ছুভিক্ষ উপলক্ষে রচিত হয় । 

“মরণ সাগর পারে তোমর! অমর” গানখানি বড়দাদ! ঘিজেন্দ্রনাথের মৃত্য 
উপলক্ষে রচিত হয় । 

“কে যায় 'অম্বৃতধাম যাত্রী” গানখানি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্য উপলক্ষে 
রচিত হয়। 

জয় হোক তব জয়” গানখাঁনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের সন্বদ্ধন।-সভার 
জন্য রচিত হয় । 

€বিশ্ববিষ্ঠাতীর্ঘ প্রাঙ্গণে গানখানি অকৃসফো্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে 
ডক্টরেট, উপাধি দান উপলক্ষে রচিত হয় । 

“একদিন যার! মেরেছিল” গানখানি ১৯৩৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, থৃষ্ট দিবস 
উপলক্ষে রচিত হয় । ৃ 

“ওই মহামানব আসে" গানখানি, সৌমেন্্রনাথের অনুরোধে, মানব অভ্যুত্থান 
উপলক্ষে রচিত হয় । 


“আলোকের পথে প্রভু" গানখানি অদ্ধদের দুঃখ লাঘব শিবির প্রতিষ্। 
উপপক্ষে ১৯৪ সালে রচিত হয় । 

চিত্রশিল্প। অসিত ঘোষালের আক! ছবি দেখে কৰি 'তুমি যে নুরের আগুন? 
এবং 'একল। বনে একে অন্তমনে' গান ভুখানি রচনা! করেন। 
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হে নৃতন' গানখাঁনি পৃরবী কাব্যের 'পচিশে বৈশাখ? কবিতার শেবাংশের 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ । এটি কৰি তাঁর নিজের জন্মদিনের কথ! ম্মরণ করে 
রচনা করেছেন। 

'সমুখে শান্তি পারাবার* গানখানি “ডাকঘর নাটকের শেষ দৃশ্তে অমলের 
শিয়রে ঠাকুর্দার গান ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটকটি মধস্থ হয়নি। তীঁর 
মৃত্যুর পরে যেন গানখানি গাঁওয়! হয়, কবি এইবপ মনোভাব প্রকাশ করেন। 

কুমুদিনী দেবী, বাসন্তী দেবী ও নন্দিনী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে 'জগতের 
পুরোহিত তুমি”, তুমি হে প্রেমের রবি, শুভদিনে শুভক্ষণে' ছুজনে এক হয়ে 
যাও, “নবজীবনের যাত্রাপথে”, “অসীম মঙ্গলালোকে”, “প্রেমের মিলন দিনে” 
নুমঙ্গলী বধূ, প্রন্তৃতি গাঁনগুলি রচিত হয় । 

রথীন্দ্রনাথের কন্তা নন্দিনীর শিশু স্টল অনর্গল অর্থহীন কথা শুনে রচনা 
করেন “অনেক কথা যাঁও যে বলে গানখানি। 

দেশের ও জাতির প্রাণের উদ্বোধনের জন্ত রচনা! করেন “অয়ি ভুবনমন- 
মোহিনী” “আজি এ ভারত লঙ্জিত হে", “হে ভারত আজি নবীন বর্ধে প্রভৃতি 
গান। 

একবার ট্রেনে চলাকালীন, তার গতিবেগে কবির মনে অদ্ভুত আবেগের 
সষ্টি হয়, সেই উপলক্ষে রচন। করেন “চলি গো! চলি”, ও ওগো নদী আপন 
বেগে" গান দু'খানি। 

একবার কথিয়াবাড় থেকে এক কৃষক পরিবারকে কৰি শান্তিনিকেতনে নিয়ে 
আসেন। সেই পরিবারের কিশোরী মেয়েটি ছুইহাতে ছু'জোভ। মন্দির নিয়ে 
খুব নুন্দর ছন্দে নাচতে পারতো, €সই নাচ দেখে কবি “ছুই হাতে কালের মন্দিরা 
গানখানি রচনা করেন। 

১৯২২ সালে বর্ধামঙ্গলের মহড়ার সময়ে, গলায় ঠগ1 লাগার দরুণ কবি 
গান গাইতে অক্ষম হয়ে পড়েন, মেই উপলক্ষে ভিনি “আমার ক হতে গান কে 
নিল ভুলায়ে” গানখানি রচনা করেন। 

১৯৩৭ সালে কবি শেষ 'বর্ধামঙ্গল” অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে 
'অনেকগুলি ব্ধীর গান রচিত হয়েছিল। প্রথম রাত্রের অনুষ্ঠানের একক 
গানগুলি টিমালয়ে ও টান সুরে হওয়ায় প্রেক্ষাগুহের শেষ পর্যস্ত শোনা গেল 
না। কবি এর অন্ত বধম ছঃখিত হলেন এবং বললেন, “সব খাটুনি ব্যর্থ হোল” । 


৩৪৬ সংগীত মনীষা 


গাইয়েদের অক্ষমতাই এর জন্ত দ্বায়ী, একথা তাঁকে কিছুতেই বোঝান গেল ন1। 
গানের সুর ও ছন্দই এর জন্য দ্বায়ী মনে'করে, সেই রাত্রেই 'থামাও রিমিকি 
ঝিমিকি বরিষণ গানথানি রচন। করেন এবং সবাইকে ডেকে শিখিয়ে, তবে ভিনি 
বিশ্রাম করতে যান। 


১৯২০ সালে জাপানী বুযুত্ম্-পালোয়ান টাঁকাগাকীকে শান্তিনিকেতনে 
আনিয়ে কৰি যুযুৎন্-শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্ত 
নানা স্থানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। দেই গব প্রদর্শনীর উদ্বোধন সংগীত 
হিসাবে 'সংকোচের বিহ্বলত। নিজেরে অপমান গানখানি রচন। করেন। 

পিতার মৃত্যু উপলক্ষে কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ” গানখানি এবং 
বড়ো মেয়ের মৃত্যুর সময়ে “কেন রে এই ছুয়ারটুকু* গানখানি রচনা করেন। 
স্ত্রীর মৃত্যুর পরে রচনা করেন “আছে ছুংখ আছে মৃত্যু” গানখানি। 

“এসো এলো হে তৃষ্ণার জল” গানখানি নলকুপ খনন উপলক্ষে রচিত হয়। 
খননকার্ধের সফলতা উপলক্ষে রচিত হয় “হে আকাশ-বিহারী” গানখানি। 

নববর্ধ এবং জন্মোৎসব উপলক্ষে “হে চিরনৃতন+) 'শুভ্রনব শঙ্খ তব, প্রেমে প্রাণে 
গানে গন্ধে”, “যা পেয়েছি প্রথম দিনে”, 'জগতে-আনন্দ যজ্ঞে' গ্স্ৃতি গান রচনা 
করেন। শ্রান্ধবাসর উপলক্ষে রচিত হয় “তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে? 
দুঃখের তিমিরে যদি জলে”, “শেষ নাহি যে শেষকথা কে বলবে” “ছুঃখের 
বেশে এসেছ বলে” “তর। থাক স্মৃতিম্থধায়? প্রভৃতি গানগুলি । 


জাতীর সংগীত £ রবীন্দ্রনাথ রচিত “জনগনমন অধিনায়ক জয় হে" 
গানখানি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতরূপে নির্বাচিত হওয়াতে কোন কোণ 
মহল থেকে বিতর্কের স্থ্ট হয়েছিল। বাংলাদেশের শিক্ষিত ও বিজ্ঞ বলে 
্বীকত কিছু সংখ্যক ব্যক্তিও এর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিনব অভিযোগ 
করেছিলেন । যেমন £ ক) গানখানি ব্রহ্ম সমাজের মাঘোৎসব উপলক্ষে 
গীত হয়েছিল, অতএব এটি একটি ধর্মসংগীত, খ) গানখানি ভারত সম্রাট ৫ম 
জর্জকে লক্ষ্য করে রচিত একটি রাঁজ-বন্দনা-গীতি, গ) গানখানি সর্বভারতীয় 
নয় কারণ এতে অনেক প্রদেশের নাম নেই, ঘ) গানখানির কোন এঁতিহ 
গেোঁরব নেই, সুতরাং এই সকল কারণে এটি এই সম্মানের অযোগ্য । অবস্ত 
বর্তমানে সেই বিতর্কের অবসান হয়েছে বলে আশা কর! যায়। কারণ এই 
প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র দেন মহাশয় তাঁর 'ভারতবর্ধের জাতীয় সংগীত' 


রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৩৯৭ 


পুন্তিকাতে তৎকালীন নান! পত্র-পত্রিকা থেকে বহু তথ্য সংকলন সহযোগে 
বিস্তৃত আলোচন! করে, সেই বিতর্কের অসারতা প্রমাণ করেছেন। 

অবশ্য গানখানির অর্থ অনুধাবন করলেই এই অভিযোগগুলির ভিত্তিহীনতা 
প্রমাণিত হয়। কিন্তু তবুও এ সম্পর্কে তৎকালীন পত্র-পত্রিকার, তথ্যাদির 
কিছু কিছু সংকলন করা হোল । 

এই গানটি রচন! সম্পর্কে কবি ( ইং ২১।১১1৩৭ ) শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মেন 
মহাশয়কে লিখেছিলেন £ 

“রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোন বন্ধু১ সম্রাটের জয়গান রচনার 
জন্ত আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন । শুনে বিম্মিত হয়ে ছিলুম, 
এই বিশ্বয়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার 
ধাকায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারত ভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণ! 
করেছি, পতন অত্যুর্ঘয় বন্ধুর পঞ্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চির সারথি, 
যিনি জনগনের অন্তর্ধামী পথপরিচায়ক। সেই যুগ যুগান্তরের মানবভাগ্য 
রথচালক যে পঞ্চম বা! ষষ্ঠ বা কোন জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারে না সেকথা 
রাঁজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, 
বুদ্ধির অভাব ছিল না। 

বিচিত্রা, ১৩৪৪ পৌষ । 

এই প্রসঙ্গে শ্রীন্রধারাঁণী দেবীকে ( ইং ২৯৩1৩৯) কৰি একখানি পৰ্রে 
বলেছেন £ 

শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের রখযাত্রায় চিরসারথি 
বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্ভব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা৷ 
আমার সম্বন্ধে বীর সন্দেহ করতে পারেন তার্দের প্রশ্নের উত্তর দেওয়' 
আত্মাবমানন। । 


__পূর্বাশা, ১৩৫৪ ফাল্গুন । 
উপরোক্ত ছুটি অংশে কবির মনোভাব স্পষ্ট । কবির রাজতক্ত বন্ধুটি 


গানখাঁনি সেই উদ্বোশ্ে গ্রহণ করতে ন! পারায় কবির উক্তির সত্যতা প্রমাণিত 
ও | সম্ভবত শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (05810005 10101011921 3829166, 29891৩ 
71510001191 906০181 98001৩0606, ৮, খে) তার সাহিত্য বুদ্ধির উল্লেখ 

আছে জীবনম্মৃতি গ্রন্থে । 


৩৯৮ সংগীত মনীষা 


হয়। তাছাড়া একথ! আজ এঁতিহাসিক ভিত্তিতে স্বীকৃত যে, গানখানি সর্বপ্রথম 
১৯১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ( বুধবার ) কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীর দিনের 
অধিবেশনে গাওয়া হয় । অবশ্ত কেহ কেহ মনে করতেন যে গানখানি দিল্লীতে 
সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক দরবারে গীত হয়। কিন্ধু প্রযুক্ত বনবিহারী 
মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন £-“4 “5010081 410015610৪৪ 
8100650 50108 ৪; 009 16111 101081 60 155 2000110199011791)0 ০ 
£005) 204 10 945 +00৫ 9৯৬৩ (109 10109” 85 ] 9170 1010) 179 ০০ 
“5 71500110981 0:6০০10 ০01 005 100091181 ৬1510 (০ ]210019+ 1911 
2১০1$91550 9) 1091 1101195) 1,000018, 18 1944 0009: 11) 

88000110 8100 01491 01 0106 ৬1০০:০১ ০01 111019,...+ - 


[1706 91161007109. 1947) 2, 15, 


এ সরকারি গ্রন্থে দিল্লীর অভিষেক দরবাঁর এবং কলকাতা প্রভৃতি সবস্থানের 
রাজসংবর্না উত্সবের পুঙ্থান্থপু্থ বিবরণ আছে। সেখানে এই গানটির 
কোথাও উল্লেখ নেই। 


রবীন্দ্রনাথ যে ইংরাজের স্তাবকের ভূমিকায় কখনও নামেন নি তার প্রমাণ 
স্বরূপ বলা যায় যে, মাঘোৎ্সবের পরের দিন “বেঙ্গণী” পত্রিকায় তৎকালীন 
পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেকুটরের গোপন সারকুলারটি প্রকাশিত 
হয় £--161)95 601006 (0 105 10007116186 11020 91) 80561000101) 1000ত18 
89 458100101106510518” 912 819101)901)91585121]) 28 90101 10 006 
31101)000 01১0210 94 736108981 75 ৪ 01905 21002901961 010১০118016 001 
006 509০৪861010 ০91 0106 ১০7৪5 091 009৮1017910 591$81905, 4৯9 ঢু 1885 
1060117196101) (1086 59178 €7০1171106100 561 ৬8089 11) 11185 1910%11106 
00959 55100 01517 ০0101107510 00615, 4 0010 56 105065581 (০ 8১0 9০0 
০০ ৭10 209 91101500560 00956151791) 561৮910 5/1)070 9০00 
1799 10809%/ 01 ০811956 (9 1086 50195 86 11515 118907000101) ০ 10 ০6 
8০০০ 0 96050 50119 609 16, 00 %1200018/ 0091) 01 16018410101) 
5500178 009107, 99 006 0856 17089 02) 81) 9011186096101) 5101) 1116 
10801000101 11 ত8586107) 15 11515 00 10151510106 109 100016 ০৫ 0116 
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6০59 0০ £610911) 00119 0116 ৪6] (156 15806 ০1 1105 [916560% 
81011) 5. 
03610062166, 1912, 781), 26, 0. 4. 
এই সার্কুলারের ফলে বহু ছাত্র আশ্রম ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং 
স্বভাবতই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ক্ষতি "হয়। এখানে মনে রাখতে 
হবে যে, 'জনগণমন-অধিনারক” গানখানি ডিসেম্বর মাসে গাওয়া হয় এবং 
জাঙগয়ারী মাসে ( যখন ছাত্র ভতি হবার সময় ) এই সার্কুলারটি প্রচারিত হয়। 
এতে রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনকে যে সরকার প্রসন্ন দুরিতে দেখতেন না 
সেকথাঁও প্রমাণিত হয়। সরকারের এইরূপ মনোভাবের কারণ হোল 
রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদ ও স্বাতন্তরপ্রিয়তা ৷ স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব 
থেকেই তিনি আত্মশক্তিব বাঁণী প্রচার করেছিলেন। বঙ্গবিভাগের সময়ে ষে 
আন্দোলন দেশকে উদ্বেল করে তোলে, তিনি তার পুরোভাগেই বিশিষ্ট স্থান 
গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি শিবাজী উৎসবের অন্ততম পুরোধা, জাতীয় 
শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রণী, রাজবন্দী অরবিন্দের নিভাঁক বন্দনাকার ছিলেন। 
আণোচ্য গানটিপ্স রচনাক'সেও তিনি দেশবাসীর দৃষ্টিতে কোন্‌ স্থানে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন, সে সম্পর্কে তৎকালীন সংবাদপত্রের মারফৎ জানা যায় £-_র5 1১95 
০661 1101 01015 & 116610118 ৫6৬০০০ 01 006 73621059811 1,91890995 817৫ 
1105750816, ০06 1785 16511065160 90190100009 991৮1০6) 0 17)68108 ০৫ 
015 স1)01085, ০ 01006 ০2096 ০1 (196 106৬1 101061061 € 11) (10০ ০00011% 
86 00059079186 01 10911010791] 96117105110 2110 5917161181105 01 ড/1)1010 
005 989 10100010005৫1% 015 ০0 1186 19/0180519. 
36089166, 1912) 718. 31, 0, 4. 
তার স্থার্দেশিকতার প্রসঙ্গে রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় পিখেছেন :--1319 
08010969 591839 215 915912005115610, ১০1৪ 01 (10617) 01001710175 1109 
1 011)61158170 23 1105 /৫0190 (18 00০ 8111/65 ০0 001 90819, 50106 
৪০0৫ 89 2, ০1911000811 (0 ০001 01090101115 9011105,) 0111106 03 ড/101) 
10002 8150 06 ৮11] 6০ 0০9 2150 0810 200 50001, 
1০0৫001 515৬, 1912, ১0. 0. 229 
তাঁর দেশগ্রীতির +বিত। সম্বন্ধে লিখেছেন যে, সেগুপি “70885 006 
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10691 0681 0010 8100 1880 ৪00 135 0100৫ (10815 8100 1620 ৪109 
90701:55 [0 001 ৬৪118) 

প্রসঙ্গত্রমে, ১৯২৭ সালের ৩১শে আগষ্ট জাভা থেকে লিখিত একখানি পত্রে 
এই গাঁনখানি সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন ত' উল্লেখযোগ্য £-- 

«আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগলিক সত্তাকে বিশেষ- 
ভাবে উপলব্ধি করেছিল ; তখন সে আপনার নদী পর্বতের ধ্যানের দ্বার আপন 
ভূমুর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিঠিত করে নিয়েছিল ।...আমি কয়েক বছর আগে 
ভাঁরত বিধাতার ষে জয়গান রচনা করেছি তাতে ভারতের প্রদেশগুলির নাম 
গেঁথেছি--বিদ্ধ্যহিমাচল-যমুনাগঙ্গার নামও আছে। কিন্তু আজ আমার মনে 
হচ্ছে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্্পর্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবলমাত্র 
একটি দেশ পরিচয় গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া! ভালে) 
দেশতবোধ বলে একটা শব আজকাল আমর! কথায় কথায় ব্যবহার করে থাঁকি, 
কিন্ধ দেশতবজ্ঞান নেই যার দেশাত্মবোধ হবে কেমন করে ?” 

যাত্রী, জাভ। যাত্রীর পত্র । 
মাঘোৎ্সব সভাতে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের নবযুগ” নামে যে ভাষণ দেন তার 
শেষাংশে আছে £-- 

“আমাদের যাহ! কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়! ভূমার পথে নিখিল মাঁনবের 
বিজয় যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্তয়ে যোগ দিতে পারি-_ 

জয় জয় জয় হে জয় বিশ্বেশ্বর 
মানবভাগ্যবিধাত1 1৮ 

এই ভাষণের পূর্বে ভারতী পত্রিকায় কংগ্রেসের বর্ণন! প্রসঙ্গে 'জনগনমন 
অধিনায়ক জয় হে" গানের উদ্দিষ্ট পাত্রকে মানবজাতির অৃষ্ট বিধাত1 বলে 
বর্ণনা করেছেন। 

এই যে তিনটি বিভিন্ন সময়ে মানব ভাগ্যনিয়স্তাকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবিধাতা 
বলে বর্ণন। করেছেন সেটা কখনোই আকম্মিক হতে পারে না। তাছাড়া ছাব্বিশ 
বছর পরেও তিনি যে একই ভাষায় গানটির মর্মকথা প্রকাশ করেছেন তাতে 
একথা! অবশ্ঠই প্রমাণিত হয় যে, এই গাঁনটির উৎপত্তি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তার স্বৃতি 
সম্পূর্ণ অবিক্ৃতই ছিল। সুতরাং এই গানটি সম্পর্কে উল্লিখিত গুজব একেবারেই 


ভিত্তিহীন । 
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রবীজ্জ-জীবনের মুখ্য ঘটলাবজী £ ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ (ইং ৭ যে 
১৮৬১ ) রানি আড়াইটার পরে কলকাতার জোড়ার্সীকোর পৈত্রিক বাড়িতে 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম । মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও সারদা দেবীর চতুর্দশ 
সন্তান এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। 

৭-১১ বছর । ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্শাল স্কুল ও বেঙ্গল একাডেমিতে 
অনিয়মিত অধ্যয়ন। বাড়িতে হেমেন্্রনীথের তত্বাবধানে নানাবিধ বিষে 
নিয়মিত শিক্ষালাভ এবং ব্যায়াঁমচর্চা। ৮ বছর বন্নন থেকেই কাব্য প্রতিভার 
বিকাশ। 

১২ বছর। উপনয়ন ও পিতার সঙ্গে হিমালয়ে গমন । মহর্ধির প্রত্যক্ষ 
প্রভাব লাভ। ৮ মার্চ, ১৮৭৫, ১৪ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ । 

১৬ বছর। ভারতী পত্রিকায় করুণা, ভিখারিণী, কবিকাহিনী, ভাঙ্গপিংহেকর 
পদ্দাবলী প্রভৃতির প্রকাশ । বিলাত ভ্রমণ। 

২০-২২ বছর । বাল্মীকি প্রতিভা” রচন। এবং শ্বয়ং বালী কি-বূপে অভিনয় । 
৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩ সালে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ। ভগ্রহদয়। কুদ্্রচণ্ড, 
সন্ধ্যাসংগীত, কালমৃগয়া, বৌঠাকুরাণীর হাট, প্রভাত সংগীত বিবিধ প্রসঙ্গ, 
সুরোপবাসীর পত্র প্রস্তুতি রচন! । 

২৩ বছর । বৌদি, কাঁদশ্বরী দেবীর মৃত্যু, (১৯ এপ্রিল ১৮৮৪ )। ছৰি 
ও গান, প্রকতির প্রতিশোধ প্রস্ততি রচন]। 

২৪-৩০ বছর । রামমোহন রায়, রবিচ্ছায়া। কডি ও কোমল, রাজন্থি, 
মায়ার খেলা; চিঠিপত্র, মানসী, পোষ্টমাষ্টার, আলোচনা, সমালোচনা প্রস্তুতি 
রচন৷ এবং শাস্তিনিকেতনের উদ্বোধন । 

৩১ বছর | চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, শিক্ষার হেরফের প্রসভৃতি রচনা 
এবং সোনার তরী'র হুচন]। 

৩২-৩৭ বছর । সাধনায় মেয়েলি ছড়া, পঞ্চভূতের ভায়েরী, মুরোপযাত্রীর 
ভায়েনী, বিচিত্র গল্প, কথাচতুষ্টয়, বিদ্বান অভিশাপ গ্রস্ৃতি রচনা! । শমীন্দ্রনাথের 
মৃত্যু । ক্ষধিত পাষাণ রচনা । ভারতীর সম্পা্না। লক্মীর পরীক্ষা, 
সিডিসন এযাকৃটের প্রতিবাদে "টাউন হলে “কঠরোধ' প্রবন্ধ পাঠ এবং ঢাকা! 
প্রাঙ্দেশিক সম্মেলনে যোগদান । 

হণ 
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৩৮-৪* বছর। কলিকাতা প্লেগ, সেবাকার্ষে তন্ত্রী নিবেদিতার সঙ্গে 
যোগাযোগ । বলেন্্রনাথের মৃত্যু । কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, 
গল্পগুচ্ছ (১ম ভাগ) প্রভৃতি রচনা । বঙ্গদর্শনে চোখের বালির ক্ছচন! 
মাধূরীলত। ও রেণুকার বিবাহ । 

৪১-৪৩ বছর । ২৩ নভেম্বর ১৯০২ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু । রেণুকার 
সৃত্যু। বঙ্গদর্শনে নৌকাডুবির ক্রমিক মুদ্রণ । 

9৪ বছর। পিতার মুত্যু ১৯ জানুয়ারী ১৯০৫ । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
এনেতৃহ্ব। রাখীবন্ধন, আত্মশকি, বাউল, শ্বদেশ গ্রস্ভৃতি রচন] ৷ 

৪৫ বছর | কৃষিবিষ্ভা শিখতে রথীন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকা 
প্রেরণ । ভারতবর্ষ, খেয়া, নৌকাড়ূবি প্রস্তুতি রচনা । 

৪৬-৪৭ বছর । মীরার বিবাহ । শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু । ব্যাধি ও প্রতিকার 
“গোরা, বাঁজাপ্রজা+ প্রজাপতির নিরন্ধ,। সমাজ, শারদোত্সব, শিক্ষা প্রভৃতি 
রচনা। 


৪৮ বছর। গীতাঞ্জলি, রাজ।, প্রবামী পত্রিকায় জীবনস্থতি প্রভৃতি রচন]। 
জাতীয় সংগীত রচন। ৷ 


৪৯-৫২ বছর । ১২ জানুয়ারী ১৯১২, বঙ্গীয় সাহিত/য পরিষদের উদ্যোগে 
কবি-সঘর্ধন! । তৃতীয়বার বিদেশ ভ্রমণ । ডাকঘর, ছিন্নপত্র, অচলায়তন 
প্রভৃতি রচনা! । গীতাঞ্জলির অনুবাদ ইংলপ্ডের রোটেনষ্টাইনকে প্রদর্শন এবং 
ঘরোয়া সভায় বিদ্বঙজন সমক্ষে কবি ইয়েটস কর্তৃক তাহা পাঠ। ইগ্ডিয়! সোসাইটি 
কর্তৃক 016873811%র প্রকাশ । নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয় কর্তৃক ভি, লিট উপাধি দ্বান। 


৫৩-৫৭ বছর । এন্ডরুজ ও নন্দলালের আশ্রম পরিদর্শন । পিয়ার্সনের 
আশ্রমে বাস গ্রহণ.। ফিনিকৃস স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের "আশ্রমে আগমন। 
ফাল্গুণী, সবুজপত্র, বলাকা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, গীতিমাল্য, গীতালী প্রস্ভৃতি 
রচনা । গান্ধীজী ও কন্তরবার আগমন। নাইট উপাধি লাভ। চতুর্থবার 
বিদেশ যাত্রা। জাপান ও আমেরিকায় নানা বিষয়ে কৃত । শ্ঠাডগ্লার কমিশন 
ও ভারত সচীব মণ্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাত । ভোতাকাহিন্ী রচনা। মাধুরীলতার 
সত্যু। লঞ্চ, পরিচয়, বলাকা, গল্পলগ্তক, পলাতক" প্রস্ভৃতি রচন1। 


রৰীজ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৪৩ 


৫৮ রছর। ক্ষিণ ভারত পর্যটন। অআদেয়াপ্গ জাতীয় বিশ্ববিচালন়ে 
চ্যান্সেলর-রূপে ভাধণ। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট 
উপাঁধি ত্যাগ, ৩* মে ১৯১৯। জাপানযাত্রী ও লিপিকা রচনা । 


৫৯-৬০ বছর | পশ্চিম ভারত পর্যটন । পঞফ্মবার বিদেশধান্র৷ । ফ্রান্সের 
নানা মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাতকার । হল্যাণ্ডে বিপুল স্র্ধণা। আমেরিকায় 
ভাষণদান। ইংল্যাণ্ড হয়ে জার্ধানি, ডেনমার্ক, জুইডেন, অস্তিয়। প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ 
এবং রেশামারোলা, কাউণ্ট কেসাবলিং, টমাস মান প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা । দেশে ফিরেঃ ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১ শাস্তিনিকেতনের অমুধয় সম্পত্তি 
বিশ্বভাতীকে দান। 


৬১ বছর। দক্ষিণ ভারত ও সিংহল পর্যটন | মুক্তধারা, লিপিকা' শিশু 
ভোলানাথ প্রভৃতির প্রকাশ। 


৬৩ বছর । কলিকাত। বিশ্ববি্ালয়ে সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা । চীনে 
আমন্ত্রণ । চীন, জাপান, পেরু প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ । বসন্ত ও রক্তকরবী 


রচনা । ৪ মার্চ ১৯২৫ জ্যোতিরিক্ত্রনাথের মৃত্যু । ১৮ জাঙ্গয়ারী ১৯২৬ 
ঘিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু । 


৬৪-৬৫ বছর । চঢাঁক! বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ৃতা, আগরতলায় ত্রিপুরার মহারাজা 
কতৃক সঘর্ধনা। ইতালির আমন্ত্রণে অষ্টমবার বিদেশ ভ্রমণ । মুসোলিনী কতৃক 
রাড়কীয় সম্্ঘনা। ইভালীয় তাষায় “চিত্রাঙ্গদা অভিনয়। রেশামারেশলার 
আমন্ত্রণে ন্ুইজারল্যাণ্ড গমন এবং জর্জ ছুহামেল প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 
নরওয়ের রাজার আমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা । সুইডেন, ডেমমার্ক হয়ে জার্মানিতে 
আঁগমন। বাপ্সিনে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা। চেকোল্পোভাকিয়া, 
যুগ্পোঙ্গাভিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, কমানিয়া, গ্রীস ও মিশর পরিভ্রমণান্তে সাত 


মান পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন । চিরকুমার "সভা, শোধবোধ, নটার পুজা প্রস্তুতি 
রচন|। 


৬৬ বছর। জয়পুর, আগ্রা; ভরতপুর ও আমেদাবাদ ভ্রমণ। শিলছে 
অবস্থান, নটরাজ ও খতুরঙ্গ রচনা! এবং যোগাধোগ ও শেষের কবিতা উপন্তামের 
হুচনা। নবমবার বিদেশ যাত্রা। মালয়, বালী, জাভা প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ 
এবং শ্তামদেশ হয়ে গ্রত্যাবর্তন। জাভাষাব্রীর পত্র ও শেষরক্ষার রচন। | 


৪০৪ সংগীত মনীষ। 


৬৭ বছর। পপ্ডিচেরিতে প্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ব্যাঙ্গালোর ও 
সিংহলে গমন । শেষের কবিতা রচন!। 

৬৮ বছর । কানাডার আমন্ত্রণে দশমবার বিদেশ যাত্রা! ৷ জাপান ও ভ্যাংকুবারে 
গমন ও বৃতা। যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতা । জাপান ও ইন্দোচীন 
হয়ে প্রত্যাবর্তন । ঘাত্রী, তপতী, মহুয়!'র রচন]। 

৬৯ বছর। একাদুশবার বিদেশ ভ্রমণ। ফ্রান্স হয়ে ইংলগ্ডে গমন। 
অক্সফোর্ডে হিবারট লেকচার, পরে চ২5118100 ০৫118 নামে গ্রস্থাকারে মুদ্রিত 
হয়। জার্মানিতে আইনই্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । ডেন্মারক্‌ হয়ে রাশিয়ায় 
গমন। সেখানে বিপুল সম্বর্ধনা । তান্থুসিংহের পত্্রাবলী ও 706 ০11 
রচন!। 

৭০ বছর। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ কর্তৃক কৰি সার্বভৌম উপাধি দান। 
১ অক্টোবর, হিজলি বন্দীশিবিরে গুলিবর্ণের প্রতিবাদে জনসভায় বক্তৃতা । 
5 0301061) 9০০৮ 01 ৪8016 প্রকাশিত । রাশিয়ার চিঠি, বনবাণী, 
প্রশ্ন, সহজ পাঠ, গীতবিতান, সঞ্চয়িতা, শাপমোচন প্রস্ভৃতির প্রকাশ । 


৭১ বছর। গান্ধীজীর কারাবরোধ। বৃটিশ প্রধান ন্্রীকে গ্রতিবাদ 
জ্ঞাপন । আমন্ত্রিত হয়ে ছ্বাদশবার বিদেশ ভ্রমণ। পারস্তের রেজা শা পহলবী 
ও পারশ্যবাসীদের সর্বত্র বিপুল সম্বর্ধনা । ইরাক হয়ে গ্রত্যাবর্তন। পরিশেষ, 
কালের যাত্রা, পুনশ্চ প্রভৃতি রচনা । গান্ধীজীর অনশনে উদ্বেগ ও পুনা গমন। 


৭২ বছর । বোম্বাই যাত্রা । অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্ঠান্ত স্থানে বতৃতা। ৷ 
মদনমোহন মালব্যের শান্তিনিকেতনে আগমন । কলিকাতায় আচার্য প্রযুদ্পচন্দের 
জন্মশতবাধিকিতে সভাপতিত্ব । ভারত পথিক রামমোহন, 1448, ছুইবোন, 
চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাশরী প্রভৃতি রচনা । 


৭৩ বছর। জওহরলালের শান্তিনিকেতনে আগমন। মাঁলঞ্চ শ্রাবণগাঁথা, 
চার-অধ্যায় রচনা! । ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে দক্ষিণভারত পরিক্রম] । 


৭৪ বছর । কাণী বিশ্ববিষ্তালয়ের সমাবর্তনে অভিভাঁষণ ও ভি, লিট, উপাধি 
লাভ। নানাস্থানে ভাষণ দান। দিনেন্ত্রনাথের মৃত্যু । জাপানী কবি নেগুচির 
শান্তিনিকেতনে আগমন । শেষ সগ্তক, বীবিকা রচনা । 


রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ৪৫ 


৭৫ বছর। সাম্প্রদাকিক ঝাটোয়ারার প্রতিবাদে ব্জতা। ঢাকা বিশ্ব- 
বিভ্ভালয় থেকে ডি, লিট উপাধি লাত। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, পর্রপুট, ছন্দ, 
শ্টামলী, সাহিত্যের পথে, জাপানে, পারস্তে, পাশ্চাত্যন্রমণ, প্রস্তুতি রচনা । 

৭৬-৭৭ ব্ছর। ওসমানিয়! বিশ্ববিালয় থেকে ডি. লিট উপাধি লাভ। 
চগ্ডালিক।, মুক্তির উপায়, মেঁজুতি, ০৪: €০ 2০6 ( নেগুচির পত্র ও উত্তর ) 
প্রস্ততির প্রকাশ । 

৭৮ বছর । ২১ জানুয়ারী ১৯৩৯ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের শাস্তি- 
নিকেতনে আঁগমন। ৩১ জানুয়ারী হিন্দী ভবনের উদ্বোধন । ১৯ আগষ্ট 
'মহাঙজাতি সদনের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন । ১৬ ভিসেম্বর মেধিনীপুরে বিষ্ঠাসাগর 
স্বৃতি মন্দিরের উদ্বোধন। প্রহািণী, আকাশ প্রদীপ, শ্যামা নৃত্যনাট্য, পথের 
সধয় প্রভৃতি রচন! ৷ 

৭৯-৮০ বছর । ১৭ ফেব্রুয়ারী গাদ্ধীঞ্জী ও কস্বরবার আশ্রমে আগমন। 
৭ আগষ্ট অকনফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে ডি, লিট উপাধি লাভ। নবজাতক, 
সানাই, ছেলেবেলা, তিন সঙ্গী, রোগশধ্যায়, চিত্রপ্লিপি, কৰি অঙ্কিত চিত্রালি। 
অনীতিবর্ধপৃর্তি-উৎসব উপলক্ষে তাষণ সভ্যতার সংকট । আরোগ্য, জন্মদিনে, 
গল্পসঙ্প, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ত্রিপুরার মহারাজ। কর্তৃক 'ভারত ভাস্কর" 
উপাধি দান। ৩০ জুলাই ১৯৪১ পীড়ার জন্ত অস্ত্রোপচারের পূর্বে মুখে মুখে 
সর্বশেষ রচনা £ “তোমার হৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি”। ৭ আগঙ্ট 
১৯৪১ ( ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) রাখী-পৃপণিমার দিনে বেলা ১২টার সময়ে 
জোড়ার্সীকোর পৈত্রিক বাড়িতে দেহত্যাগ ৷ 


ঞাতিহানিক বির্ধণ্ট 


বিভিন্ন সাংগীতিক গ্রস্থাদিতে সংগীতজ্ঞদের জীবন-কথা! বর্ণন। প্রসঙ্গে উ্জিথিত 
রাজা-মহারাজাদের রাজত্বের সময়কালগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে অসামপ্রস্তত লক্ষিত 
হয়। জনেক ক্ষেত্রে আবার বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য এঁতিহাসিক গ্রস্থাদিতে 
উঙ্গিখিত সময়কালগুলিও পরম্পর মত-পার্থক্যযুক্ত হতে দেখা যায়। তার উপরে 
আছে বিভিল্ন রাজ।-মহারাজার নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সময়কাল। এই নকল 
জটিলতার নুষ্ঠ সমাধানের দারিত্ব অবশ্ঠই অন্ত মহলের । এখানে শুধু মাত্র 
সাধারণ শিক্ষার্থার ন্তুবিধার্থে সামান্ত দিগ.দর্শনের প্রচেষ্টা করা হোল। 

অতীতে সময়কাল সহযোগে ইতিহাস রচনার প্রথা ছিল না, তবে রাজা- 
বাদশাহর্দের বংশ তালিকার সংকলন রচনার সংস্কার ছিল। কিন্কু সেই সকল 
রাজত্বের সময়কালগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে “বিক্রম” £শক”, “গুপ্ত, “হর প্রমুখ 
নৃপতিদের রাজত্বকালের সঙ্গে সম্পকিত ছিল। ফলস্বরূপ নান! পরম্পর বিরোধী 
অতিমত এবং জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ খৃ্ীয় অবের সঙ্গে 
উক্ত অময়কালগুলির সঠিক সম্পর্ক অনেক সংগীত শিক্ষার্থীর কাছেই অন্পষ্ট। 
উক্ত সমক্রকালগুলির সম্পর্ক নিয়রূপ-_ 

বিক্রম £ খৃষ্টপূর্ব ৫৮, ** থু +৫৮-বিক্রমাক | 


শক: ৭৮ খুষ্টাব, ৮. খুষ্টাব -৭৮-শকাব । 
গু £ ৩২৭ খৃষ্টাব, .* খষ্টাব -৩২০-গুপাব । 
বঙ্গাব £ ৫৯৩ খুষ্টাব, *. খ্ুষ্টাব -৫৯৩-বঙ্গাব। 


হর্ব 2 ৬০৬ খৃষ্টাব, ”১ খুষ্টাক -৬০৬-০হ্ধাব্দ |. 

বর্তমানে এঁতিহাসিকগণ পরীক্ষা নিরীক্ষা তথা বিচার বিবেচন। করে 
প্রাচীনকাল থেকে যাবতীয় নৃপতিগণের রাঁজত্বকাল মোটামুটি ভাবে স্থির করেছেন। 
সাধারণ শিক্ষার্থার সুবিধার্থে, প্রাচীনকাল থেকে যে সকল নৃপতি ভিষন 
তির সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করেছেন, তাদের সময়কাল, খুষ্টার 
অব সহযোগে সংকলন করা হোল । 

প্রসঙ্গত এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ কর কর্তব্য যে, "প্রাচীন 
রাজদগুলির আঞ্চলিক নামসমূহের অধিকাংশই বর্তমানে অপ্রচলিত অথব। 
লু হয়ে গেছে। ফলে গ্রাচীন নামোল্লিখিত রাজ্যসমূহের অবস্থান নির্ণয় 
করা সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে কঠিন মনে হতে পারে । তাই বৌদ্ধ সাহিত্যে 


এঁতিহাসিক নির্ঘপ্ট ৪০৭ 


উদ্লিখিত যোলটি মহাজনপদদ, যেগুলি সমগ্র ভারতবর্ধে বিস্তৃত ছিল, তাদের 

প্রাচীন নাম এবং বর্তমান অবস্থানগুলি দেওয়া হোল । 

১। অঙ্গ £ পূর্ব বিহার; ২। মগধঃ দক্ষিণবিহারঠ ৩। কাশীঃ 
বেনারস ; ৪। কোশল £ অযোধ্যা) ৫ বজ্জিঃ উত্তরবিহার; 
৬। মল্পঃ গোরখপুর ; ৭। ছেদ্দি £ যমুনা ও নদ! নদীর মধ্যবর্তা অঞ্চল? 
৮। বখ্সাঃ এলাহাবাদ) ৯। কুরুঃ থানেশ্বর (দিজ্ী ও মিরাটের 
মধ্যবতাঁ অঞ্চল )7) ১০। পঞ্চাল! £ বাদদীউন ও ফরাক্কাবাদ জেলা; ১১। 
মকচা £ জয়পুর; ১২। সৌরসেনা £ মথুরা॥ ১৩। অসাকা £ গোদাবরী 
নদীর তীরবতাঁ অঞ্চল; ১৪। অবস্তিঃ মালওয়ার চরমনাবতী উপত্যকা, 
চন্বল হোল যমুনার শাখ। নদী , ১৫। গান্ধার £ পেশোয়ার ও রাওয়ালপিগ্ডি 
জেলা; ১৬। কাম্বোজ£ দক্ষিণ পশ্চিম কাশ্মীর ও কাফীস্থানের অংশ্সমূহ । 

এছাঁড়াও যে সকল প্রাচীন নামের উল্লেখ বিতিন্ন গ্রস্থাদিতে পাওয়। যায় 

তাদের অবস্থানগুলি এইরূপ £-- * 

১। পাটলিপুত্র ঃ পাঁটনা, ২। বৈশালীঃ পাটনার উত্তর পশ্চিম 
অঞ্চল; ৩। কপিলাবস্ত £ গণ্ডক নদ্দীর তীরে যুক্তগ্রদেশ ও নেপাল সীমাস্তীয় 
অঞ্চল; ৪। শ্রাবন্তি £ অযোধ্যার উত্তর সীমান্তব্্তা অঞ্চল ; ৫€ | উজ্জ্িনী £ 
চম্বল নদীর পশ্চিম তীরবর্তা অঞ্চল; ৬। পুলিন্দ £ নর্ধদ1! ও তাণ্তী নদীর 
মধ্যবর্তা অঞ্চল) ৭। কলিঙ্গ £ গোদাঁবরী ও মহানঘদীর মধ্যবতী অঞ্চল; 
৮। অন্ধঃ কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবতাঁ অঞ্চল) ৯। চোলা £ 
মহীশুর; ১*। পাণ্য £ কাবেরী নদীর তীরবতাঁ অঞ্চল । 
খুটপূর্বাবৰকাল । 

৫৬৩-৪৮৩ £ গোতম বুদ্ধ, সিদ্ধার্থ ( বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তক ); কপিলাবন্ত। 

৫৪৩-৪৯১ £ বিশ্বিসার ; মগধের রাজা। 

৪৯১-৪৫৮ £ অজাতশক্র ; মগধের রাজা । 

৪২২-৩২২ ₹ নন্দ বংশ) প্রথম নন্দ “মহাপপ্ন” নাকি নাপিতের পুত্র ছিলেন? 
পুরাণে এঁকে দ্বিতীয় পরগুরাম বল! হয়েছে। এই বংশের 
নয়জন “নন্দ' বিশাল রাজত্ব ভোগ করেছেন। 

৩২৭-৩২৫ £ আলেকজাপ্ডার, (গ্রীক, ম্যসডিন ) মহাযোদ্ধা ও বীর। ইনি 
সমগ্র পশ্চিম ভারত অধিকার করেছিলেন। 


৪৬৮ 


৬৩২২-১৮৪ £ 


?--১৮৪ £ 


১৮৪-৭২ 5 


খুষ্টা্বকাল। 


সংগীত' মনীবা 


মৌর্ধবংশ $ চন্্রপ্রত--৩২২-২৯৮ সমাট অশোকের সাম্রাজ্য 
বিন্বুদার--২৯৮-২৭৪ গান্ধার থেকে বঙ্গ তথা! দক্ষিণে 
অশোক--২৭৪-২৩৭ অন্কগ্রদেশ পর্যস্ত বিভৃত ছিল। 
অশোক বংশীয় বৃহত্রথ ; 


গ্রীকেরা ১৯০ গ্ুৃষ্টপূর্বাব্ধ থেকে কিছুকাল উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
রাজত্ব করেন। 

নুষ্ন বংশ; 

শকের। ৯০ খৃষ্টপূর্বান্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হান! দেয় । 
ুষটপূর্ব ৭৫ থেকে ৫০ খ্বষ্টাব পর্বস্ত শক ও পল্পবের1 উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে রাজত্ব করে। 


৪০-২৩০ £ কুশান বংশ ? প্রকৃতপক্ষে এই বংশ থৃটীয় ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব 


১৩০-৩৮৮ 
৯৩৩ ০৮৮৮ ৪ 
২১১৯-৫৫০০ 


£ 4€৫৩-৭৫৭ $ 
ব৪৩-৯৭৩ $ 


করে। 
কডকিদিস (১ম) ৪০-৬৪ কুশান রাজত্ব ব্যাকটেরিয়া থেকে 
কডকিসিস (২য়) ৬৪-৭৮ মালওয়। পর্যস্ত সমগ্র উত্তরস্পশ্চিম 
কনিফ (১ম) ৭৮-১০১ ভারতে বিস্তৃত ছিল। 
শ্রী (২য়) ১০১-১১৯ 
রী (৩য়) ১৭৬-২৩০ 


শকবংশ ; উজ্জঞয়িনী ) 

পল্লপববংশ $ দক্ষিণ ভারত । 

গুগবংশ? চন্ত্রগুঞ্ত (১ম) ৩১৯০৩৩৫ গুপতবংশের রাজত্ব সিন্ধু 
সমুদ্র ৩৩৫-৩৭৫ থেকে বঙ্গদেশ পর্বস্ত 
চন্দ্রগুপধধ (২য়) ৩৭৬-৪১৪ সমগ্র মধ্য ভারতে 
কুমার€ধ (১ম) ৪১৪-৪৫৪ বিভূত ছিল। 

স্বনদগুধ ৪৫৫-৪৬৭ 


কুমারগুত্ঠ (২য়) ৪৭৩-৫৫০ ্‌ 
হনেরা ৪৫০ খৃষ্টাবে প্রথম ভারত আক্রমণ করেছিল । 
পশ্চিম চালুক্য রাজত্ব; বাতাপি (বান্দামী ) 
পুর্ব চালুক্য রাজত্ব? তেনগী ) ( তীযাভরষ ) 


খু্টাব্কাল। 


৯৭৩১ ১৮৯ 2 


৫৮০-৬৪৭ 2 


শ১০-১৩২৭ 2 
৭৩০-৭৪০ £ 


9৫৩-১১৪২ 


৮০০০১০১৮ ও 
৮৫০-১২৬৭ ৪ 
৯১৬-১২৩৩ 2 
৯৫০-১১৯৫ £ 
৯৭৩-১১৯২ ৫ 
১০৪৯৩০৮১১৯৩ £ 
১৩৪৯৫৮১২০৩৫ ও 


১১৯৩০১৭৪৯২৪ £ 
১৩৩৬৮ ১৬৭৫ 2 


এঁতিহাসিক নির্ঘণ্ট ৪৪৪ 


উত্তর চালুক্য রাজত্ব ; কল্যাণী; গোদাবরীর দক্ষিণে। 

বাজ। ভোজ £ ১০১৮-১০৬০ ; ধারা; মালওয়া ৷ 

রাজা সোমেশ্বর £ ১০৪২-১০৬৮ ) উড়িস্তা । 

পুস্যভৃতি বংশ £ 

প্রভাকর বর্ধন £ ৫৮০-৬০৫ 3 

রাজ্যবর্ধন £ ৬০৫-৬০৬$ 

হ্ববর্ধন £ ৬০৬-৬৪৭ ১ এঁর রাজত্ব থানেশ্বর থেকে উজ্জয়িনী 
এবং সৌরাষ্ট্র থেকে বঙ্গদেশ পর্যস্ত বিভৃত ছিল। 

পাণ্তা বংশ 3 মাছুরাই। 

যশো! তর্া ; কান্তকুজ, বঙ্গদেশ ; 

পাল বংশ £ এই বংশের প্রথম ব্লাজা ছিলেন 
ধর্পাল £ ৭৭০-৮১০ গোপাল, আর শেষের দ্দিকে নয়া- 
দেবপাল £ ৮১০-৮৫০ পাল, ইন্ত্রত্যক্নপাল প্রমুখ রাজত্ব 
মহীপাল £ ৯৭০-১০৩০ করেছেন। এই রাজত্ব দিল্লী থেকে 
বঙ্গোপসাগর এবং জলম্ধর থেকে বিদ্ধ্য পর্বত পর্যস্ত বিসৃত ছিল। 
গুর্জর প্রতিহর্ধ £ কম্তিকু্ধ ; 

চোলা রাজত্ব £ তাঞ্জোর ; 

চন্দেল। বংশ £ বুন্দেলখণ্ড ; 

কলাকুরিন বংশ ঃ ব্রিপুরী, মধ্যভারত। 

কাহমানস বংশ £ আজমীর, রাজস্থান । 

গাহুদভালস বংশ £ বেনারস, কান্তকুজ। 

সেন বংশ £ উড়িয্যা, ব্দেশ। 

বললাল সেন ২ ১১০৮-১১১৯ 3 

লক্ষণ সেন £$ ১১১৯- ?$ বিশ্ববিখ্যাত কবি জয়দেব এর 
সভায় মুপ্রতিহ্তিত ছিলেন। 

যাদব বংশ? ছেবগিরি, দক্ষিণ ভারত। 
বিজয়নগর রাজত্ব ( বিদ্ভানগর )১ তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে 
অবস্থিত এই নগরে, স্মপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিদ্তারপ্যের প্রভাবে শ্রেষ্ঠ 
হিন্দুরাজ্য গ্রতিঠিত ছিল। 


৪১৪ 


খৃটাৰকাল । 


সংগীত মনীষা 


৬৬৬ £ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আরবদের অভিযান । 


শ১১০১২ £ 


৯৭৮০৯৯৭ 2 


৯৯৪-১৬৩৩ ৪ 
১০১৮ ৫ 
১১৭৫-১২০৪ 2 


১২৬৩৬১২৯৩৪৬ ও 


১২৯৪-১৩২৪ ৫ 


১৩২৪০০১৪১২২ ৪ 


১৬8৮ ৪ 


মহম্মদ বিন কাঁশিমের নেতৃত্বে আরবদের ভারত আক্রমণ এবং 

সিন্ধু জয় । 

তৃ্ধি আমীর সাবুক্তিগিন ; গান্ধার, লিদ্ধু ও গুর্জর। ইনি 

আফগানিস্বান থেকে ভারত আক্রমণ করেন এবং উক্ত অঞ্চলগুলি 

জয় করেছিলেন। 

মহমুদ ; ( এ পুত্র )। 

গজনীর মহম্মদ মথুরা ও কনৌজ জয় করেন। 

সাহাবুদ্ধীন মহম্মদ ঘোড়ী ; সিন্ধু, মূলতান, পাঞ্জাব । 

ক্রীতদাস রাজত্ব : দিলী। 

কৃতুবুদ্ধীন আইবক £ ১২০৬-১২১০ ? (কুতৃবমিনার নির্মাতা?) 

সমশুদ্দীন ইলতুতমিশ £ ১২১০-১২৩৬ ? (দ্িজী সলতনতের 
প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ) 

এ কন্ঠা। রিজিয়া  ১২৩৬-১২৪০ ; 

নসিরুদ্দীন ( এ ভ্রাতা ) £ ১২৪৬-১২৬৬) 

এ শ্বশুর £ গিয়াশুন্দীন বলবন £ ১২৬৬-১২৮৬ ) 

কাইকোবাদ (এ পৌত্র )ঃ ১২৮৭-১২৯০ 3 

খিলজি রাজ; দিল্লী । 

জালালুদ্দীন £ ১২৯*-১২৯৬) 

আলাউদ্দীন ; ১২৯৬-১৩১৬) প্রসিদ্ধ আমীর খসরু এবং 

মালিক কাফুর (হিন্দু ক্রীতদাস) এঁরই রাজত্বে অতিউচ্চ মর্ধানায় 

প্রতিষিত ছিলেন। 

তৃঘলক রাজত্ব £ দিলী। 


মহম্মদ গিয়াশুদ্দীন £ ১৩২*-১৩২৫ 7 


মহম্মদ বিন 2 ১৩২৫-১৬৫১ 3 
ফিরোজ শা £ ১৩৫১-১৩৮৮ 
তৈমুরের ভারত আক্রমণ ) 


১৪১১-১৪৫১ £ 


১৪৫১-১৫হ৬ 2 


১৫৯৩ 2 


১৪৮৬.-১৫ ১৮ 2 


ধৃষ্টাবকাল। 


১৬৪৭-১৫২৬ ৫ 


২৫২৬-১৮৫৮ । 
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সৈয়দ রাজত্ব; দিষ্নী। 

খিজির খ1! £ ১৪১৪-১৪২১ 

মুবারক শা £ ১৪২১-১৪৩৪; 

লোদী রাজত্ব ; দিল্লী । 

সুলতান ভুলুল €( আফগান ) £ ১৪৫১-১৪৮৮) 
সুলতান সিকন্দর গাজী (আফগান ) £ ১৪৮৮-১৫১৭ ) 
সুলতান ইব্রাহিম (আফগান ) £ ১৫১৭-১৫২৫ 
পতৃচিজদের গোয়া অধিকার । 

রাজ! মানসিংহ তোমর ; 


বাহমনী রাজত্ব; 

আলাউদ্দীন শা £ ১৩৪৭-১৩৫৮ ১ বাহমনী রাজত্ব উত্তরে গঙ্গ 
মহ্মদ (১ম) ১৩৫৮-১৩৭৭) ও দক্ষিণে কৃষ্ণা নর্দী আর 
মহম্মদ (২য়) £ ১৩৭৮-১৩৯৭ 7) পূর্বে ভঙ্গীর ও পশ্চিমে সমুদ্র- 
ফিরোজ শা £ ১৩৯৭-১৪২২) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
আহম্মদ £ ১৪২২-১৪৩৫ 

আলাউদ্দীন £ ১৪৩৬-১৪৫৮) 

হুমায়ুন জলীম £ ১৪৫৮-১৪৬১ 

নিজাম শা £ ১৪৬১-১৪৬৩ 

মহুম্মদ (৩য়) 2 ১৪৬৩-১৪৮২ 3 

মহমুদ্ব £ ১৪৮২-১৫১৮) 

আহমদ £ ১৫১৮১৫২১3 

বলিউল্লা £ ১৫২১-১৫২৪) 

কলিমুন্দীন £ ১৫২৪-১৫২৭ 

মোঘল রাজস্ব ? দিলী। 

বাবর £ ১৫২৬-১৫৩৭ 


হযায়ন ৫ ১৫৩০-১৫৪, 


১৫৫৫১ ৫৫ 


আকবর £ ১৫৫৬-১৬০৬; 


তির সংগীত মনীষা 


জাহাঙ্গীর : ১৬,৫-১৬২৭ 3 
শাহজাহান £ ১৬২৭-১৬৫৮ 3 
ওরঞ্জেব: £. ১৬৫৭-১৭*৭ ) 
বাহাছবর শা £ ১৭*৭-১৭১২) 
ফরুথ সৈয্নর (এ পৌন্র ) £ ১৭১২-১৭১৯) 
মহম্মদ শা ( বাহাদুর শা+র পৌত্র )£ ১৭১৯-১৭৪৮) 
বাহাদুর শা (২য়) £ ১৮৯৭-১৮৫৮) 
১৫৪৯-১৫৪৫ ২ শের শ! (স্র)) দিজী। 
সেলীম শা (থর ) 2 ১৫৪৫-১৫৫৪ ১ 
১৭৩৯-১৭৪৭ £ নাদির শ! (তু) দিলী। 


॥ কাশ্মীর ॥ 
খৃষ্টাব্বকাল। 

১৩১৬--১৩৫৯ £ শাহ মির্জা; 

১৩৫৯--১৩৭৬ ই এ(৩য়)পুত্র; 

১৩৭৬--১৩৯৩ £ বংশধরের। ; 

১৩৯৩--১৪১৬ £ সিকন্দর ; 

১৪২*--১৪৬৭£ জিয়ান্ুল আবেদিন ; ইনি অত্যস্ত দক্ষ এবং মহৎ বাদশাহ 
ছিলেন। নানাবিধ বিষয়ে এঁর অসাধারণ যোগ্যতা নাকি 
বাদশাহ আকবরের থেকেও উন্নত ছিল। 


॥ জৌনপুর ॥ 
১৩৫৯-১৩৬০ 2 ফিরোজ শা তুঘলক ; জৌনপুর নগর নির্মাতা । 
১৪৯*---১৪৭৯ £ শকাঁ রাজত্ব; 
মুবারক শা £ 1 -১৪০০3 
সমগুদ্দীন ইব্রাহিম শা £ ১৪**--১৪৩৬) ইনি মুবারক 
শা'র ভ্রাতা এবং বংশের যোগ্য ও 
শ্রেষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন। 
মহমুদ শাঃ এ পুত্র; ১৪৩৬--১৪৫৭ ) 
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নুলতান হোসেন £ এ ভ্রাতা ; ১৪৫৭-১৪৭৯) ইনি অতি গুণী 
সংগীতজ্ঞ ও বংশের শেষবাদশাহু 
ছিলেন। 
খৃষটাব্বকাল । 
॥ গুজরাট ॥ 
১৪০১-১৪০৭ ; জাফর খা; (রাজপুত ছিলেন )। 
১৪০৭-১৪১১ £ মুজফ.ফর খা? এ পুত্র; 
১৪১১-১৪৪১ $ আহমদ শা; এ পুত্রঃ আহমধাবাদ নগর নির্যাত।। 
১৪৫৯-১৫১১ £ নহম্মদ বেগড়? এ পুত্র; 
১৫২৬-১৫৩৭ £ বাহাদুর শা) (এ পুর) 


॥ উড়িহ্যা ॥| 

১২৩৮-১২৬৪ £ নরসিংহ (১ম); ইনি অত্যন্ত মহান ও প্রভাবশালী রজা 
ছিণেন। বিশ্ববিখ্যাত হূর্ধমন্দির (কোনারক) ও জগন্নাথ মন্দির 
(পুরী) এরই অমর কীতি। তবে এঁর বংশধরের! তেমন যোগ্য 
ছিলেন না । 

? "১৩৩৪ £ ভাহদেব (৪র্থ); বংশের অন্তিম রাজ! ছিলেন। 

১৩৩৪-১৩৪১/৪২ $ গজপতি 

১৩৩৪ -? £ কপিপেন্্র; ইনি ছিলেন রাজা ভানুদেবের মন্ত্রী। অযোগ্য 
রাজার কাছ থেকে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। বিচক্ষণ এই 
রাজার বিশাল রাজত্ব দক্ষিণে কাঞ্চিপুরম পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 


7? পুরুযোত্তম ) এ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । 
১৪৯৭-১৫৪০ £ প্রতাপরুদ্র ; এ পুত্র। 
১৫৫ ১৫৬৮ £ মুকুন্দ হরিচন্দন ; এ'র পরে উড়িষ্যা বাদশাহ আকবরের 
অধিকারতুক্ত হুয়। 
| বাংলা ॥ 


১২৮২-১৩৩৯ £ বুগর। খ। ১ বলবন পুত্র । 
১৩৩৮-১৩৪* £ ফকীকুদীন ; 
১৩৪০-১৫২৬ $ বঙ্গদেশ সষগ্র তারত থেকে ব্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল । 


“৪১৪ 


১৪১৪-১৪৩১ 2 


১৪৩১-১৪৪২ ৪ 
১৪৫৯-১৪৯৩ ৪ 
১৪৯৩-১৫১৮ 
১৫ ১৮-১৫৩৩ $ 


১৫৩৯-১৫৫৬ ৪ 


১৭০৫-১৭২৭ 2 
১৭২৭-১৭৩৯ £ 
১৭৩৯-১৭৪০ 2 
১৭৪৯-১৭৫৬ 2 
১৭৫৬-১৭৫৭ £ 
১৭৫০-১৭৬০ 2 
১৭৬৪-১৭৬৫ 2 


৯৭৬০-১৭৩৪ 5 


১৬৭৪০১৬৮০ ৪ 


১৬৮০-১৬৮৯ ৫ 
১৬৯০০১৭০০ £ 
১৭৬৬-১৭৬৮ 2 
১৭০৬০-? £ 
১৭৭৯৮7১৭৪৯৯ 2 


সংগীত হনীয। 


জালালুদ্দীন মহম্মদ ( জয়মল ); বাংগার রাজা গণেশের পুত্র 
জর়মল রাজ হওয়ার পরে জামালুদ্ধীন নাম এবং ইসলাম ধর্ণ 
গ্রহণ করেন। ইনি বহু হিন্ুকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন । 
সামশুদ্দীন মহম্মদ ; এ পুত্র। 

রুকস্দ্ীন মহন্মদ 

হোসেন শ! (টসয়দ) ইনি বাংলার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ হিসাবে হ্বীকৃত। 
হোসেন নসরৎ শ! (এ পুত্র); ইনি ,মুসলমান বাদশাহদের 
মধ্যে পরম ভ্রাতৃবৎসল হিসাবে উল্লেখযোগ্য । হোসেননাহী 
রাজত্ব প্রায় ১৫৩৯ খ্ৃষ্টাব পর্ধস্ত স্থায়ী ছিল। 

শের শা (সুর); এঁর পরে বাংলা, বাদশাহ আকবরের 
অধিকার তুক্তণহয় । 

মুশিদকুলি খা 

স্থজাউদ্দীন খ1; 

সরফরাজ থ 1) 

আলবর্দী খা]; 

সিরানুদ্দৌল৷ ; 


| মীরজাফর; 
মীরকাশিম; 


॥ অনার ॥ 
ছব্রপতি শিবাজী , জন্মঃ ১৬২৭) মৃত্্যুঃ ২-৪-১৬৮৭। 
এঁ পিতা £ শাঁহজী ভে'সলে £ (জায়গীরদার ) 
এগুরু £ রামদাস £ ১৬০৮১৬৮১ ) 
শড়ুজী (১ম) (শিবাজীর পুত্র )। 
রাজারাম £ এ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । 
শিবাজী (২য়) এ পুন্র। 
তারাবাঈ $ রাজারামের স্ত্রী । 
শাহজী ; ( শভু,জী'র পুত এবং শিবাজী'র পৌত্র ) 


5৭১৪ -? £ 
১৭৬৩-১৭৭৭ ৪ 
১৪৬৫-১ ৭৮৬ ঙ 


খৃষ্টাৰকাল। 

১৭১৩-১৭২০ £ 
৯৭২০০১৭৪০ ৪ 
১৭৩০-১৭৫৫ ৪ 
১৭৪০-১৭৬১ ৪ 
১৭৬১-১৭৭২ ৪ 
১৭৬৩-১ ৭৮৩ 5 
১৭৯৬-১৮১৮ 5 


১৭৫৪-১৭৭৫ 2 
১৭৭৫-১৭৯৫ £ 

?- ১৭৮০ 5 
১৭৮০-১৭৪৪ 5 
১৭৮৯ ১৮১৪ £ 
১৮১৪-১৮২৭ £ 
১৮২৭-১৮৩৭ ৪ 
১৮৪৭-১৮৫ ৬ 5 


১৭৫৮-১৯৪৭ 5 
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শভু,জা ( ২য়) কোলহাপুর । 
রামরাজা ; এ পুত্র। 
তুলজাজী : তুলাজীরাও ভেঁখসলে। 


॥ ৫পশোর়া বংশ ॥ 


বালাজী বিশ্বনাথ; শাহুজী”র সেনাপতি । 
বাঞ্জিরাও (১ম), এ পুত্র। 

রঘুজী ভেশাসলে ; 

বালাজী রাও, (বাজিরাও'র পুত্র )। 
মাধবরাও নারায়ণ ; (মৃত্যুঃ ১৭৯৫ থুঃ ) 
রঘুনাথ রাও ( এঁ খুল্পতাত )। 

বাজিরাও ( ২য়) 


॥ দ্বেশীয় রাজত্ব ॥ 
নুজাউদ্দৌল1 ; অযোধ্যা । 
আসফউদ্দৌলা ; অযোধ্যা । 
হৈদর আলী ; মহীশুর । 
টিপু স্বলতান ; মহীশুর | 
সাদত আলী 
গাজিউদ্দীন হৈদর ; 
নসীরুদ্দীন হৈদর ; 
ওয়াজেদ আলী শা; লক্ষৌ। 
ইংরাজ রাজত ; 
লর্ড ক্লাইভ £ ১৭৫৮-১৭৭২) বাংলার গভর্ণর । 
লর্ভ ওয়ারেন হেষ্ঠিংস £ ১৭৭২-১৭৮৬ 3 ১১ 
লর্ড কর্ণওয়ালিস £ ১৭৮৬-১৭৯৩; গভর্ণর জেনারে 
স্যার জন শোর £ ১৭৯৩-১৭৯৮ ) টু 
মারকুইস ওয়েলেসলি £ ১৭৯৮-১৮০৫ ১ ৪, 
জর্জ বারলো £ ১৮০৫-১৮০৭ 3 


৪১৬ সংগীত মনীষা 


আর্ল মিপ্টো (১ম) £ ১৮০৭-১৮১৫) রঃ 
মারকুইস হেস্টিংস £ ১৮১৩-১৮২৩ 7) ৯» 
লর্ড আমহা্ঃ ১৮২৩-১৮২৮৪ টি 
উইলিক়ম বেন্টিক £ ১৮২৮-১৮৩৩ প্র 
লর্ড অকল্যাণ্ড £ ১৮৩৬-১৮৪২ ঠা 
লর্ড এ্লেনবুরগ £ ১৮৪২-১৮৪৪ ট 
লর্ড হাডিগ £ ১৮৪৪-১৮৪৮ ) রর 


লর্ড ভালহাউসি £ ১৮৪৮-১৮৫৬ 3 রঃ 
১৮৫৭-৫৮ £ সিপাহী বিঞ্রোহ ॥ 


লর্ড ক্যানিং £ ১৮৫৮-১৮৬২ 3 গভর্ণর জেনারেল । 
১৮৭৭ £$ ইংলগ্ডের রাণী ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করেন্‌। 


॥ স্বাধীন ভারতের প্রেমিডেপ্ট ॥ 

১৯৪৭-১৯৪৮ : লর্ড লুইস মাউণ্টব্যাটেন ; 
১৯৪৮-১৯৫০ £ রাজাগোপালাচারী ; 
১৯৫০-১৯৬২ £ ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ । 
১৯৬২-১৯৬৭১ ডঃ রাধাকঞ্জচন ; 
১৯৬৭-১৯৬৯ £ ডঃ জাকির হোসেন 
১৯৬৯-১৯৭৪ £ ডঃ ভি. ভি গিরি; 
১৯৭৪-১৯৭৭ £ ফকরুত্বীন আলী আহমদ ; 
১৯৭৭-  £ নীলম সঞ্জীব রেড্ডী। 

॥ স্বাধীন ভারত ॥ 
প্রধানমন্ত্রী! 
জহরলাল নেহেরু £ -চ:১৯৪৭--১১৯৬৪ থুষ্টাবব । 
গুলজারিলাল নন্দা : ২:১৯৬৪-&১৯৬৪ খুষ্টাব | ( তবাবধায়ক )। 
লালবাহাছুর শাস্ত্রী; উ১৯৬৪--+১১:১৯৬৬ খুষ্টাব । 
গুলজারিলাল নন্দ! £ ১১১১৯৬৬---২৩:১৯৬৬ খৃষ্টাবব। 
শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধী; +১৫১৯৬৬---৩:১৯৭ থৃষ্টাব | 
মূরারক্গী রণছোড়জী দেশাই ২৪১৯৭৭--১১৯৭৯ খুষ্টাবব । 
শ্ীতী ইন্দির! গাঁ্ষী £ ১৯৮৮ 


৭ 


এতিছাসিক নির্ঘপ্ট ৪5৭ 


212010179০0? 4808৮ 280 3.৩, 
[9৮0৮ 01 12202579 ... 
20108 01, 0089 0৮ 10187, 


82 ই 


* 08010 ০০৫০ 


তু 7 1511৬৩/4 
ইত 0098184555৮ 
₹ ৬৩৪11 রি 
ক টো জি হা 





£৫59005 17196017501 110019 : "104 


১৮ সংগীত মনীঘা 


টি এ 44৩) 
ছঁ ৬ 
৯৮০১৫ এ 2758 101 ॥ 
9 1500 
67৮88 সস পর ৬৪ & নি 





8866 96828 রি %% ৮ রি 


£১0521)06 1719001% 01 10089 £ 7160 


১১৫৭২৪00065 10101016: 47). 400 ৪1095 
দিষ্চগর তার 10672 01 18010) ....১.+.০১১১০০১০০০০০ 


৪851খ। শি 


এতে ১ 


|] 
॥ 8016 নী 
৬215217 ৬৬ চিনি 


নি ৬৪৪৩৪ ৩ 
দিিন5দন 1 
॥ শিখি ০১১ পি এ ১ 
রে 5 রী 


19488, 
২.০ ০5188 





4৯ 0৬80০65 [2180015 01 10018 : 2৯184 


সংখ্য। 





১ 
৮ 


ডু 
বি 


ররর পপ সপ্ত পাপ 


সংগীত বিষয়ক গ্রন্থগুচী 

প্রাচীনকাল থেকে রচিত যে সকল সংগীত গ্রন্থার্দির নাম বর্তমান কালের 
সংগীত পুস্তকাদদি বচনায় উল্লিখিত হয তার একটি সংক্ষিপ্প স্থচী এখানে 
সংকলন কর! হোল । 


গ্রন্থকার 


সি 


অভিনব গ্রপু ূ 


অহৌবল 
অগ্লাতুলসী 


গুঁকারনাথ ঠাকুর 
কল্লিনাথ 
কোহল 


কুল্তকর্ণ (মচাবাপা কুস্ত | 


গোপেখর বন্দোপাধ্যায় 


গোবিন্দাচাধ 

জয়দেব 

তুলজাব্ী (তুলাজীরাও 
ভে সলে) 

দত্তিল 

দামোদর 

নন্দী ( নন্দি) | 


গ্র্থ 


অতিনব ভারতী, লোচন । 


ংগীতপারিজাত । 
অভিনব তালমঞ্জরী | রাগকল্পত্রমাংকুর । 
রাগচন্দ্রিকা। রাগচন্দ্রিকা সার । 
সংগীত শ্বধাকর । 
প্রণবভারতী । স.গীতাঞ্জলি ৷ 
ংগীতবত্বাকর টাক! । 
অভিনয়শান্্। কোহলরহস্তম্‌। 
তাললক্ষণম | সংগীত মেরু । 
রসিকপ্রিয়া। সংগীতমীমাংসা । 
সংগীতরাজ। ন'গীতরূপ। 
গীতপ্রবেশিক! । গীতিমালা । তান- 
মালা । ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস । 
সংগাতচন্দ্রিক! | 
সংগীতচুভামণি । 
গীতগোবিন্দম | 
সংগীত সমযসারা মৃত। 


দত্তিলম। 
ংগীতদর্পণ। 
নন্দিভরতম । 


ংগীত বিষয়ক গ্রন্থস্চী ৪২১ 








স৩ 


৪ 
সহ 
২৬ 


স্২৭ী 


খ৮ 
২৪) 
৩৩ 
৩১ 


৩২ 


নন্দিকেশর 


গ্রন্থকার 


নরহরি চক্রবর্তা 
নারদ 


নারায়ণ (?) 
নান্তাদেব 
পণিনি 
পার্খদেব 
পি. সান্বমুতি 


পুগুরীক বিটঠল 


বাঁল্সীকি 
বিষ্ণদিগন্বর পলুম্কর 


বিষ্কনারায়ণ ভাতথণ্ডে 


বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী 
ব্যাসদেব 

ব্যংকটমুখী 

ভব্নত 


ভাব্ভট্র 


প্র শত সপ 


সপ পট 


পপ | ও 


টিটি 


গ্রন্থ 





তাললক্ষণম্‌। তালাভিনয়লক্ষণম্‌ । 


ভরতার্থ চন্দ্রিক। ৷ 

গীতচন্দ্রোদয় । ভক্তির্ত্রাকর । 

নারদদীশিক্ষা । পঞ্চমসারসংহিতা । 
ংগীতমকরন্দ । সারসংহিতা ৷ 

সংগীতরাগকল্রদ্রম্‌ । 

তরত ভাষুম্‌। 

পাণিনিশিক্ষ! 

সংগীত সমক্মসার । 


10196101081 01 ৯০০) [1701917 
৬0510 & 1৬051018115. 07621 
(01711909955. (031686 1১1 051012109, 
1515001% ০1 100191) 10510. 1200, 


নর্তন নিণষ ) রাগদ্পণ | র+গমক্তরী | 
সপ্রাগচন্দোদয় । 

রাগদপ্ণ। 

রামায়ণ । 

ভজনায়তলহুরী । হিল! সংগীত । 
রগ প্রবেশ। রাস্ত্রীয় সংগীত । সংগীত 
তত্বদশক । হবল্লালাপ গায়ন্‌। 

অভিনব রলাগমঞ্জরী । ক্রমিক পুম্তক 
মালিক । ভাতথণ্ডে সংগীতশাস্ত । 
প্রমলক্ষ্যসংগীতম্‌ । ইত্যাদি । 
ভারতীয় সংগীতকোষ। 

মহাভারত । 

চতুরদীপ্রকাশিকা৷ । 

নাট্যশান্্। 

অন্জপসংগীতাংকুশ । অন্গপসংগীত বিলাস। 


৪২২ সংগীত ষনীধ। 


হ্‌ | গ্রন্থকার গ্রন্থ 


ূ অন্ুপসংগীতরত্বাকর ৷ এ্রুপদের টীকা । 
নষ্টাদিষ্ট প্রবোধ। মুরলীপ্রকশ। 


সংগীতবিনোদ । 

৩৩ | মতক্ষদেব বৃহদ্দেশী । 

৩3 | মহম্মদ রজা | নগমাতে আসফি। 

৩৫ | মহ'কবি কালিদাস খতৃসংহার । কুমার সঙ্গভ | বিক্রমোবশী | 
মালবিকাগ্রিমিত্র । মেঘদূত। রঘুবংশ। 

 শকুম্তল৷ ৷ 

৩৬ | মাধব বিষ্যারণ্য দগদৃশ্যবিবেক। পঞফ্দশীসবদশন । 
পরাসর মাধব । সংগীতসার | 

৩৭ | যাজ্জবস্্য যাজ্জবস্্য শিক্ষা । 

৩৮ | রঘুনাথ তরতশান্ত্রম । সংগীতম্্ধা । 

৩৯ | রাজা প্রতাপ | সংগীত চুডামণি। 

৪০ | রাজ নব'ৰ আলী মারিফুন্গগামাত। 

৪১ | রাজ! ভোজ শঙ্ষাব প্রকাশ । সরস্বতীকগ্াভরণম্‌ ॥ 

৪২ | রাজ? মানসিহ তোমর  মানকুতুহুল । 

৪৩ | রাজ" দোমেশ্বর ৷ অন্ভিলাসচিস্তামণি। মানসোল্লাস। 


ও | রাজ" স্তর সৌরীন্দ্রমোহন কঠকৌমুদী। মৃদক্গমঞ্জরী | ঘন্ত্রকোষ। 


ঠাকুর [11000 1700910. 917 6010108% 
চ২8895. 70০, 
৪৫ | রাজা হবিপাস দেব  সংীত স্থধাকর | 
৪৬ | রামামাত্য | স্বরমেলকলানিধি | 
৪৭ | সোচন, রাগতরঙ্গিণী। রাগসর্বসংগ্রহ । 
৪৮ | শাঙ্গদেব ৷ সংগাতরত্বাকর । 
৪৯ ] সবাই প্রতাপ লিংহ্‌ ূ সংগীতসার । 
৫০ | সোমদেব পরামর্দী ৰ মংগীতরত্রাবলী । 


৫১ | সোমনাথ , স্বাগবিবোধ। 


সংগীত বিষয়ক গ্রন্থস্থচী ৪২৩ 





সংখ্যা গ্রন্থকার 
৫২ | সিংহতুপাল 


৫€৩ | স্বামী গ্রজ্জানানন্দ 


৫৪ | হয় নারায়ণ দেব 
৫৫ | ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 


কবলয়াবলী বা রদ্বপঞ্চালিক৷ ৷ কন্দর্প- 


সভভব। রসাবণ সুধাকর। লংগীভ- 
মুধাকর। সংগীতরত্বাকর-টীক1। 
ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস । রাগ ও 
রূপ। সংগীত সারসংগ্রহ | 

মংগীতে রবীন্দ্রনাথ। 

/৯ 90010 215001 01 100191) 
10310. 1200. 

হদয়কৌত্ক। হায়প্রকাশ। 
ককৌমূদী। মংগীতসাব। 


10. 


51. 


12, 


13, 


84, 


গ্রন্তপঞ্জী ( 43410110818101)9 ) 


4৯ 13196015 01 /৯180181 10810. 1929. 1,010001. 
101, পুত, 03717210062, 


4৯ 0155৬ ০01 7২0591910 7410858০. 1944. 11. 1. (09100016551, 


/৯1901071000600 &6 25 018০6 1 1719101, 
[). 18০9 00+ 1625 


4৯ 22910000০01 1৯105109] 7000৮150895. 1968. [,010001), 
3810065 7+101195) 7. 115 


170050101086019, 7371102010108. 192 1. 1,0100010, ৬০]. ১051৬, 


20019 8 রত 26০0716, 1905-6,. ১%/27)1 4৯017562179708. 


11000000000 1০ [006 560৬ ০01 15105:08]1 9০৪16, 1943. 
/৯11810 29218151010, 


18000108189 01 (06 ৬/011475 4৯1, 1967১ ॥,0100010, 
€ ৬০], 5), 780) 1791001910, 


19০ 4৯ 01 1180791) /১৪19, 1968. 5৮৮ ০]. 77১4৯ 
(7৬০1) 1721)1101) 71171110017 


0185 11565 06 1১10910 ]7) 005 /১1701610 70110. 1944. 
],0100018, 0০07 ০8০09, 


05,960 911৮ 0810, 1902. 1,0119010. 7, ১ £0%/9/, 


2195 ০110 ০ 710510, 1957, 10280010. (৬০, |), 
29. 92180৬6৫. 


4৯ 27817000010 01 1১105810981 20100৮15085, (8817) 1968. 
,0840010. 382065 1৬1 01185 910৬1). 1). 11109, 710০1 11900, 


190 0768:801) 09 :1136019,. 21895515010: (81991098168 
01519817108 ০1 মুহা, 0£ 700810, 1946. 70100012. 
90069 8:50, 7), 1405. (0500), 


গ্রন্থপ্জী ৪২৫ 


5, 4৯052706 771510] ০01 11818. 1956, ],018001). 
4০ [০ 3850000, 


16. 10581100) & 5005, 08609188086 এর? 1971. 

17. 1719601 ০1 171)0181) 1105)0. 1900. 7. 981000010)01162)5 
18, 01596 1৬4 0910191)5. 1959, --৫০-- 

19, 01696 (009:2700095578, 1962, 1970. (2 ০1, ) --৫০-_- 


20. 77150891081 01 90100 1100191) 1৬ 0920 & 71509101218 (2 ৬০]. 
1952 1959, ৮, 98171001101), 


21, 90008 1100181) 11051০, 1960. (১ ৬০1.) ৫০. 


22, 105 00061 1181 25 10019, 1956. [1,010001). 
£8, [১ 3891)]), 


23, 9০901:0659 01 11007910718 0161010. 310 7১71196 1960, 
বত 011, 001010019 [71015515911 1১555. 


গীতবিতান । ফা'লগুন ১৩৫৭ । (৩ খণ্ড) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

জাতীয় সংগ্ীত। বৈশাখ ১৩৫৬ । প্রবোধ সেন। 

প্রসাদ ( পন্রিকা/সংগীত সংখ্যা ) আষাঢ় ১৩৭৭7 শ্রাবণ ১৩৭৯) 

বৃহত্তর ভারত ( প্রবানী পত্রিকা ) ১ম সংখ্যা ১৩৩২ | 

ক্রষিক পুস্তক*মালিক! । (৬ খণ্ড) ১৯৫৭। পণ্ডিত বিষ্কনারায়ণ ভাতথণ্ডে। 
জীবনী অভিধান । ১৩৭৩ কলিকাতা । সুধীরচন্দ্র সরকার । 

জীবনস্বতি । ১৩৬৩ বিশ্বভারতী । ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

ভাতখণ্ডে সংগীতশান্ত্র। (৪ খণ্ড) ১৯৬৮-১৯৬৯ । পণ্ডিত বিষ্ুনারায়ণ ভাতথণ্ডে। 
ভারতের ইতিহাস (প্রাচীন যুব / মধ্যযুগ ) ১৯৬৪ কলিকাতা । 
10174810000. 8০. ৫. &০ ভি, 00, 0590৫09-) 

ভারতীয় বংগীতকোষ। বৈশাখ ১৩৭২। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী । 


৪২৬ সংগীত মনীষা 


ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ । ডঃ বিমল রায়। 

ভারতীয় সংগীতে ছন্দ ও তাল। আধাঢ ১৩৬৯। সুবোধ নন্দী । 

রবীন্দ্রসংগীত । ১৩৫৬। শাস্তিদেব ঘোষ। 

রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ । (২ খণ্ড) ১৩৬৭-১৩৬৯। প্রফুল্নকুমার দাস । 

রবীন্দ্র জীবনকথা ৷ ১৩৬৬। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 

রবীন্্সংগীতে ব্রিবেণীলঙ্গম । ১৩৬১। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী । 

রাগ ও রূপ । (২ খণ্ড) ১৯৬১-১৯৬৫ | স্বামী গ্রঙ্গানানন্দ | 

রাগ নির্ণয় । (২ খণ্ড) ১৩৫৭1 রবীন্ত্রলাল রায়। 

রাগ কোষ । ১৯৬২ | লক্ষীনারায়ণ গগ। 

রাঁগ বিজ্ঞান । (৬ খণ্ড) ১৯৪৭-১৯৪৮। বিনায়ক রাও পটবর্ধন। 

লিপিচিত্রে সংগীত মাধক । ১৯৬৭। অমরেন্ত্র কুমার দত্ত । 

সংগীত দশিকা | (২ খণ্ড) ১৩৬৫-১৩৬৮। ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায় ॥ 

সংগত চিন্তা । ১৩৭৩ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

সংগীত চন্দ্রিকা। ১৩৭৪ | গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় । 

সংগীত ও'সংস্কৃতি । (২ খণ্ড) ১৯৬১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্ন । 

সংগীত সমীক্ষা । রাজোশ্বর মিত্র । 

সংগীতের আসর | দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় । 

সংগীতাঞ্জলি । (৬ খণ্ড) ১৯৬-১৯৬২। পণ্ডিত ওুকারনাথ ঠাকুর | 

সংগীত সার । ১২৮৬। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী | 

সংগীতজ্ঞোকে সম্মণ | ১৯৫৯। বিলায়ত হোলেন খা । 

সংগীত বিশারদ | ১৯৬১। বসন্ত । 

সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিক। | ১৩৬৩ । ১৩৬৪ । ১৩৬৫। ১৩৬৬। কলিকাতা । 
আর, বি. দান এগ সন্দ ৮ সি লালবাজার গ্ীট। 

হুমারে প্রিয় সংগীতজ | ১৯৬৮। প্রঃ হরিশন্জ শ্রীবাস্তব | 

হমারে সংগীতরত্ব । ১৯৬৯। লক্্মীনারায়ণ গর্গ। 

হিনুস্থানী নংগীতে তানসেনের স্থান। ১৩৬৪ । বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী । 


স্পনজ্তুচ্লী 


অংশম্বর ১৪ 

অর্গান ২৪৩ 

অঙ্গ ১৫৭ 

অঙ্গুলিতে স্বরস্থান ১3৪ 
অচল ও সচল হ্বর ১৩ 

অচল থাঁট ২২৬ 

অঠতাল ২৭৩,২৭৪ 

অতিরিক্ত সপ্ালংকার ৩৮ 
অতীত ও অনাগত গ্রহ ১৬১ 
অনাহুত না ও 

অনিবন্ধ গান ২৯ 

অন্বত্রুত ১৪২ 
অন্পাত ও আহ্পাতিক সন্বন্ধ ১২৯ 
অঙ্থবাদী ১৪ 

অন্গভাব ৩ 

অঞ্ষনীতোড়ী ৪৫ 

অন্তরা, অন্তরার আলাপ ২৮,৩১ 
অন্তর্মারগ ২৮ 
অন্তরাগ কাকু 
অস্ত্যরক্রীড়া ১৭২ 

অধবদর্শক স্বর ১৬১৪৬ 

অপেরা, উৎপত্তি ও ব্রমবিকাশ ৩১১ 
অবনন্ধ বাদ্চ ১১২২৩ 

অবনীন্তরনাথ ৩৩৯ 

অবরোহী বর্ণগত অলংকার ৩৬ 
অভ্যান গান ২৬৫ 

অস্বিকা ৯৭ 


৫৬১৫৭ 


অন্বজ ৪৫ 

অলংকার ৬৫-৩৯ 
অলৈহাবিলাবল ৪৪১৬১ 
অহীরভৈরব ৪৫,৭৯ 


হোবলে ১৬ 


0968৮৩ 
009: ০৫, 85188 ২৮৩১৩১১ 


১৭৩২৬ 
0)101081% 1৬1883 ২।, 


আওচার আলাপ ৩১ 
অ+ওয়াজ ৪ 
আকারযাত্রিক সংগাতলিপি ১৪ 
আখর বা অক্ষর ১৮৩ 
আডি ২৭৪ 

আড় খেমটা ১৭৭ 
আড়বাশি ২৩৬ 
আড়াচৌতাঁল ১৭৯ 
আড়াঠেকা ১৭৫ 
আড়ানা ৪৫,৭৭ 

আডি ১৫৯ 

আতাই ৩৪ 

আদ্রত ৩৪ 

আদি পরিচর ৩৩৪ 
আদ্ধা ১৭৫ 
আনন্দভৈরব ৪৫১৯৪ 
আনন্দ লহরী ২৩৫ 
আন্দোলন/কম্পন ১২,১২৯ 


৪২৮ 


আবর্তন, আবৃত্তি ১৬৩ 
আবির্ভাব-তিরোভাব ৩২ 
আভেবী ৪৫ 
আভোগ/ভণিতা ২৮,২৯ 
আভোগের আলাপ ৩২ 


আভোগী, আভে'গীকানাড়1 ৪৪,৯৯ 


আরব ২৯৭ 

আরবীয় হর ২৭৮ 
'আরস্তিক ত্বর ১২৮,৩০৮ 
আরোহী বর্গত অলংকার ৩৬ 
আলাপগান, আলপ্তি ২৯-৩৯ 
আলাপের দ্বাদশ অঙ্গ ৩০ 


আলাপের লক ৩২ 
আল্হা ২৬ 
আশা £৪ 
আশাতোড়ী ৪৫ 


আশাবরী ১৮,৪৫১৬৪ 
আশাবরী-জোৌনপুলী ১২৫ 
আশাবরী তোড়ী ৪৫ 
আশ্রম্বপাগ ১৮২৪ 

আস; শত ৪ 
আহত/অনাহত নাদ £৫,৩৯ 
4৯1001012: 13590 1৮,17১ ২৯২ 
4৯115113২৯৪ 
[010181) ৩১৫ 
৯1178661850 ৩০৫-৩০৬ 
₹496061618 তি ২৯৫ 


ইংল্যাণ্ড ৩০৬ 


ংগীত মনীষ। 


ইজিপ্ট ২৯৭ 
ইন্্রভাংতাল ১৮৯ 
ইন্দিরাদেবী ৩৪৯ 
ইমদাদখখনি বাজ ৪৮-৪৯ 
ইমন, ইমনকল্যাণ ১৮১২২১৪৪১৬২ 
ইমনী বিল£বল ৪৪১৮৫ 
812019 1) 500 8.০. 3 

400 ৯.০, ৪১৭৯ 
21166]52] ৩১৪১৩২৮ 
11065159825 জা100 210 006 

00625 ৩১৪ 
17059105 011) ৩৩১ 
61000) 1৬ 60010) ২৭৭ 


উঠান ১৬৪ 

উত্তর/উত্তরাঙ্গ ১৯১২৭,৪৭ 
উত্তরগুণকেলী ৪৫ 

উদ্দারা ১০ 

১৯টি থাট ও ৫০টি রাগ ২৫৭ 
উপজ ১৬৫ 

উপাঙ্গ বক্রর!গ, উপাঙ্গরাগ ২৬৬ 
ডপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫৫ 
উভয়াঙ্গের ম্বর *৭ 

উতৎ্পতি ও ক্রমবিকাশ ২৭৮ 


খতুনাট্য ৩৮৭ 


একতারা ২৩৪ 
একতাল ১৭৪,২৭৪ 


শব্স্চী ৪২৯ 


একাদশী তাল ৩৮২ কণ/ভূষিকা/স্পর্শ্বর ১৫১৪৭ 
এনা ২৩ কর্ণাটক তালপদ্ধতি ২৭৯,২৭২ 
180188001707789 ২৮৬ কর্ণাটক ও হিন্দৃস্থানী সংগীত পদ্ধতি 
£099129058 08128 ৩৩০ ২৪১ 
4৯০01091069] ০6৪ ৩২৩ কর্পাটক ও হিন্মৃম্থানী সংগীতালোচনা 
4/9011212 ২৭৮১৩১৫ ২ ৬৮ 
4580985 ৩৯৮ কর্ণাটক মংগীতশাস্ম ২৪৯ 
20928190019 ৩২৯ কর্ণাটক সংগীতের ক্রমবিকাশ ২৫০ 
£1156005 ২৯৫ কর্ণাটক স*গীতের সমযকাল বিভাজন 
3015108] 151৩5100159 ৩০৮ ২৪৭ 
12511006500 4৯800019 ৩১৭ কডিমধ্যম/তীব্রমধ্যম ১৩ 

কবিগান ২১৪ 
এঁতিহাসিক নিঘণ্ট ৪০৬ কমলরঞ্রনী ৪৪ 

কম্পন / আন্দোলন ১২,২২৯ 
0৫0 4০০০৫ ০1 ০1819 ৩৮৮ করতান ২3১ 
(001901109 ৩১২ কলা ১৫৭ 
0৮5:101)5 ২২২ কলাবতী ৪৫.০, 
855৩1 7 ২৮৪২৯ কলাণ / ইমন ১৮১৪৪,৬২ 
ভ/০0091 0:81, ২৮৪,২৮৯ কল্যাণীমল্লিক ৩৪১ 

কয়েকটি রাগের পরিচয (কর্ণাটক) ২৬৭ 
ভব ইত্যাদি জাতি ২৪ কযেদ আল'প ৩১ 

ক'ওযালী, কাহারবা, কাফণ ১৭৩,২০৩ 
কংকনকতাল ১৭১ কাকপদম ২৭৫ 
কজরী/কজলী ২০৫ কাকু ৫৬-৫৭ 
কটপয়াদি শ্বত্র ২৬২ কাড়া ২৭৩ 
কতিপয় রাগের তুলনা ১১৫ কাটাখরা তাল ১৮৯ 
কথকতা ২১৫ কাটান ১৮৩ 
কথাকলি ২ কানাড়। ৪৪,৭৯২ 


কক ও কাফী, কাফীকানাডা ১৮১৪৪১৬৩১১৯ 


৪৩০ সংগীত মনীষা 


কাব্যনট্য ৩০৭ 
কামে ২৭১২৮১৪৪১৭৬ 
কায়দা! ১৬৩ 

কাল ১৫৬ 

কালংড়। 
কাশ্মিরী খেমটা ১৭৭ 

কীর্তন, কীর্তনম্‌ ২০৮১২৬৪ 
কীর্তনাঙ্গ তাল বিবরণ ২৮১ 
কীর্তনের ভাবরস রক্ষার নিম্নম ২১২ 
কুকুভবিলাবল ৪৪১৮৫ 

কুটতান ৪১ 

কুয়াড়ি ১৫৯ 

কুল ১২ 

কৃতি ২৬৪ 

কম্তন, কাঁটনা ৪* 

কম্তয় ২৭৫ 

কেদ্দার ২৭১২৮১৪৪১৬৫ 
কেদার-কামোদ ১১৬ 


৪৫১৬৬ 


কেদার-ছায়ানট ১১৭ 
কেদারনট ৮১ 
কেদার-হমীর ১১৫ 


কোমল আশাবরী ৬৪ 
কোমল / বিকৃত শ্বর ১৩ 
কোমলদেশী ৪৫ 
কোরিয়া! ৩০১ 
কোহুল ১৫৩ 
কৌসীকানাড়া 
কৌন্সীভৈরব ৪৫ 

ক্রমবিকাশ (পাশ্চাত্য সংগীত) ৩১৬ 


৪৫৯৯৬ 


ক্রমব্বিতিত স্বরচিহ্ছ ৩১৭ 
ক্রিয়া ১৫৭ 

ক্্যারিগওনেট ২৪২ 
[86018-79119  ৩০৬ 
1০917701775, ২৯৫ 
(0০80695 ৩১৩ 
81091085200 10110019 ২৬২ 
(0855119 4১১ ২৯৫ 

26৩ [০5 ৩২১ 

255 912080015 ৩২২ 
ঢ111015510 ১, ২৭৫ 
(0101017778110 9০৪15 ৩২০ 
(1৩7 ৩১৮ 

9017110 02618 ৩১২ 
(01091708170 11)657৬87 ৩২৮ 
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নারদ, নারদীশিক্ষা ৬,১৪৩১১৫৬ 
নারায়ণী ৪৫১১০৭ 
নায়কীকান!ডা ৪৪,১০৯ 
নির্বহী ২০৬ 

নৃত্যনাট্য ৩৯২ 

নৃত্য, পৃত্য ওন্সস ২১৩৫৯ 


মংগীত মনীষা 


স্াসতরঙ্গ ২৩৩ 
ব200191 ৩২৩ 
5০ ২৩২ 


ব৩০]755 ৩১৬ 

ব1515678 ০. ২৯৩,৩১২ 
৩5, ০৪০ ৩১৫,৩২৪, 
বি 0115186091 ৩২৭ 


পকড় ৩৫ 
পঞ্চগরত্ভিতেদ ২৭৭ 

পঞ্চ তালেশ্বর ১৫৪ 

পঞ্চম ৪3,১০৫ 

পটদীপ, পরদীপ  %৪8১৮৩ 
পটদীপকী, প্রদীপকী ৪৪,১১০ 
পটবধন সংগীতলিপি ১৪৯ 
পটবিসহ্বাগ, পটমঞ্জরী ৪৪,১১১ 
পটশিল্প ২১৬ 

পরজ ৪৫,১৭৪ 

পরজ-কালংড়া ১২৭ 

পরণ ১৬৪ 

পরমেলপ্রবেশক রাগ ২৫,৪৭,৬৩,৭৭ 
পরিচালকের কর্তব্য ৩৯৩ 
পলুষ্কর দংগীতলিপি ১৪৮ 
পল্লব ১৬৩ 

পণ্টা, পাণ্টে, পাটি ৪*,৪৩,১৬৩ 
পাখোয়াজ ৩,২৩৮ 
পাঁচালীগান ২১৩ 

পাতকম ২৭£ 

পাণিনি ৪ 


পঞ্জাবী ১৭৬ 
পারম্য ২৯৯ 
পারিবারিক পরিচন্ ৩৪২ 
পাশ্চাতা ও চীনা স্বর ৩৭৪ 


পাশ্চাত্য তাল ও তালিকা ৩২১৫-৩২৭ 
পাশ্চাত) সংগীতশাহ ২৭৬ 

পাহাডি 
পিয়ানে। 
পীলু ৪৪.৬৯ 

পুকার ৩৫ 

পুরিয়া, পুরিয়াকল্যাণ 
পুরিয়াধানেঞ্ী ৪৫,৭৩ 
পুররী ১৭,২১৭২০,৪৫১৬৩ 
পৃরবী-্ট ১১৯ 

পুবা ৪5 

পুর্বা/পৃবাঙ্গ বাদী ১৭১২5,৪৭ 
পুরবাবাঞ্, পছ'ওক' বাজ ৪৭১৪৮ 
পেরাড়ি ১৫৯ 

পেশকার 
পোস্ত/পোনস্তা ১৭৭ 

প্রচ্ছন্নত্বর ২২৯ 

প্রচ্ছাদ্দনীয় ১৫ 

প্রতিভ! চৌধুরী ৩৩৯ 

প্রথম শ্রেণীর থাট ও রাগ ২০২৬ 
প্রধান সাতটি তাল নাম ২৭১ 
প্রভাত, প্রভাত ভৈরব ৪৫১৯৫ 
প্রমাণশ্রুতি 
প্রস্তার, প্রস্তার পদ্ধতি 
প্রাচীন তান, তাল ও 


৪৪১৮১ 


৪৫ 


৪৪১৭৪১৯৭ 


১৬৩ 


১১১৫৮ 


৪ ২৯১৬২ 


শবন্ুচী 


৪৩৭ 


বাণ্ঠ যন্ত্র 
প্রাচীন স্কেল ৩১৫ 
গ্রিজ্স দ্বারকাঁনাথ ৩৩৫ 
পুত ১৫৪,১৫৬,১৯২ 
[১80675৬7515 ]. 0. 


৪১১১৫৩১২২০ 


১২ 
1১211767521) 9. ২৯৪ 
[98591017816 7৬০)00168 ৩০৮ 
2৪] 1২0065091) - ২৯৬ 
2৯87785 ৩২৯ 
7১985 খুঁটি ২৩২ 
1501818001810 ১০916 
7506918 
৯0158191) 
21101) ৩২০ 

7১16০08010১ কোন, জওয়া ২২৪ 


[০1005 ৩০৮ 


৩১৫ 
৩৫০. 


২০স্০৩ ১৫ 


১০) 01)0189 ২০০,৩০৯ 
০৩ 


৩৩১ 


[0106 0916801% ॥. 

[99011151111 07 0506 
[1170109141৬ 93580 ৩২৬ 
[১0/:096৬ ১. ৯. 
81075] 11855 ২৮০ 


২৯৫ 
[870011) 0. ২৯২ 


[)10980185 ২০৬১৩১৪ 


ফরদোস্ত ১৭৯ 
1721181৬065 ২৯৪ 


[৭1082 90810 ২৩৩ 


বক্ররাগ, বক্রন্বর ১৪,১২৮ 


৪৩৮ সংগীত মনীষ। 


ব্ডাল ভৈরব ৪৫১৯৪ 
বড় দশকোশী :৮৬ 
বড়ত-ফিরত ৩২ 
বড়হংস সারং ৪৪ 
বনপা ২০৬ 
বর্ণ, বর্ণযতি 
বন্ধন আলাপ ৩১ 
বমা ৩২২ 
বরবা ৪৪,১১৩ 
বরাডি ১৫৯ 
বসম্ত ৪৫,৭৩,১৭৮ 
বসস্ত-পরজ ১২০ 
বসন্তবহার 
বসন্তমুখারী 98 

৩২ থাট রচনা পদ্ধতি ১৮ 
বাউল গান ২১৮ 

বাউঙ্গ গানের প্রভাব ৩৬, 
বাংলার লোকসংগীত ও কীর্তনের 
প্রভাব ৩৫ 
বাকীতাল ১৭১ 
বাগেশ্জী, বাগেশ্রীবাহার 
বাদকের গুণ ও দদোব ১৬৬ 

বাদী, সমবাদী প্রভৃতি ১৪-১৫ 
বাদ-সংবাদীর শ্রত্যন্তর প্রস্ততি ১৫ 
বাস্ঠ, বাস্তশ্রেণী ১,২২২ 
বাস্ধ ও রূপ €২ 

বাগ্ঠঘন্ত্র গ্রসঙ্গ ২২০ 

বাণ্ঠষন্ত্রের অঙ্গবর্ণনা৷ ২২৩ 

বানী চ্যাটাজী ৩৪১ 


১২১২৮১১৯৪ 


৭৬,৯৩ 


9৪১৬৮১৯২ 


বারহমানী ২০৪ 

বান্মীকি ২০১৪৯ 

বাশি, বশি, বেনু, মুরলী ২৩৬ 
৭২ থাট নাম তালিকা ২৫৬ 
৭২ থাট রচনা পদ্ধতি ২৫৩ 
৭২ মেলকতার পরিচয় ২৫৯ 
বাহাছুরী তোভী ৪৫,৯৮ 
বাহার 
বিক্রমতাল ১৭৮ 

বিদেশী সুরের প্রভাব ৩৬৯ 
বিবাদী ১৪ 
বিভাব, বিভাস 
বিভিন্ন পর্যযায়ের গান ৩৪৯ 

বিভিন্ন প্রাদেশিক সুরের প্রভাব ৩৬১ 
বিবহা ২০? 
বিলম্বিত ৩২,১৫৮ 
বিলাবল ১৮১৪৪,৬১ 
বিলাসখানি তোড়ী 
বিস্তার, বিস্তার আলাপ ৩১.৩২ 
বিষমপঞ্চম তাল ১৯* 


৪৪৭৬ 


৩১৪ ৫১৮০ 


৪৫,৮৪ 


বিষুুতাল ১৮৯ 
বিহাগড়া ৪৪,১৯৫ 
বীণ, বীণা ২২৫,২২৭ 
বীরবিক্রম তাল ১৯* 
বেহাগ/বিহাগ ৪৪১৬৬ 
বেহাগ-শংকরা ১২৩ 
বেহাল! ২৩২ 

তোল, বোলতান ৪১,১৬৯ 
বৈজয়স্তী ৪৪ 


শবন্থচী 


ব্যংকটমুখী ১০,১৯২৫৩ 
ব্যঙ্গনাট্য ৩৮৭ 
ব্যাগপাইপ ২৪২ 
ব্যাভিচারী ভাব ৩ 
ব্রহ্মতাল ১৮১ 
রন্ধা ৪৯ 
বৃন্দাবনীসারং 
বহ্দস্তর ৭ 
বুহন্নট ৮৬ 
3801) 0.৮, 
8801 ও. 9, 
73811175 ৩২৬ 


৪৪১৬৮ 


২৪৮১২৮৮ 


৮৮ 


32109006 0611094 ২৮৩ 
7)81061 ৩. ২৯৬ 
13855 [9 ১৩০ 
73859 0০16 
3690/00155 ৩২৬ 
13651105610 1. ৬. 
35115 ২৩২ 


৩১৯ 


২৮৪,২৮৯,৩১২ 


[30170505118 1, ২৯৭ 
13100/715 ৩২৯ 
[31079109505 হু, |. 
318 ৩৩২ 

31250 03. ২৯১ 
3০৮, গজ ২২৩,২২৪ 
13158101005 এ. 
1311085 ২২৩,২৩৩ 
13110060 9. 
3017 0.9. 


২৯৩ 


২৮৫১২৯১ 


২৮৭১২৯৭ 
২৮৯ 


৪৩ 


তংখার 
ভজন ২২ 

ভটিহার ৪৪,৮২ 
উট্টশোভাকর ২* 
ভণিতা/আভোগ ২৮১২৯ 
ভবানী, ভরঙ্গা 
ভরত ৩৫,৪৯-৫৮১১৫ ৪,১৬৬ 
ভরতনাট্যম ২৯৩ 

ভাও, ভাব ৩ 

ভাওয়াইয় 
তাটিয়ালী 


ভাত 2 ৬৮] 


৪৫,১০৩ 


৪৪,১৭৭ 


২১৮ 


২১৭,৩৬৩ 


ভাতখণ্ডে ৬১২১৫ ৩,১৩৬,১৪২ 

তাতখণ্ডে ও শ্রীনিবাসের স্বররচনা' 
৩৯. 

ভান্ধগান ২১৮ 

ভান্থুসিংহের পদাবলী 

ভাবভট্ট 

ভাষাঙ্গরাগ ২৬৪ 

ভিম্নফড়জ 9৪ 

ভীম ১১০ 

ভীমপলগ্রী ৪৪১৬৮ 

ভীমপলগ্র-পটদীপ ১১৮ 

ভীমপলশ্রী-বাগেশ্রী ১১৭ 

ভূপালতোড়ী 

ভূপালী 

ভূপালী-দেশকার ১২২ 

ভূষণ, রাজমেল ১৯৪ 

ভূবিক।, কণ বাম্পর্শ স্বর ১৫১৪% 


৩৬৭ 


১৩৯১৭ 


৪8৫,১০২ 


৪৪,৬৩৫ 


188% 


তৈরব/ভৈ'রেো! ১৮,২১,২৭,৪৫১৬২ 
ভৈরববাহার ৭৬,৯৩ 

ভৈরবী ১৮,৪৫,৬৪ 
তৈরবী-মালকোস ১২৬ 

৬6101 0. ২৯০ 

ড৬10280010) ১২,১২৯ 

৬1011 ৬7০1৪ ২৩২ 

9806 7২5215051 ১৭ 


মঙ্গলকাব্য ২৭৭ 

মঠতাল ২৭৩ 

মতঙ্গদেব ১৪.২০,১৪২ 
মত, তাল, মতৃতাল ১৭১,১৮০ 
মনর্দোল। ১৮৯ 

মধুবন্তী ৯৭ 

মধ্য, বরাবর ১৭১৩২১১৫৮ 
মধ্যম, মধ্যম সাধারণ ১০১১৬১৪৬ 
মধ্যমাদ সারং ৪৪ 

মধ্যম দশকোশী ১৮৫ 
মন্কা ২২৪ 

মনাকৃষ্পণ ১৫ 

মনিতাল ১৭৮ 

মণিপুরী ২ 

মণিপ্রবাল কৃতি ২৬৫ 
মনোহর ৪৫ 

মন্ত্রগান ৩৬৯ 

স্তর ১৭ 

“ষলুহা। কেদার ৪৪১৮৯ 
মঙগার ৪৪,১১১ 


সংগীত মনীষ! 


মসীদখানি বাজ ৪৭-৪৮ 
মহাধি দেবেন্দ্রনাথ ৩৩৫ 
মার্শ, মার্গতাল ১৫৬,১৫৩ 
মাতান ব ভাঙ্গতি ১৮৪ 
সাত্রা ১৫৬ 

মাদল ২৪১ 

মাধব বিছ্চার্রণয ১১২৫৩ 
মাঞা, মান্ঝা ৪০,১৬২ 
সাণ্ড ৪৪ ৮২,২৩৬ 

মারব। ১৮২৫.২০,৪৪:৪৫১৬৩ 
মারবা পুরিয়া ১১ন 
মারবা-সোহনী ১১৮ 

মার বেহাগ ৪৪,১০৫ 
মালকেণাস ৪৫.৬৭ 
মালকোসবাহার ৭৬ 
মালকোস-ভৈরবী ১২৬৩ 
মালগুঞ্/মালগুঙী ৪৪,৯১ 
মালগুঞ্জ-জয়জয়ন্তী ১২১ 
মালবী ৪৪১৮৪ 

মালশ্রী ৪৪,৪৫.৮৪ 
মালারান", মালিন ৪৪ 
মালিগোৌরী/মালিগোঁডা ৪৫১০৩ 
মিজরাব, জওয়া, কোন ২২৪ 
মিয়া! মল্লাব ৪৪১৭৫ 
মিয়া কি সারং ৪৪১৮৩ 
মিয়া মল্লার-বাহার ১২১ 


মিশ্ররাগ ২৪ 
মীড়, মীড়খণ্ডী ৮১৪৩ 
মীভখণড/থগুমের ৪১ 


শবাসথচী 


মীরা মল্লার 9৪ 
মুখ+ মুখড়া, মুখচালন 
মুখবন্ধ ৩৩৪ 
যুড়কী ৪৩ 
যুদধারা ১৭ 

মুছুন বামান ১৮৪ 
সুলতান/মূলতানী ২২,২৫,৪৫,৭৭১১৭১ 
যুগ্গতানী--তোড়ী ১২৬ 

মেঘষল্লার 9৪৪,৭৬ 

যেঘরজনী ৪৫ 

মেন্কুপ ১৯৩ 

মোটকী ৪৫ 

মৈ ঠত তাল বিবরণ ১৯১ 
মৌমুমীরাগ ৬৬,৭৩-৭৬১১১১,১১২ 
মদদ ২,২৩৮ 
11911015910 €3.1১, 
1$19]01 9০815 ২৭৮,৩২৬ 


২৮)৩৫)১৬৪ 


২৭৫ 
14181700107 0. ২৮৬ 
11510901655 ০01 4৯০01 ৩০৮ 
11510019179 ৩১০ 
2151009 ৩৮ 
11600618901) 17. 


16010180106 


২০৯ 
১৬৫ 

116220 9090980 ৩৩০ 
11810800 10. 
11110106580)967 ২৪৭ 


২৯৬ 


1611101 50815 ২৭৮,১৩২ 
10966 ৩০৮ 
81191661061 915151076 ৩৩১ 


৪৪১ 
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ড/1)015 1২০6 ৩২৪ 
77901870109 01581 ২৪৩,২৮৩ 
175 961001197) ৩১৫ 

[9 70007191) ৩১৫ 
চ750015018 ৩১৫ 

[19 00101756181) ৩১৫ 
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১৩ 
১২ 
১৩ 
৪১ 
ও 
৫৮৮ 

১৩৩ 

১৪২ 
১৪২ 
১৫২ 
১৫৫ 
১৫৭ 
১৫৭ 
১৬৫ 
১০৪ 
১৬৮৩ 
১৮৮১ 

২৩৩ 

৫০ 

২৫০ 

২৫১ 

২৫১ 

ইত 

ভগ 

চ ২১, 


লাইন 


ই» 
১ 


১৭ 
৫ 
১৮৮ 


১৩ 
১৪ 
১৪) 


৯১৪৪ 
৪ 
সঙ 
১২ 


৩ 


১৪১ 


ভি 


১৫ 


শুহ্হিপাভে 


অশ্ব 


আনদ্ধ 
স্বরেও 
অণরসনাত্মক 
সবোচ্চ 
খগণ্ডমেরু মীডভখগ্ড 
দৃষ্টিনামাগ্রে 
মধ্যমগ্রামে 
নি 

মাতঙ্গদেব 
তাছাড়া 
মহাভারত 
বিক্ষে। 
পদ্ধতি 

তা 

উন্নতি 
যতিষেখর 
লক্ষীতাল 
লক্ষী 

৯৪70] 
গোৌলপস্ত, কেদারপত্ত 
কস্থয়ম 

যার 

অট 

কলড় 
থরহরপ্রিয় 
এইরূশ 


গুদ 


অবনদ্ধ 
তবরের 
অন্গরসনাত্মক 
সর্বাশ্চ 
খগ্ডমের্/মী ডুখগ্ড 
ঘবষ্টিনাসাগ্রে 
মধ্যমগ্রামের 

নি 

মতঙ্গদেব 
এছাড়া 
মহাভারত 
বিক্ষেপ 
পদ্ধতিতে 

তো! 

উন্নত 

যতিশেখর 
লম্ঘ্ীতাল 
ল্ক্্্ী 

১০101 
গোৌলপন্ত, কেদারপন্ত 
কস্থরম 

যায় 

অঠ 

কহ্ড় 

থরহর প্রিয় 
এইরূপ 


৪৪৮ সংগীত মন্দীঘ। 
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৩৪১ ৬ জালাপ্রমাদ জ্বলা প্রসাদ 
৩৬৫ ৯ খন্তার খণ্ডার 


৩৭৫ ১৭ আলশ্টক আবশ্যক 


